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এপার্ি 


ঝিম কবি টি বিরান তত সুসান + 
এটি রসনা সপহিত্ট দ্ধের ্ নু 
ও ১৮77" কাবিযত এন, বি 
শত ধরি” 10৯ 
রব তাল রে রা 
রা মা সইরবস-প্রতশো উঠে 
গা গর সত জপ 
7 ১ ইহার পি 
ধাপের নি 


পে “ই 
| বিমান সন্ধি 
ছর্ডে গুচক দেই, এ/পীনবর্ি কার | এ 
পানির স্রীধিনযাদাপ- 


“__ভাষাপখথ খননি ম্ববলে 
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে 1” 


ও তগুসত 
মঙ্গলাচরণম্‌ 


প্বর্ণানামর্থসংঘানাং রসানাং ছন্দসামপি | 

মঙ্গলানাং চ কর্তারো বন্দে বাণী-বিনাক্কৌ ॥1” 
“ম্বভাবতোহ্পাস্তসমধ্ডদোষ- 
মশেষ-কল্যাণগুণৈকরাশিম্‌ । 

ব্যহাঙ্গিণং ব্রহ্ম পরং বরেণ্যং 

ধ্যায়েম কৃষ্ণ কমলেক্ষণং হরিম্‌ ।1” 

“অঙ্গে তু বামে বৃষভানুজাং মুদ।, 
বিরাজমানামন্ুরূপসৌভগাম্‌ | 

সথী-সহশ্রৈঃ পরিসেবিতাং সদ 

শ্ররেম দেবীং সকলেষ্ট-কামদাম্‌ || 

“আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং 

জ্ঞানন্বরূপং নিজবোধযুক্তম্‌ । 

যোগীন্দ্রমিড্যং ভবরোগবৈস্ং 

শ্রীমদ্গুরুৎ নিত্যমহং ভজামি ॥।£, 

"্যহুন্মীলনশক্ত্যৈব বিশ্বমুদ্মীলতি ক্ষণাৎ । 
স্বাত্মায়তনবিশ্রাস্তাং তাং বন্দে প্রতিভাং শিবাম্‌ ।।” 
“যা শ্বর্য্যমান। শ্রেক্াংসি তে ধ্বংসয়তে রুজঃ | 
তামভীষ্টফলোদারকল্পবল্লীং স্তবে শিবাম্‌ 1৮ 

প্বস্ততঃ শিবময়ে হৃদি স্ফুটং সর্বতঃ শিবমন্নং বিরাজতে 
নাশিবং কচন কন্চিদ্‌ বচন্তেন বঃ শিবময়ী দশা ভবেৎ।” 


নিবেদনম্‌ 


“কুতো বা নূতনং বসন্ত বন্গমুতপ্রেক্ষিতৃং ক্ষমাঃ । 
বচোবিস্তাসবৈচিত্র্যমাত্রমত্র বিচার্যযতাম্‌ |1”, 
“বিক্ষিগুসংগ্রহাৎ কাপি ক্কাপুযক্তন্তোপপাদনাৎ । 
অন্ক্ত-কথনাৎ ক্কাপি সফলোতহস্ত শ্রমো মম 11%, 
“সংগৃহীত মতং যেষাং যেষাং চ খণ্ডিতং মতম্। 
সর্বে তেহতীবমান্তা মে তেভ্যো নিত্যং নমে! নমঃ 1, 
“জ্হানঞ্চ শক্তিমপি ধৈর্যযমথো বিবেকং 

তন্দস্তমেব সকলং লভতে মন্ুষ্যুঃ | 

কিং মেহস্তি যেন ভবতো। বিদধামি চর্ধযাং 

ম্বেনৈব তুষ্যতু ভবান্‌ করুণাগুণেন 1* 


পনান্তা স্পৃহা বুদঘঘুপতে হদয়েহস্মদীয়ে 
সত্যং ব্দামি তে ভবানখিলাত্তরায্মা ৷ 
ভক্তিং প্রষচ্ছ বদ্ধু-পুক্রব ! নির্ভরাং মে 
কামারদি-দোষ-রহিতং কুরু মানসং চ 11” 


প্রাককথন (10:90:90) 


শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম. এ. পি. এইচ. ডি 
তৃতপূর্ব আশুতোষ অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় ৷ 


আচার্ধ্য আনন্দবর্ধন নবম শতকে আঁবিভূত হন। রাজতরঙ্গিণী-বিবরণে 
লিখিত হইয়াছে যে তিনি কাশ্নীর-নরপতি অবস্তীবর্মার অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। 
কাশ্ীরদেশ অলংকারশাস্ত্রের জন্মভূমি বলিলেও অতিশয়োক্তি হইবে না। 
ভামহ, উদ্ভট, কুদ্রট, মন্মট, রুষ্যক প্রভৃতি অলংকারশান্তরের ধুরন্ধর গ্রস্থকারগণ 
কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন । 

মহান নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট কাশ্শীরেরই লোক। তাহার রচিত 'ন্ায়মঞ্জরী' 
গ্ায়শান্ত্রের অতি প্রামাণিক গ্রন্থ । প্রাচীন স্তায়ে ব্যুৎপত্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই 
এই গ্রন্থ অবশ্ত আলোচনীয়। তিনি অবস্তীবর্মার পরবর্তী রাজ] শংকর বর্মার 
মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বাল্যকালে ব্যাকরণের একটি বৃত্তি রচনা করেন এবং 
বুত্তিকার বলিয়! তাহার খ্যাতি কাশ্মীরে ব্যাপকভাবে প্রতিষিত ছিল। আগম- 
ডম্বব নামে একটি নাটক তীহার রচিত। তাহাতে জানিতে পারি যে নানা- 
ধর্মাবলম্বী স্ব স্ব ধর্মের অনুশাসনের দ্বার| যাহাতে নিজমতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে 
পারেন এবং পরম্পর বিবাদ হইতে বিরত থাকেন, সেজগ্ত রাজা শংকর বর্মা 
তাহাকে এই বিভাগের অমাত্য পদে নিযুক্ত করেন। জয়স্ত ভট্ট 'ন্যায়মীরী+ 
গ্রন্থে ধবনিবাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। | 

আনন্াবর্ধন কাব্যালংকারস্থত্র-রচয়িতা বামনভষ্রের পরবত্বী । বামন-মতের 
আলোচন! ধ্ন্তালোকে দেখিতে পাই । আনন্দবর্ধন তীহার গ্রন্থে ব্যঞজনাবৃত্তির 
গ্রাধান্ত এবং ধ্বনিবাদের সর্বাতিশাক্ী মাহাত্ম্য গ্রতিপাদন করেন। আনন্াবর্ধন 
দার্শনিকও ৷ তিনি বৌদ্ধ তাঞ্কিক ধর্মকীতির টাকাকার ধর্মোতরের 
টীকার উপর ধর্মোত্মমা নাঁমে একটি টাকা রচনা করেন।) তাহা আজ লুপ্ত । 
সেকালে বৌদ্ধ দার্শনিক দিঙনাগ স্টি ধর্মকীতির গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে কেহ 
পণ্ডিত-সমাজে খ্যাতিলাভ করিতেন না। আনন্বর্ধন ধ্বন্তালোক গ্রন্থে একটি 
শ্লোকে তাহার সাহিত্যে ও দর্শনশান্ত্রে অগাধ পাঙ্ডিত্যে স্চনা! করেন। 
লোকটি হইল-_ 

যা ব্যাপারবতী রসান্‌ রূস্নিতুং কাচিৎ কবীনাং নবা 
দৃষ্টি ধা পরিনিত্ঠিতার্থবিষয়োন্মেষ! চ বৈপশ্চিতী । 


২ 
তে দ্বে অপ্যবলঘ্ব্য বিশ্বমনিশং নির্বপয়স্তে! বয়ং 
শ্রাস্ত। নৈব চ লব্ষমন্ধিশয়ন ! ত্বদ্‌-ভক্তিতুল্যং হ্ুথম্‌ ॥ ( ধবঃ লোঃ।৩) 
তাহার কবি-দৃষ্টি ও বৈপশ্চিতী দৃষ্টি তুল্যভাবে বিগ্কমান ছিল। (নষধকার 
শ্রীহর্ষেরও কাব্য ও তর্কশান্ত্রে সান পাণ্ডিত্যের কথা বিদ্বংসমাজে, বিদিত। 
তিনি সগর্বে বলিয়াছেন-_ 
সাহিত্যে স্কুমারবস্তনি দৃঢ়-ন্তায়-গ্রহ-গ্রন্থিলে 
তর্কে বা ভূশকর্কশে মম সমং লীলায়তে ভারতী । 
শয্যা বাস্ত মুদৃত্তরচ্ছদবতী দর্ভাংকুরৈ রাঁচিতা 
ভূমির্ব। হৃদয়ংগমে যর্দি পতিস্তল্যার তির্যোষিতাম্‌ ॥ 
দর্শনশাস্ত্রে ও সাহিত্যে মর্মম্পর্শা বৈছৃষ্বের অধিকারী আনন্দবর্ধন অলংকার- 
শান্তর কাব্-মীমাঁংসার ((50121005 01141665291 0:10101510 ) ক্ষেত্রে একটি 
নবযুগের অবতারণা করেন। )তিনি ভামহ-উদ্ভট-প্রবন্তিত অলংকার-প্রস্থান, 
দণ্ডী-বামনাদি প্রবন্তিত গুও রীতি প্রস্থানের খণ্ডন করিয়াছেন--কিস্ত 
তাহার্দের অসারতা প্রতিপাদন করেন নাই | (উহার মতে ধ্বনি অর্থাৎ বস্তধবনি, 
অলংকারধবনি ও রসধ্বনি__কাবোর আত্ম ।) রসধ্বনিতেই অন্ত ধ্বনিদ্বয়ের 
পর্য্যবসান হয়--তাহা আনন্দবধধনের স্বকঞ্ঠোক্ত বাক্যে (১1৪, ১৫ কারিকা ) 
এবং অভিনবগুপ্রের স্পষ্ট বিবৃতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে । (১/৫এর লোচনটাকা) 
সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ-ধ্বনি কাব্যের আত্মা_এই মতের খগুনপ্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন-ধ্বনি নহে, রসই কাব্যের আত্মা । এই উক্তি সমীচীন নয়। 
ইহা! বিশ্বনাথের প্রৌঢোক্তি মাত্র। কারণ শ্বয়ং গ্রন্থকার আনন্ববর্ধন রসের 
গ্রাধান্ত কণ্ঠরবে ঘোষণ! করিয়াছেন । 
অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন-_ধবনিমতের অনলোচনা পূর্ব হইতেই বিদ্বৎসমাজে 
গ্রচলিত ছিল। কিন্তু ধ্বনিবাদের প্রতিপাদন কোন বিশিষ্ট গ্রন্থে হয় নাই। 
আনন্দবর্ধনের ধ্ন্তঠালোকই এই ধ্বনিবাদের প্রথম গ্রন্থ । এই অভিনব মতের 
প্রচার হইবার পরেই বহু বিরোধী পণ্ডিত্ব কর্তৃক ইহার সমালোচন! হইয়াছিল। 
গ্রন্থকার তাহার সমকালিক মনোরথের মঞ্ক উদ্ধত করিয়াছেন । ধ্বনিকার তাহার 
্বগ্রস্থে এই সমস্ত বিরোধী মতের নিরাকরণ করিয়াছেন । 
এই প্রসঙ্গে বর্তমান পঙ্ডিতসমাজের একটি মতভেদের উল্লেখ করি। 
তীহার! বলেন--কারিকাকার অন্য একজন অজ্ঞাতনামা! পণ্ডিত আর বৃত্তিকার 
হইতেছেন আনন্দবর্ধন। অভিনবগুণ্তের টীকায় বৃত্বিকার ও কারিকাকারের 
ভেদের উল্লেখ দেখিয়া তীহারা এইরূপ কল্পনা করেন। এই বিষয়ে 


| ৩॥ 

আমি ছুইটি প্রবন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছি।* মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. 
কাণে আমার প্রবন্ধের বিরুদ্ধে সমালোচন! করিয়াছেন। তিনি বর্তমান 
অলংকারশান্ত্ের তুলনামূলক আলোচনার প্রথম ও প্রধান প্রবর্তক । তাহার গ্রস্ 
পাঠ করিয়াই আমরা বর্তমান আলোচনা! শৈলীর সহিত পরিচয় লাভ করি। 
এ বিষয়ে তিনি আমাদের সকলের গুরু ৷ তাহার মতের খণ্ডন করিবার প্রচেষ্টা 
আমি করি নাই । একটী কথা উল্লেখযোগ্য ; নাট্যশান্ত্ের টাকা অভিনব-ভারতীতে 
অভিনবগুপ্ত ধ্বন্তালোক হইতে দুইটি কারিক1 আননাবর্ধন রচিত বলিয়া! উল্লেখ 
করিয়াছেন । মহামহোপাধ্যায় কাণে এই উক্তির বৈষম্যকে একেবারে অবজ্ঞা 
করেন নাই। তিনি বলেন__-অভিনবগুপ্ত তাহার সাহিত্যবিষ্ভার গুরু ভট্টেন্দুরাজের 
মতানুলারে কারিকাকারের ও বৃত্বিকারের ভেদ শ্বীকার করেন এবং নাট্যশাস্ত্রের 
আচার্য ভট্ট তৌতের মতানুসারে কারিকা৷ আনন্দ বর্ধনের রচিত বলিয়া গ্রহণ 
করেন। যাহাই হউক, (প্রাচীন অলংকারগ্রস্থসমূহে কারিকাকার ও বৃত্তিকার 
একই ব্যক্তি অর্থাৎ আদন্দবর্ধন-_ইহা৷ একবাক্যে স্বীকৃত) অভিনবগুপ্রে পূর্ববর্তী 
'ব্যক্তিবিবেক' কর্তী মহিমভট্ট আনন্াবধ্বনকে ধ্বনিকাঁর বলিয়াছেন এবং কারিকা 
ও বৃত্তি উভয় খণ্ড হইতেই বাক্য উদ্ধত করিয়৷ ধ্বনিমতের খগুন করিয়াছেন । 

আননাবর্ধনের প্রচারিত এই অপূর্ব ধ্বনিবাদের নিরাকরণের জন্ত বহু কাশ্মীর- 
দেশীয় পণ্ডিত গ্রন্থ রচন! করেন । 9 ভট্টনায়ক ইহাদের পুরোধা । তিনি তাহার 
হৃদয়-দর্পণ' গ্রন্থে ধ্বন্ালোকের বিস্তৃত খণ্ডন করিয়াছেন। সে গ্রন্থ আজ লুণ্ত। 
কিন্তু তাহার গ্রন্থ হইতে অনেক খণ্ড খণ্ড বাক্যের উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। 
ভ্টনায়কের প্রতিভা অলোকসামান্ত। এই গ্রন্থ লু হওয়ায় আমাদের অলংকার- 
শাস্ত্রের জ্ঞান সংকুচিত হইয়াছে, 

মহিম ভট্ট অভিনবগুপ্তের পূর্ববর্তা। তিনি হৃদয়-দর্পপের উল্লেখ করিয়াছেন, 
কিন্ত সে গ্রন্থ তিনি দেখেন নাই এই বলিয়াছেন । মহিম ভট্ের পরে 
'বক্রোক্তিকার" কুস্তক এবং “ওচিত্যবিচার-চর্চ1' রচয়িতা ক্ষেমেন্ত্র ধবনিমতের 
খণ্ডন করেন। ক্ষেমেন্্র অভিনবগুপ্ধের শিষ্) বলিয়া প্রসিদ্ধ। 

যাহা হউক, ধ্বনি-বিরোধী গ্রস্থকারদের মত প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। ইহা 
ধবনিবাদের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক 7 অভিনবগুণ্ডের লোছন+ টীকায় ধ্বনিমতের 
সর্বাতিশায়ী প্রতিষ্ঠাসাধন হুইয়াছে ; আর কাব্যপ্রকাশকার মন্মট ভট্ট অভিনব 
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গুণ্তেরই পদাংক অনুনরণ করিয়াছেন । তার রচিত “কাব্যপ্রকাশ' বিশ্তৎসমাঁজে 
একমাত্র প্রমাণিক গ্রন্থ বলিয়া পঠিত পাঠিত হয়। ফলে, ধ্বনি-বিরোধী 
মহসমুছের গৌরব অন্তমিত হইয়া যায়। 

ধ্ন্তালোকের বৈশিষ্ট্,ঠ।।, আমার মনে হয়,-তাহছার সমন্বয়-দৃষ্টিতে | 
অলংকার, গুণ ও রীতির গুরুত্ব এই মতে স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা ধ্বনির 
পরিপৌষক ও অঙ্গ। ইহা কৌতুকের বিষয় যে ভোজরাজ ও তাহার পূর্ববর্তী 
মুঞ্জ নরপতির অনুগ্রহপুষ্ট ধনিক ও ধনঞ্জয় ধ্বনির গ্রাধান্ত স্বীকার করেন নাই। 
দশরূপকে ও অবলোক টীকায় রসের প্রাধান্য শ্বীকৃত হইয়।ছে, কিন্তু ব্যঞ্রন৷ বৃত্তি 
স্বীকৃত হয় নাই। পশ্তিতসমাজে ধ্বনিবাদের অবিসংবাদিত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ায়, মনে হয়, ভট্টনায়কের গ্রন্থ আলোচনার অভাবে বিস্বৃতির গর্ভে বিলীন 
হইয়া গিয়াছে । মহিমভট্ের নাম শ্রীহর্য তাহার] খণ্ডনখগ্ুখাগ্ে অতি সমাদর 
ও সম্মানের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন । 

ধ্বন্যালোক* বুঝিতে হইলে আমাদের অভিনবগুপ্তের 'লোচন*টাকার সাহায্য 
অপরিহ্রণীয়। আনন্দবর্ধনের রচন! গ্রসন্নগন্ভীর ; ভাষার মাধুর্য ও প্রসাদ গুণ 
অবিসংবাদিত, কিস্ক তাহার তাৎপধ্য অতি গভীর। ইছার বিশদ উন্মেষ 
হইয়াছে অভিনবগুত্তের টীকায় | 

বর্তমান গ্রন্থে “ধ্বগ্তালোকে'র মূল, মূলানুগ অনুবাদ; “লোচন? টীক1ও লোচনান্ন- 
যায়ী “বান্ুদেব' বাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের রচয়িতা 'সাহিত্যশ্দর্পণের 
অনুবাদ করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । তিনি ধ্বগ্তালেকের প্রাপ্তল ব্যাখ্যা 
বাংলা ভাষায় রচনা করিয়া অলংকারশান্ত্রের অধ্যাপক ও অধ্যেতৃ-মাত্রেরই 
অভিনন্দনের পাত্র হইয়াছেন। তাহার এই প্রচেষ্টা অলংকারশান্ত্রের এই দুর়হ 
গ্র্থে সকলের প্রবেশ সহজসাধ্য করিয়া তুলিবে। তিনি স্বীয় পাণ্ডিত্য-খ্যাপনের 
জন্য এই গ্রন্থ রচনা করেন নাই! তাহার উদ্দেশ্ত--যাহাতে সাধারণ বিগ্তাথা 
অল্লাম্নাসে এই শাস্ত্রে বুযুৎপত্তি লাভ করেন। গ্রন্থখানি যে বাংলা সাহিত্যে 
একটি অতি মুল্যবান সংযোজন তাহাতে অনুমাত্র সঙগোহ নাই । এই বিষয়ে 
ডঃ বিমলাকাস্তের পরিশ্রম ও কৃতিত্ব স্বীকার ন1 করিলে কার্পপ্যদোষের অভিধোগে 
অভিযুক্ত হইবার ' মমাশংকা বলবতী। আমি অলংকারশাস্ত্রের বিদ্তাথি- 
সমাজে এই গ্রন্থের বছুল প্রচার কামনা করি। তীহার বহু পরিশ্রমের ফল এই 
গ্রন্থ সবদয়-সমাজের পরিতৃষ্টি সাধন করিবে--আশা করি। 


ভর (8 উজ 


ভূমিকা 


ভ্রীরদারঞ্ন মুখোপাধ্যায়, এম. এ ডি. ফিল, ডি. লিট 
প্রাক্তন উপাচার্য, বর্ধমান বিশ্ববিস্তালক্ন 
প্রধান অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, 
যাদবপুর বিশ্ববিস্তালয়। 

সাহিত্য-মীমাংসার ক্ষেত্রে সংস্কত আলংকারিকদের অবদান একদিকে 
যেমন বিশাল, অন্ঠদিকে তেমনি বিচিত্র। কাব্যকে স্থন্দর করিয়। তুলিতে 
হইবে,--এই নীতি যেদিন শ্বীকৃতি পাইল, সেইদিন হইতেই কাব্যের সৌন্দরধ্যা- 
ধায়ক ধর্মের অন্বেষণে সাহিত্য-মীমাংসকেরা আত্মনিয়োগ করিলেন । আচার্ষ 
ভামহ বলিলেন,_অলংকারের বর্ণচ্ছট! কাব্যকে প্রাত্যহিক জীবনের বাক্য 
হইতে পৃথক করিয়া দেয়। দ্যাচার্য বলিলেন, _-অলংকারের বর্ণচ্ছটার সহিত 
গুণের দীপ্তিকেও বরণ করিতে হয়, কারণ অলংকারের শ্ভায় গুপও কাব্য". 
শোভাকর। পরবর্তী কালের আচার্য বামন দণ্ডযাচার্য-গ্রদণিত গুণের গুরুত্বকেই 
সর্বাধিক প্রাধান্ত দিলেন £ বলিলেন,_-বিভিষ্ন গুণের বিহ্যাসের দ্বারা গঠিত 
রিতির বৈচিত্র্যই কাব্যে বরণীয়। এইভাবে প্রাক-ধ্বনিপর্বের আলংকারিকদের 
রচনায় অলংকারের বর্ণচ্ছটা, গুণের দীপ্তি এবং রীতির বৈচিত্র প্রাধান্ত পাইল £ 
উহাদের উৎকর্ষ বিচার করিয়া! কাব্যের মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা অর্জন করিল'। 

কাব্যের এই বহিরঙ্গ ধর্মগুলির উপাদান-বিশ্লেষণে সমালোচকেরা যখন 
নিজেদের নিযুক্ত করিলেন,ঠিক সেই সময়েই আনন্ববর্ধনাচার্য একটি নৃতন নীতির 
নির্দেশন। দিয়া কাব্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনেত্ সুচনা করিলেন। 

আচার্য বলিলেন,-_-গুণ, অলংকার, রীতি, এই সমস্ত কাব্যোপকরণ নিতান্তই 
বহিরঙ্গ । কাব্যের মূল্যায়নে উহাদের স্থান নাই £ স্থান কেবলমাত্র প্রতীয়মান 
অর্থের। সংগ্কত অলংকারিকেরা প্রধানতঃ এই প্রতীয়মান বা ইঙ্গিতগম্য 
অর্থাটিকে বুঝাইবার জন্যই ধ্বনি শবের প্রয়োগ করিলেন। যদিও ধ্বনি ৰা 
প্রতীয়মান অর্থ কখনও বস্তর আকারে, কখনও বা! রসের আকারে আত্মপ্রকাশ 
করে, তথাপি রসধ্বনিই মুখ্য প্রতীয়মান এবং ইহাই কাব্যের আত্মভৃত। 
আলংকারিকের পারিভাষিক “রস' শব্টি কাব্যপাঠ ব নাট্যাতিনয়-দর্শনজনিত 
লোকোত্বর আহ্লদাত্বক মানসিক অবস্থাকে বুঝায়। কাব্যপাঠ বা নাট্যা- 
ভিনয় দর্শনের সময় পাঠক বা দর্শক চরিত্র পরিবেশ, চিত্ববৃত্তি-অন্ুতূতি, 
দৈহিক ও মনত্তাস্বিক বিকারগুলির সহিত যেমন পরিচিত হন, তেমনই 
সংস্কারের আকারে বিরাছিত, অনুভূতিগুলি. তাহার চিত্তে উদ্ু্ধ হইয়া ওঠে।. এই 
বসায় পাঠক ও দর্শক. অহ্ংতায়োধ পরিত্যাগ কির] এক..উদ্ধর্তিন সর্বজনীন... 
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সত্বায় উন্নীত হন বলিয়া নিজের উদ্দদ্ধ অনুভূতির মধ্যে কবির,__চরিব্রগুলির-- 
এক কথায় বিরাট বিশ্বের অনুভূতিকে নিরীক্ষণ করিতে পারেন,। এই ভাবে 
কাব্য আত্ম-সাক্ষাৎকার-জনিত আনন্দ পরিবেশন করে। তাই সহজ কথায় 
বলিতে হয়--ভাবতন্ময়চিত্তে আত্মানন্দের প্রকাশই রস। 


প্-স্কত সাহিত্যমীমাংসার ক্ষেত্রে আনন্দবর্ধন সর্বপ্রথম আম্বাদগ্রহণের 
ধরি রহন্তটিকে আবিষ্কার করিলেন । বুঝিলেন যে কবিচিত্ত হইতে পাঠকচিত্তে 
লোকোত্তর অভিজ্ঞতা-সংক্রমণের বিচিত্র কৌশলটিই কাব্যের কলাকৌশল । 
তাই প্রতীয়মান অর্থের সর্বাতিশায়ী প্রাধান্ত তাহার রচনায় উহার প্রাপ্য মর্ধ্যাদা 
পাইল। প্রতীয়মান ৰা ব্যঙ্্য অর্থ সংস্কারের রূপে আত্মায় থাকে । কাব্যের 
শব ও বাচ্যার্থ, গুণ ও অলংকার, ইহারা এই সংস্কারকে উদ্ধ€দ্ধ করিয়া দেয়। যে 
প্রক্রিয়ার দ্বারা সংম্পর্শের উদ্বোধ ঘটে, তাহাই ব্যঞ্জনা-ব্যাপার । কাব্যকলার 
রহস্তটি আনন্দবর্ধনাচার্য ধরিতে পারিলেন বলিয়াই বলিলেন,_-লোকোত্বর ব্যঞ্জনা- 
ব্যাপার কাব্যবাক্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যাধায়ক ধর্ম। ইহার পরিকল্পিত শ্রেষ্ঠকাব্য 
তাই শব ও বাচ্যার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল নাঃ ইহাদের লঙ্ঘন 
করিয়া অন্ত একটি গুঢ় অর্থের প্রতি ইঙ্নিত করিল এবং এই ইঙ্গিতগম্য অর্থের 
'দ্বমণীয়তাই প্রধানভাবে ফুটিয়া উঠিল। কাব্যের প্রাণকেন্ত্রদূপে রসের শ্বীকৃতি 
মিলিলেও গুণ-অলংকার, ব্লীতি-বৃত্তি প্রভৃতি কাব্যোপকরণগুলি উপেক্ষিত হইল 
না। রসধ্বনির বন্ধনে আনন্ববর্ধন ইহার্দের সকলকে বাধিয়৷ দিলেন। বলিলেন, 
--গুণ অলংকার, রীতি-__ইহাদের কাব্যে শ্বতন্ত্স্তিত্ব নাই £ ইহারা সম্পূর্ণরূপে 
রসপরতন্ত্র। রসের আত্মপ্রকাশে সাহায্য করে বলিয়াই গুণ কাব্য-শোৌভাকর, 
অলংকার রমণীয়, আর রীতিও বরণীয়। এই কাব্যাত্মভূত রস নিজেকে প্রকাশ 
করার প্রচেষ্টায় শব্দ, বাচ্যার্থ, গুণ, অলংকার প্রভৃতি সকল কাব্যোপকরণেরই . 
টি ঘটায় )) “অপৃথগ বত্ধ-নির্ব্ত্য'* অলংকারই ধ্বনিমার্গের প্রকৃত অলংকার । 

ধ্বনিতত্বের উপস্থাপনায় আনন্দবর্ধনাচার্ধ বৈয়াকরণদের সাহাষ্য লইলেন। 
ব্যাকরণ-দর্শনের সিদ্ধান্তগুলিকে ভিত্তিভূমিরূপে গ্রহণ করায় যেমন ধবনিতত্বের 
সৌধের ভিত্তি দূ হইল» তেমনই বিরুদ্ধবাদিদের বিদূষণমূলক সমালোচনাও 
স্তব্ধ হইয়া গেল। এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিক্সী আনন্াবর্ধনীচার্য 
বলিলেন,--আমাদের বুদ্ধির জগতে শব ও অর্থ যখন ভাবরূপে অখগুভাবে 
বিরাজ করে, তখন শব এবং অর্থ উভয়কেই প্রতীয়মান অর্থের অভিব্যঞ্জক- 
নূপে মানিতে হয়। .এই নীতিকে দ্বীকৃতি দিয়া কাব্যের মহত্ব বিচারের যে 
মানদ্টি গড়িয। উঠি, তাহাতে হ্বভাবতঃই অভিয্যঙ্জক শখ এবং বাঁচযার্থই 
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স্থান পাইল । আনন্াবর্ধন বলিলেন,-যে শব এঘং অর্থ প্রতীয়মান অর্থের 
অভিব্যপ্রনা ঘটাইতে সমর্থ, সেই শব এবং অর্থই মহাকবি কাব্যে বিস্তত্ত 
করিবেন। ঠমাধারণ কাব্যকর্তারা যখন অলংকারের বর্ণচ্ছটার দ্বারা পাঠকের 
সপ্রশংস বিল্ময় উদ্রিক্ত করিতে চেষ্টা করিবেন, তখন মহাকবি দেখিবেন, 
ঘেন অলংকার-সঙ্জার ভারে অনুভূতির আত্মপ্রকাশ স্তিমিত হইয়া না যায়। 
কারণ যে কাব্যে প্রতীয়মান অর্থের প্রকাশ কুষ্টিত, সে কাব্য কাব্যের আলেখ্য 
মাত্র। এই ধরণের কবিস্ৃষ্টির *চিত্র* আখ্যাটি সমালোচকের এই মনো" 
ভাবকেই স্ুচিত করিয়া দেয়। ব্যাকরণ-দর্শন বলেন--আমরা আমাদের 
অভিজ্ঞতার খণ্ডাংশ মিলিত করিয়! পরিপুর্ণ অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করি নাঃ বরং 
সামগ্রিক অখণ্ড অভিজ্ঞতাটিকেই অখণ্ড বাক্যের সাহায্যে প্রকাশ করিয়া দেই। 
তাই অভিজ্ঞতা যেমন অখণ্ড, বাক্যও তেমনই অখণ্ড । সাধারণ অভিজ্ঞতায় যখন 
অংশ-বিভাগের প্রশ্ন উঠে না, তখন কবির লোকোত্তর আহ্লাত্বক অভিজ্ঞতা বা 
পাঠকের তৎসদৃশ দুর্ণভ অভিজ্ঞতার অংশ-বিভাগের কথাও অবাস্তর। কারণ 
সাধারণ অভিজ্ঞতা অপেক্ষা কৰি ও সহদয় সামাজিকের অভিজ্ঞতা দৃঢ়পিনদ্ধ। 
এই জন্তই(আনন্দবর্ধনাচার্যকে বলিতে হইল,_কাব্য একটি অথণ্ড স্ষ্টি। ইহাতে 
কবি-প্রযুক্ত একটি শবের পরিবর্তন ঘটাইলেও সামগ্রিক অভিজ্ঞতার পূর্ণ প্রকাশ 
ব্যাহত হয়। এইভাবে আনন্দবর্ধনাচার্য কাব্যসমালোচনার যে পথের নির্দেশনা 
দিলেন, তাহাতে লোকোত্বর আহলাদাত্মক মানসিক অবস্থাটিই বড় হইয়া উঠিল। 
আর কাব্যও জীবদেহের স্তায় অথণ্ড ও অবিভাজ্য বলিয়া হ্বীক্কৃতি পহিল |. 
সায়নাচার্ধকে বাদ দিয়! যেমন বেদের অর্থ গ্রহণ করা চলে না, তেমনই 
অভিনবগুপ্তকে বাদ দিয়া আনন্দবর্ধনের নীতিগুলির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্ম করা চলে 
না। অভিনবগুপ্ত কেবলমাত্র টীকাকারই নহেন £ তিনি নূতন তথ্যের 
সন্ধান দিয়া ধ্বনিকারের স্ুত্রগুলিকে পুর্ণীবয়ব দিয়াছেন + কোথাও বা ব্যাকরণ- 
দর্শনের আলোকে মূল গ্রন্থের রহস্তাবৃত নীতিগুলিকে পিম্ফ্ট করিয়! তুলিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। অভিনবগগ্তাচার্য বলিলেন,_অলংকার-প্রসিদ্ব-ধ্বনি” শব 
যেমন ব্যগ্তন। ব্যাপার এবং প্রতীয়মান অর্থকে বুঝায়, তেমনিই বুঝাঁয় অভি- 
ব্যঞ্জক শব এবং বাচ্যার্থকে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে এই ধ্বনিশব্দ প্রয়োগের 
মূল ব্যাকরণ দর্শনের সিদ্ধান্তের উপর নিহিত। এই দর্শনের অন্যতম প্রসিদ্ধ 
সিদ্ধান্ত-সশব যেমন সাধারণ, অর্থও তেমনই সধারণ। উচচারণভেদে শব 
যদিও ভিন্ন, তথাপি বস্তা! এবং শ্রোতা উভয়ে শবটিকে একই শষ বলিয্না গ্রহণ 
করেন। অন্দিকে অর্থের ধারণা যদিও যোদ্ধা-তেদে ভিন্ন, তথাপি বক্তা এবং 
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শ্রোত। উভয়েই অর্থটিকে একই বস্তর ভাব বলিয়। ধরিয়া লন। শষ এবং অর্থ 
এইরূপে সাধারপাকারে গৃহীত হয় বলিয়া শব হইতে অর্থবোধ সম্ভব হয়। 
অভিনবগুপ্তাচার্ষের নবীন রসসিদ্ধান্তে ব্যাকরণদর্শনের এই মুল প্রক্রিয়াটি 
নবীনভাবে আত্মপ্রকাশ করিল । আচার্য বলিলেন,-সাঁধারণীকরণ রসাম্বাদের 
প্রধান সোপান । রসান্ুভূতির আম্বাদ গ্রহণের সময় আহ্বাদক সহদয় সামাজিক 
এবং আস্থাগ্ধ কাব্যনাট্য-বর্ণিত বিষয়, উভয়েই সাধারণরূপ লাভ করে। 
সামাজিক সর্বজনীন সন্বায় উন্নীত হন। বিষয়বন্টিও নৈব্যক্তিক আকারে 
গ্রতিভাত হয়। তাই রসাম্বাদের কৌশল-_সাধারণীক্ৃত সহদয়ের সহিত 
নৈর্যক্কিক বিষয়বস্তর রমণীয় মিলনের লোকোত্বর কৌশল । 

এই. ভাবে আনন্দবর্ধনীচার্য এবং অভিনবগ্তপ্ত উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা যে 
ধবনিতত্বকে হুদ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 'করিলঃ তাহার প্রভাবও হইল হুদূর- 
গ্রসারী। পরবর্তীকালের অধিকাংশ সাহিত্যমীমাংসককেই ধ্বনিবাদকে স্বীরূতি 
দিতে হইল। ) বিরুদ্ধবাদিদের মতবাদ ক্ষীণভাবেও আর নিজেকে প্রকাশ 
করিতে পারিলি না। এই মতবাদগুলির পরিচয় আংশিকভাবে আনন্াবর্ধনাচার্ধের 
রচনায় মিলে । অভাববাদিরা বলেন, অলংকার প্রকাশভঙ্গীর প্রকারভেদ । 
কালের অগ্রগতির সংগে সংগে যেমন নূতন নূতন অলংকার সাহিত্যের আসরে 
আত্মপ্রকাশ করে, ধ্বনি এই ধরণেরই তেমনি একটি নূতন প্রকাশ ভঙ্গী। তাই "ইহা 
অলংকারের মধ্যে অন্তভূক্তি । ভাক্তবাদী বলেন,_-তথাকথিত প্রতীয়মান অর্থ 
গৌণ অর্থেরই নামান্তর । ব্যঞ্জনাবৃত্তি লক্ষণাবৃত্তি হইতে ম্বতন্ত্র নয়। 
অনির্ধচনীয়বাদির মতে প্রতীয়মান অর্থ থাকিলেও তাহার লক্ষণ নির্দেশে করা 
চলে ন।। কারণ উহা অন্থুভবগম্য,-- প্রক!শযোগ্য নয়। আনন্দাবর্ধনাচার্য 
এবং অভিনবগুণ্ডের যুক্তি এই বিদুষণমূলক সমালোচনার বহি হইতে ধ্বনিতন্বকে 
উদ্ধার করিয়া কাব্যের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। ইহার! দেখাইলেন,-- 
ধবনি এবং অলংকারের ক্ষেত্র ন্বতন্্র। যে কাব্য শব্ার্থের সংস্বীর্ণ-গণ্ডীকে ল্ঘন 
করিয়া অন্ত অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে;-যষে কাব্যে এই ই্িতগম্য অর্থের 
গুরুত্বই সর্ধাতিশায়ী, সেই কাব্যই ধ্বনিকাব্য। অলংকারে প্রতীয়মান অর্থ 
আত্মপ্রকাশ করিলেও তাহার রমণীয়তা গৌণ হইয়া থাকে £ ইহাতে প্রকাশ- 
ভঙ্গীর দীপ্তিই প্রধান। ভাক্তবাঁদীরা বুদ্ধিবৃত্তির পৃষ্ঠপোষক | যেখানে মুখা 
অর্থ গ্রহণ করিলে অন্বন্-নিষ্পত্তি বিদ্লিত হয়, সেখানে আমাদের -বুদ্ধিবৃত্তি 
আপনা হইতেই অস্থয়যোঁগ্য অর্থের উপস্থিতি ঘটায়। দার্শনিকেরা ইহাকেই 
'বাক্ষণার ক্ষেঅ বলিয়া স্বীকৃতি দেন। জুতরাঁচ তজিঘাদ বলাম ধ্বমিবানের 


1 ৯॥ 


(যে ঘন্ঘট আনন্দবর্ধনাচার্ধ বিবৃত করিলেন, ভাহা প্রকৃতপক্ষে হৃদয়বৃত্তি বনাম 
বুদ্ধিবৃত্তির শাখবত ছন্দ। কাব্যের আবেদন হদয়বৃত্তির কাছে না বুদ্ধিবৃতির কাছে, 
__এই প্রশ্নের উত্তরে ভাক্তবাদীর! যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিকে বরণ করিয়া লন, সেখানে 
ধবনিবাদী বলেন,--কাব্যাম্বাদনের প্রক্রিয়া বুদ্ধির বপ্রক্রীড়ার কৌশল নহে ঃ 
ইহা আস্মানুভূতির মধ্যে বিশ্বান্থভৃতির সাক্ষাৎংলাভ। তাই আনন্াবর্ধনাচার্ষ্যকে 
বলিতে হইল--প্রতীয়মান অর্থের আস্বাদগ্রহণের জন্তঠ ভাবস্বিত্রী প্রতিভার 
প্রয়োজন। ইহাই সহ্দয় সামাজিককে কাব্যনাট্যবপ্নিত বিষয়ের সহিত নিজের 
তাদাস্থ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করে 1) ইহার জন্যই সম্ধদয় অহংতাবোধ 
লঙ্ঘন করিয়া সর্বজনীন সত্তায় উন্নীত হইতে পারেন। যে ধ্বনি-লক্ষণ 
অভাববাদীর মতবাদকে খণ্ডন করিল, তাহা শ্বাভাবিকভাবেই অনির্ধচনীয়বাদীর 
যুক্তির অসারতাকে দেখাইয়া দিল। ধ্বনির লক্ষণ এবং গ্রভেদ যখন নির্দিষ্ট 
হইল, তখন উহ্থাকে অনির্বচনীয় বলিয়] উড়াইয়া দেওয়া গেল না। 

আনন্দবর্ধন চার্য এবং অভিনবগুপ্ত সাহিচ্যমীমাংসার ক্ষেত্রে বাচ্যার্থ হইতে 
পৃথক্‌ প্রতীয়মান অর্থের অস্তিত্ব এবং অভিধা, লক্ষণা, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যাপার 
হইতে ব্যঞজনাবৃত্তির স্বাতন্তরকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বাচ্যার্থ এবং প্রতীয়মান 
অর্থের স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন। যেখানে বাচ্যার্থ বিধি, সেখানে ব্যঙ্গার্থ নিষেধ; 
আবার যেখানে বাচ্যার্থ নিষেধ, সেখানে ব্য্গ্যার্থ বিধি-_ইহার দৃষ্াস্ত গ্রচুর । 
এই ছুইটি অর্থের সংখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন। পুর অস্ত গেল” এই বাকাটির বাচ্যার্থ 
এক, কিন্তু প্রকরণ ভেদে ইহাই অসংখ্য প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি উৎপন্ন করে। 
কখনও বুঝায-_পাঠের কাল উপস্থিত ; কখনও বা বুঝায়-_কর্মবিরতির সময় 
আসিয়াছে, আবার কখনও ব] বুঝায়--প্রিয়মিলনের লগ্ন আগত প্রায় । 
ইছাদের প্রতীতির কারণও ভিন্ন ভিন্ন। বাচ্যার্থবোধের প্রয়োজনীয় উপকরণ 
শবজ্ঞান, অর্থজ্ঞান ও ব্যাকরণে প্রবেশ । ব্যাকরণে অধিকার থাকিলেই কিন্ত 
প্রতীয়মান অর্থকে অনুধাবন করা যায় না। ইহার জন্য চাই ভাবস্ষিত্রী প্রতিভা 
বা! সম্ধদয়তা। ইহাদের কার্য্যও ভিন্ন ভিন্ন। বাচ্যার্থ কেব্লমাত্র বোধ জন্মাইয়া 
দেয়) প্রতীয়মান অর্থ কিন্তু সৌন্দর্য্যের আশ্বাদজনিত চিত্বচমতকৃতি সধশরিত 
করে। শবের অভিধা শক্তি বাচ্যার্থের প্রকাশ ঘটাইয়াই তাহার কাজ শেষ 
করিয়া দেয়। উহার পক্ষে প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি উৎপর় করা সম্ভব হয় 


না। লক্ষপাও মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধ অমুখ্য অর্থকে বুঝাইয়া ক্ষীণশক্তি হইয়] 
যায়। ইহাদের সভায় নৈয়ার়িক-সম্মত তাৎপর্যযবুত্তিও পদার্থের অন্য বা সংসর্গকে 


বুঝাই বিলীন হইন্াা যার। ইহাদের এ্রঁতোকেই যুক্তি-তর্কের পথ অবলঘন্‌ 


|| ১০ ॥ 


করিয়া চলে। ব্যঞ্জনা কিন্তু যুক্তি তর্কের ধার ধারে না। অভিধার দ্বারা 
প্রকাশিত বাচ্যার্থ বিচিত্র অনুভূতিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। সর্বজনীন সত্তায় 
উন্নীত সহৃদয় সাধারণীকৃত অন্থভূতিতে বিরাট বিশ্বের অনুভূতিকে নিরীক্ষণ 
করিতে পারিয়া লোকোত্বর আহ্লাদের আম্বাদ লাভ করেন। অর্থের এই 
রূপাস্তরপ্রান্তি, সহদযের সর্বজনীন সততায় উন্নয়ন, অনুভূতির সাধারণীকরণ-_- 
ইহাদের কোনোটিকেই লোকোত্বর ব্যঞ্জনাব্যাপার ছাড়া অন্ত কোনো বৃত্তি প্রকাশ 
করিতে পারিত না । তাই ধ্বনিবাদীর রচনায় ব্যঞ্জনাবৃত্তির শ্বীক্কাতিই ফিলিল 
ন! ঃ উহ্বাব সর্বাতিশারী প্রাধান্তও প্রাপ্য মর্ধ্যাদায় অভিষিক্ত হইল। 
অগ্রজপ্রতিম ডঃ শ্রী বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যয় সাহিত্যমীমাংসার ক্ষেত্রে 
নবাগত নহেন। সংস্কত ও বাংলা সাহিত্যে তাহার অধিকার বাঙালী পাঠকেব 
নিকট আজ আর অবিদ্দিত নাই। তাহার “সংস্কৃত নাটকের উপর রামায়ণের 
প্রভাব, নামক গবেষণামূলক গ্রন্থটি রচয়িতার প্রতিভার মৌলিকত্বের দীপ্তিতে 
ভাস্বর । বিশ্বনাথচার্যের “সাহিত্যদর্পণে'র বঙ্গানুবাদ করিয়া ইনি বাংলা 
সাহিতোর রসপিপাস্থমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রাচীন ভারতীয় 
নন্দনতত্বের নীতিগুলি যে গ্রন্থের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহার মধ্যে 
'োহিত্যদর্গণ' সর্বাপেক্ষা ক্থুপরিচিত। এই নীতিগুলিব উৎস কিন্তু আনন্ববর্ধনা- 
চার্ষের ধ্বন্তালোক" এবং অভিনবগুপ্তের €লোচন। ইহাদের প্রদনণিত সমালোচনার 
শৃত্রগুলির সহিত 4:1500615, 14011811705 প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাহিত্য- 
মীমাংসকদের নীতিগুলির সামগ্রন্ত সত্যই বিশ্ময়কর । তাই বাংলা সমালোচনা 
সাহিত্যের পাঠক মাত্রেরই আনন্দবর্ধনাচার্ষের গ্রন্থের সহিত পরিচয় স্থাপনের 
প্রয়োজন আছে । ডঃ মুখোপাধ্যায় ধ্বন্তালোকে'র বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়। 
দীর্ঘদিনের সেই অভাব দূর করিলেন? সংস্বতে যাহার প্রবেশ নাই এইরূপ 
বাঙালী জ্ঞানপিপান্থর নিকট আনন্দবর্ধনাচার্ষের অমূল্য গ্রন্থের দ্বার উনুক্ত 
করিয়া দিলেন। অভিনবগুপ্তাচার্ষের সিদ্ধান্তগুলিও “বাস্থদেব”*-এর মধ্যে স্থান 
করিয়া লইয়। বাঙালী মানসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার ম্থুযোগ করিয়া লইল। 
ধ্বন্তালোক' ও 'লোচনে'র সায় এইরূপ দুরূহ গ্রন্থ্য়ের অন্গবাদ ও তাৎপর্য্য- 
বিশ্লেষণ সহজসাধ্য নয়। ইহার জন্ত প্রয়োজন পাণগ্তিত্য ও নিষ্ঠা উভয়েরই | 
ডঃ মুখোপাধ্যায় ইহাদের অধিকারী বলিয়াই তীহাঁর পক্ষে বাংলা সাহিত্যকে 
এইরূপ গ্রন্থ উপহার দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। আমি এই দুরূহ কার্ষেয সাফল্য 
লাতের জন্য ডঃ মুখোপাঁধ্যারকে অভিনন্দন জানাই এবং এই গ্রন্থটির বহুল 


প্রচার কামনা করি। টিটি 


॥ শ্ীত্রীসরম্বত্যৈ নমঃ ॥ 
প্রীমদ্ধানন্দবধ নবিরচিতে। 


11 হু্রন্যাল্লোক্কঃ 11 
উপক্রমণিক৷ 


(১) 


পাশ্চাত্য-দেশে সাহিত্য-তত্বালোচনার ক্ষেত্রে সাধনায় সিদ্ধিলাভ কিরূপ 
সূচনা £ হইয়াছে, সে বিষয়ে মন্তব্য করিয়া বিখ্যাত পাশ্চাত্তা- 
সাহিত্যতত্ব-মীমাংসক [. 4. 7২10119105 বলিয়াছেন--. 

[1 তা 1107 (210 60 00119161 ছা119% 215 (01 1550165 5161060 
05 606 9556 10105 0011061105 (17555 00695010115 10 (116 11517 
০ 00০ 60111611617 8098531016 €3:0611611065 7১101060705 026 
4165, আশ 01500601210 ৪1110956 €11165 5:811161., 4& ভিজা ০011০ 
10169, 2, 50001 ০: ৪ 01101516100, 11911 206৩ 15019060. 01099158- 
(10115, 80105 10211119106 5069565, 100101) 01960 2900 ৪001160 
0060৮, 106080561015 ০0261510109 2. 81077016110 ০01 005108, 
100 5129]1 90001 ০0 01611401065, া111105165 8110 6106010609৪ 
010105102. ০0৫ 10156101510) 2 11616 2510011115 50200196101) 5011017 
5620 10901561015) 00:5719106 01015 20018100010) 26709, 
০ 5001) 23 (11556, 16 1090 06 5510. 10101 83555180700, 19 
6508176 0161021 07601 ৫০010100560. (71111010169 ০01 14106125 
01610151700, 1-2 ) 

অর্থাৎ উপরুক্ মন্তব্যে শ্রীযুত রিচার্ডম্‌ অপূর্ব কথনভঙ্গীতে ইহাই বলিয়াছেন 
যে--ঘিসহআাধিক বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্য মনীষিবর্ধ সাহিত্য-তত্বালোচনায় 
নিরলসভাবে আত্মনিয়োগ করিলেও প্রকৃত তত্বমীমাংসার ক্ষেত্রে তাহাদের 
অবদান অকিঞ্চিখকর বলিলেও অতুযুক্তি হইবে ন!। 

শ্রীযূত রিচার্ডন্‌*এর অভিমত সম্বন্ধে মতখৈধ ম্বাভাবিক এবং পীশ্চান্-দেশে 
সাহিত্যতত্বাবলোক-প্রচেষ্টা বস্তুতঃ নিক্ষলা হইয়াছে একথা! অনেকেই স্বীকার 
করিবেন না। তবে বাহাদের প্রাট্য ও পাশ্চাত্য উতয় সাহিত্য-মীমাংসার ক্ষেত্রেই 


বিচরণ করিবার অধিকার ও দামর্থা আছে--তীহারা নিশ্চরই প্রাচ্য ও পাশ্চান্) 


1১২॥ 


সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রী শ্ীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত 
একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে- 

"সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য-বিচারের মধ্যে যে আশ্চর্য্য সুক্স্দশিতা ও সত্যান্্- 
সন্ধিৎদার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সহিত তুলনান়্ গ্রীক সমালোচনাকে 
অনেকটা তথ্য-প্রধান ও বহিরক্রমূলক বলিয়! মনে হয়। এমনকি আধুনিক 
সাহিত্য-বিচারে যে পরিণত অন্তমু্থীনতা, তাহারও সহিত ইহা সমকক্ষতার 
স্পর্ধা করিতে পারে। কাব্য-সৌন্দধ্যের শ্বরূপ-সন্ধানে ইহা যেরূপ বিশ্লেষণের 
গভীর হইতে গভীবতর স্তরে অবতরণ করিয়াছে, অনুভূতির আলোকবন্তিকা 
হস্তে হ্ৃষ্টিরহস্তের মর্মমূল পর্যন্ত স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, চবম সত্য 
আবিষ্কারের প্রেরণায় পূর্বতন সিদ্ধান্তকে “এহ বাহ্‌” বলিয়া অতিক্রম করিয়া 
ছুর্গমতর পথে পদক্ষেপে সাহসী হইযাছে, তাহাব তুলনা পৃথিবীর অন্ত কোন 
সাহিত্যে বিরল | 

( সমালোচনাসাহিত্য--ভূমিকা )। 
বস্ততঃ ভাবতীয় দর্শনশাস্ত্রের মতই ভারতীয় অলংকারশান্ত্রও তৃষ্টি-রহস্তের 
মর্মমূলকেই স্পর্শ করিবাব চেষ্টা করিয়াছে এবং ভারতীয় দর্শন যেমন অতঙ্জ 
সাধনা ও দ্শ্চর জ্ঞানতপস্তার দ্বারা হৃষ্টিমূলকে অপরোক্ষজ্ঞানগোচর করিয়া 
দিয়াছে, তেমনি ভারতীয় অলঙ্কারশান্ত্ও শ্রাস্তিবিহীন অন্থীক্ষার দ্বার! সাহিত্য- 
কৃষ্টির মূল রহস্তকে অবারিত করিয়! দিলা তাহ! আমাদের জ্ঞান ও উপলব্ধিগম্য 
করিয়া! তুলিয়াছে। এক্ষেত্রে কোন অনিশ্চয়তাকে স্থান দেওয়া হয় নাই। 
বিচার-বিতর্কের যত প্রকারের নীতি আছে, অবিচলিতভাবে সে সমস্ত প্রয়োগ 
করিয্া এ বিষয়ে সত্য-নির্ণয়ের চেষ্টা কর| হইয়াছে | বাদ-বিসংবাদে, তর্ক-বিতর্কে 
আলোচনা মুখর হইয়া উঠিয়াছে-_সঠিক সত্যের ধারণা সন্বন্ধে নানা মতবাদ 
গড়িয়া উঠিয়াছে, নানা প্রস্থানভেদে বিষয়টি জটিল ও বিচিত্র হুইয়া উঠিয়াছে-_ 
কিন্তু সত্য-সন্ধানের চেষ্টায় কোথাও বিরতি নাই এবং সাধনার ফল-শ্রুতিম্বরূপ 
সত্যের সাক্ষাংলাভও যে হইয়াছে--একথা বলিলে মিথ্যাভাষণ হইবে না। 
সাহিত্য-মীমাংসায় সত্য-নির্ণয়ে আত্মনিয়োগকারী মনীষি-কুলের পরম্পরা” 
নির্ণয়-প্রসঙ্ষে বালবোধিনীকার বলিয়াছেন 
দৃণ্ডি-ভামহ-ভট্টোট-কদ্রট-ভট্টনায়ক-বামন-মুকুল- প্রতীহারেনুরাজানন্বর্ধন- 
মন্নমভ্র-বক্ষোক্তিকার-হৃদয়দপরণকারাভিনবুণু -শৌদ্ধোদনি-বাভট -বাগ ভট- 
রুষ্যুক-ভোজরাজ-মণন্মট-হেমচন্ত্র-কেশব মিশ্র-গীযুষবর্ষ-বিভানাথ-গোবিন্বঠকুর- 
বৈশ্বনাখাপ্যযদীক্ষিত-জগন্নাথ-বিদ্তাডূষপ-বিশ্বেরপর্জিতাচ্যুতরার়-প্রতৃতয়ঃ ইতি।, 


1১৬) 


উক্ত তাগিকা যে কাপান্ুক্রমিক নয় বা সমান্তিগ্চক নয় তাহা বলাই বাহুল্য ; 
ইহা দৃষ্টান্তমূলক | কারণ উল্লিখিত মনীষবর্গ ব্যতীত আরে৷ অনেক খ্যাতনাম! 
এবং অপেক্ষাকৃত অধখ্যাতনামা পণ্ডিত সাহিত্যতত্বের ও কাব্য-সৌন্দর্ষের 
মূলনীতি ও উপাদান অবিষ্কারে আম্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহাদের 
সমবেত গবেষণা ও অস্তৃষ্টি সৌন্দর্য্যতত্বের, বিশেষতঃ কাব্য-সৌন্দর্ধ্যতত্বের, 
মূলনীতিকে দুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছে । যদিও প্রতিভা নবনবোন্মেষ- 
শালিনী প্রজ্ঞারূপে কীত্তিত হইয়াছে, যর্দিও নিরবধি কালে ও বিপুলা পৃথিবীতে 
এমন প্রতিভাবান মনীধিকুলের আবির্ভাব খুবই সম্ভব ও ম্বাভাবিক; ধাহ।রা নিজ 
নিজ অলৌকিক প্রতিভাবলে সাহিত্যসত্যের নব নব দিগন্ত উন্মেষিত ও 
উদ্ভাসিত করিবেন, যদিও মানবজ্ঞানের কোন! সীমারেখা টানা সম্ভবও নয় এবং 
উচিতও নয়, তাছা হইলেও যেহেতু সত্যের লক্ষণ হইতেছে “কালাত্রয়াবাধিতং 
সত্যম্”-_যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এই তিন কালেই অ-বাধিত, যাহার 
প্রকাশ ও পরিচয় মহাকালের স্পর্শের উদ্দে, যাহা বিশেষ কালে প্রকাশিত 
হইয়াও নিধিশেষ কালে পরিব্যাপ্ত ও বিধৃত-_তাহাই সত্য--সেই হেতু বোধ হয় 
বল] য়ায় ষে ভারতীয় সাহিত্য-মীমাংসকগণের বহু সাধনার ফলম্বরূপ সাহিত্যতন্্‌ 
সম্বন্ধে উপলব্ধ সত্য-_সত্য বলিয়াই__তাহার শাশ্বত স্থান ও মূল্য লাভ করিবে। 
আমর বোধ হয় অকুতোভয়ে বলিতে পারি যে এ বিষয়ে আমাদের ভাগার 
শৃন্তঠ তো! নয়ই, বরং সাধনলন্ধ বহে পরিপূর্ণ । 

ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্ঠমাধ্যায়ের সগ্তমখণ্ডে ইন্্রবিরোচন-প্রজাপতি- 
সংবাদ নামক একটি বিখ্যাত কাহিনী আছে। সেখানে গল্পচ্ছলে আত্মজ্ঞান- 
লাভের উপায় ও অপায় উভয়ই বিত হইযাছে। দেবগণ ও অন্রগণ 
প্রজাপতির বাণী গুনিয়াছিলেন-- | 

প্য আম্মাইপহুতপাপ্মা, বিজরো, বিমৃত্যুবিশোকো, বিজিঘৎসোই পিপাস:, 
সত্যকামঃ, সত্য-সংকল্পঃ সোহস্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স ; সর্বাংশ্চ লোকানা- 
প্পোতি $ সর্বাংশ্চ কামান্‌, যস্তমাতআীনমন্নবিদ্ভ বিজানাতি |” : 

“যে আত্মা নিষ্পাপ, বিজর, বিষৃত্যু, বি-শোক, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, 
সত্যকাম ও সত্যসংকর্প-_-তাহারই অন্সন্ধমীন কর] উচিত, তাকেই বিশেষরূপে 
জানার জন্ত আগ্রহ কর] উচিত.। যিনি (শাস্ত্র ও আচার্ষের নিকট হইতে ) 
এই আত্মার পরিচয় পাইয় তাগুষাক়ী ইহাকে 'বিশেষরূপে অন্ুতব করেন, 
তিনি সমঘ্ত লোক ও সমস্ত কাম্য লাত করেন।” (স্বামী গম্ভীরানন্-কত 
জঙ্্বাদ )। 


॥ ১৪ ॥ 


দেবকুলের প্রুতিনিত্বরূপ ইন্দ্র এবং অন্থরকুলের প্রতিনিধিবূপে বিরোচন 
প্রজাপতির নিকট আত্মজ্ঞানলাভার্থে উপনীত হইয়া প্রার্থনা জানাইলে, 
প্রজাপতি উভয়কেই বণিয়াছিলেন-_-“যো৷ এযোহক্ষিলি পুরুষো দৃ্ঠতে, এষ 
আত্মা»'-চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন__ইনিই আত্মা। তিনি তাহাদের 
প্রশ্নের উত্তরে আরো বলিলেন যে ধিনি জলে ও দর্পণে সম্যকরূপে জ্ঞাত হন, 
তিনিই আত্মা। 

সুসজ্জিত ও গুন্দর অলংকারযুক্ত আপন আপন শরীরকে জলে ও দর্পণে 
প্রতিফলিত দেখিয়া! এবং প্রজ্জাপতির নিগৃঢ় নির্দেশ ঠিকমত বুঝিতে না পারিয়া 
উভয়েই মনে করিলেন যে উত্তম অলংকারে ভূষিত এবং শোভন পরিচ্ছদে 
মণ্ডিত এই দেহই আত্মা। অসুর বিরোচন এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধিতে সম্তোষ 
লাভ করিয়া অন্থুরকুলে ফিরিয়া গেলেন। ইন্দ্রের মনের সংশয় এবং তাহার 
নিরসনকল্পে তাহার আস্তরিক অনুলদ্ধিংসা সদ্গুরুর প্রসাদে তাহাকে যথার্থ 
আত্মজ্ঞানের সন্ধান দিল এবং তিনিও আত্মার ঘ্বরূপ-সাক্ষাৎ লাভ করিয়া 
আপ্তকাম হইলেন। আত্মা যে দেহের আধারেই বিধৃত দেহাতিশায়ী সত্তা। 
মন ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া এক সচ্চিদানন্দময় সাক্ষাৎকার- ইন্দ্র. তাহা 
বুঝিতে পাঁরিলেন ; এই সন্তাবিহীন দেহ যতই অলংকৃত ও পরিচ্ছদশোভিত 
হউক, ইহা শুধু মূল্যহীন নহে--একাস্তভাবে অস্তিত্ববিহীন__সেই পরম সত্যও 
তাহার নিকট প্রকাশিত হইল। 

আমাদের মনে হয়__ছান্দোগ্য উপনিষদে বণিত এই স্থৃবিখ্যাত কাহিনীর 
সহিত ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের কাব্যাত্মজ্ঞান-লাভের সাধনার সাদৃশ্ত আছে। 
এই সাধনার ইন্ত্রগণও প্রথমে- শ্থুশোভিত দেহেই কাব্যের আত্মাকে লাভ 
করিয়াছেন--ভাবিয়াছিলেন। উপনিষদের ইন্দ্র যেমন প্রজাপতি সকাশে একশত 
এক বৎসর বাস করিয়া গুরু-নির্দেশিত সাধনা-পরম্পরার সোপান বাহিয়া 
অবশেষে চরম আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি কাব্যোপনিষদের সাধক 
ইত্বৃন্দও শত শত বৎসর কাব্যাত্মতত্বের জ্ঞানলাভের তপস্তার নিরত থাকিয়া 
অবশেষে কাব্যের আত্মভূত রসের ব! রসধ্বনির সন্ধানলাভ করিয়াছিলেন । 

এই সাধনার পথে অগ্রগতির কাহিনী যেমন বিচিত্র, তেমনি কৌতৃছলো- 

ক্দীপক | ভারতের সমস্ত শান্ত্রই যেমন বেদকে মুলরূপে 
ভরত গ্রহণ করিয়াছে, তেমনি ভারতের সমস্ত আলংকারিক সম্প্রদায় 
নাট্যশান্্-প্রণেতা ভরত মুনিকেই আকরপুরুষরূপে স্বীকার 

করিয়! লইয়াছেন। ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে বলিয়াছেন-_ 


॥১৫। 


যথ! বীজাদ্‌ ভবেদ্‌ বৃক্ষো। বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফল যথা । 
তথা মূলং রাঃ সর্বে তেভ্যে! ভাবা ব্যবস্থিতাঃ। ৬1৩৮ 
আমরাও বলিতে পারি, ভরত নাট্যসাহিত্যে যে. বীজ বপন করিয়া 
গিয়াছিলেন, তাহাই কালক্রমে গুণ-অলংকার-রীতি-বক্রোক্তি-ধ্বনি-সমদ্বিত 
হইয়া কাব্যতত্বূপ মহামহীরুহে পরিণত হুইয়াছে। ভরতের আলোচন। 
নাট্য-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় বিষয়েই সমাহিত | অবশ্ত নাট্য বুঝাইতে অনেক সময় 
মুনি “কাব্য শবের ব্যবহার করিয়াছেন। উদ্দাহরণন্বরূপ নাট্যশীল্ত্র হইতে 
নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধার কর! যাইতে পারে-_ 
"মৃছললিতপদাঢ্যং গৃ-শব্দার্থহীনং 
জনপদনুখবোধ্যং যুক্তিমন্নতত্যযোজ্াম্‌। 
বহুরুতরসমার্গং সন্ধি-সন্ধান-যুক্তম্‌ 
স ভবতি শুভকাব্যং নাটকপ্রেক্ষকানাম্” 
আচার্ধয ভরত কাব্যতত্বসন্বন্ধে বিশেষ আলোচন1 করেন নাই ? তবে তাহার 
বিখ্যাত রসহত্র--“বিভাবামুভাবব্যভিচারিসংযোগদ্‌ রস-নিষ্পত্তি*'--পরবস্তা 
কাব্যালোচনার মুলভিত্তি রূপে গৃহীত হইয়াছে । 
কাব্যতত্ব-সন্বন্ধে আলোচনার পথিকৃৎ হইতেছেন--আচার্য্য ভামহ। ভামহ 
তাহার কাব্যালংকার গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে 
ভামহ বুঝা যায় যে ভামহের পূর্বেও এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা 
হইয়াছিল ; এ বিষয়ে কাব্যালংকার গ্রন্থের নিম্নোদ্ধত 
কাঁরিকাবলী লক্ষণীয়-_ 
রূপকাদিরলংকারন্তন্তান্টৈর্বহধোদি তঃ। 
ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতা মুখম্‌ ॥ ১1১৩ 
রূপকাদিমলংকারং বাহ্মাচক্ষতে পরে । 
ন্ুপাং তিঙাং চ বুৎপত্তিং বাচং বাহস্ত্যলংকতিম্‌ ॥ ১১৪ 
উপর্যুক্ত বিবৃতি হইতে বুঝা যায় যে ভামহের পূর্বেও কাব্য-নিগিতিতে শব 
ও অর্থের সাহিত্যের ব্যাপারটি সঘন্ধে কাব্যতত্ববিদ্গণের ধারণা থাকিলেও 
উভয়ের আপেক্ষিক প্রাধান্ত লইয়! মতভেদ ছিল। ইহাদের মধ্যে একদল 
ছিলেন, -ধাহারা বৈয়াকরণ-গণের শবব্রক্গবাদ অন্গসারে অর্থকে শব্দের বিবর্ত- 
ন্ূপে গ্রহণ করিয়া কাব্য-রচনায় শবকে মুখ্য ও অর্থকে গৌণ গ্থান দিয়াছিলেন। 
আতার্ধ্য ভর্তৃহরির-.- | ূ 


1 ১৬ | 


অথগ্ড সৈষ বাক্যার্থঃ শবব্রঙ্গেতি গীয়তে । 
শব-ব্রক্গণি নিষ্ণাতঃ পরংব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ 

__এই উক্তি ছিল এই ধারণার মূলে ) তাহারা সৌশব্য অর্থাৎ £191210911- 
০৪] 00:150155 01 ছ০:৫৪--ব্যাকরণগত শর্বশুদ্ধিকেই প্রকৃত কাব্য বলিয়া 
মনে করিতেন। অপরপক্ষে নৈরুক্তগণ (765 10০10981585 ) মনে করিতেন-_ 
অর্থই হইতেছে মুখ্য এবং শব্দ হইতেছে তাহার অন্থসবণকারী। ছূর্গাচার্য্য 
বলেন_-"অর্থোহি প্রধানম্ তদ্গুণঃ শবঃ'ঃ (যাস্কের নিরুক্ত; পৃঃ ৩)। ভামহু 
যে এই উভয় মতের সহিতই পরিচিত ছিলেন তাহা উপরে উদ্ধৃত ১/১৪ কারি 
কাতেই নুম্পষ্ট। এই ছুই প্রকার মতেরই অপূর্ণতা দেখিয়া 'শব্দার্থে৷ সহিতোঁ 
কাব্যম্‌+ কাব্যের এই লক্ষণ নির্ণয় করিয়া তিনি কাব্যতত্বকে প্রন্কত ভিত্তির 
উপর দণ্ডায়মান করাইয়াছিলেন। কাব্যরচন1! করিতে ইচ্ছুক কবিগণকে কোন 
কোন দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ভামহ তাহারও নির্দেশ দিয়াছেন--- 

অতোইভিবাঞ্চত! কীত্তিং স্থেয়সীমাভূবঃ স্থিতেঃ | 
যত্বো বির্ণিতবেছ্েন বিধেয়ঃ কাব্যলক্ষণঃ ॥ 
শবাশ্ছন্দোহভিধানার্থা ইতিহ।সাশ্রয়াঃ কথাঃ | 
লোকো যুক্তি ঃ কলাশ্চেতি মন্তব্যাঃ কাব্যগৈহ্যমী ॥ 
শবাভিধেয়ে বিজ্ঞায় কৃত্ব! তদবিছুপাসনম্‌ |" 
বিলোক্যান্থনিবন্ধাংশ্চ কার্য্যঃ কাব্যক্রিয়াদরঃ ॥ 
সর্বথা পদ্দমপ্যেকং ন নিগাগ্ভমবদ্যবৎ | ১1৮---১১ 

এইভাবে ধশোলিগ্প, কবিগণের কর্তব্য নির্দেশ করিয়া আার্ধ্য ভামহ বলিলেন 
বাহারা কাখ্যরচনায় সৌশব্যকেই প্রধান বলিয়া মনে করেন কিংবা ধাহাদের 
মতে অর্থই প্রধান-_তীহাদদের অভিমত অপূর্ণতাদোষে ছুষ্ট । অতএব স্বীয় 
অভিমত ব্যক্ত করিয়া তিনি বলিলেন-_ 

শবাভিধেয়ালংকারভেদাদিষ্টং ছয়ং তু নঃ॥ ১১৫ 

অর্থাৎ শব্দ ও অর্থকে অবলম্বন করিয় কাব্যসৌন্দর্ধ্য গ্রকাশিত হয়। তাহার 
মতে কাব্যরচনায় শব্দ বা অর্থের আপেক্ষিক প্রাধান্ত নির্দেশ করা অযৌক্তিক । 
বস্ততঃ শব ও অর্থের অর্ধনারীশ্বর মুন্তিতে মিলনই কাব্যসৌনর্য সৃষ্টি করিয়া 
থধাকে। সেই কারণে তিনি কাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করিলেন 

নঙ্গ শব্াার্থে। কাব্যম্‌* 

এই যে 'শবার্৫ধে শব ও অর্থের সম্মিলন, ইহা সাধারণভাবে হইলে 

কাব্যহ্থত্টি হইবে না--একথা বলিতেও ভামহ ভূলিপেন না। শব ও অর্থের 


১৭৪ 


হৃষম মিলনে যে “উক্তি'র স্থ্টি হইবে, প্রকৃত কাব্য হইতে হইলে, তাহাকে 
বক্র“ (০46 ০ ৮৩ সাও, 902110£ ) অর্থাৎ বৈচিত্র্যপুর্ণ ও মনোহর হইতে 
হইবে । তিনি বলিলেন-_ 

অনিবদ্ধং পুনর্গাথাক্লোকমান্রাদি তত পুনঃ। 

যুক্তং বক্রম্বভাবোক্ত্যা সর্বমেবৈতদিষ্যতে ॥ ১/৩০ 

কাব্য-রচন! শ্লোক বা গাথা যাহাই হউক না কেন, সর্বপ্রকার কাব্যবন্ধেই 
বক্রোক্তি এবং শ্বভাবোক্তি ( 016৮61 [0:55610656101 8100 290151 
05014705 ) থাকিতে হইবে। নরনারীর দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষাকে 
ভামহ বলিয়াছেন “বার্াঃ | 

গতোহস্তমর্কো ভাতীন্দূর্যান্তি বাসায় পক্ষিণঃ। 
ইত্যমেবাদি কিং কাব্যং? বার্তামেনাং প্রচক্ষতে ॥ কা ২৮৭ 
কাব্যে ভাষ! হইবে “বক্রোক্তি'_বিশেষ ভঙ্গীতে উপস্থাপিত উক্তি । 
কাব্যসৃষ্টি হইতে হইলে এই বক্রোক্তির প্রতি কবিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইতে হইবে। 
এবিষয়ে আচার্ষেযর উক্তি হইতেছে-_ 
সৈষা সর্বত্র বক্রোক্তি বনয়ার্থো বিভাব্যতে । 
যত্বোহ্যং কবিনা কার্য্যঃ কোহলংকারোহনয়া বিনা ॥॥ ২1৮৫ 
আচাধ্য ভামহের কাল অষ্টম শতাব্দী ; ইহাব প্রায় ছুই-শত বৎসর পরে 
বক্রোক্তি-জীবিতকার কুস্তকের আবির্ভাব হয়। তাহার মতেও 'বক্রোক্তি' 
হইতেছে কাব্যের জীবিত বা প্রাণ। তিনিও কাব্যের লক্ষণ করিক্সাছে ন-- 
০্শন্দার্থো সহিতৌ * * * কাব্যম্”। ১1৭ (ব-জী) 

এই লক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন-_ 

"শবার্থে। কাব্যমৃ* বাচকং বাচ্যং চেতি দ্বৌ সম্মিলিতৌ কাব্যম্‌। 
স্বাবেকমিতি বিচিত্রৈবোক্তি। তেন যৎ কেধাঞ্চিমিতং কবি-কৌশল-কল্িত- 
কমনীরতাতিশয়ঃ শব এব কেবলং কাব্যমিতি, কেধাঞ্চিৎ বাচ্যমেব রচনাবৈচিত্র্য- 
চমৎকারকারি কাব্যমিতি পক্ষত্বয়মপি নিরস্তং ভবতি। তন্মান্‌ হ্বয়োরপি 
প্রতিতিলমিব তৈলং তথিদাহলাদকারিত্বং বর্ততে, ন পুনরেকম্মিন। %** 
তেন শবার্থে। ঘৌ সংমিলিতৌ কাব্যমিতি স্থিতম্‌। (৬. .010:-5, 0 
[96575 €831301 00, 7, 10 )। 

অর্থাৎ শব ও অর্থের সঙ্মিলিত রূপটিই হইতেছে কাব্য ; ছুইটি মিলিয়া 
এক হইলেই কাব্য হয়। এতদ্বারা সেই ছুই প্রকারের অভিমতই খণ্ডিত হইল 
»স্যাহাদের একটি বলে--কবি-কৌখল-কলিত সৌন্দরধ্যাতিশয়সম্প শবাই 


ছস্ 


না ১৮ 


কাব্য ; কিংবা যাহাদের অপরটি বলে_ রচন।-বৈচিত্রা-চমৎকারকারী বাচ্য 
বা অর্থই হইতেছে কাব্য । আননাজনকত্ব রহিয়াছে ইহাদের উভয়ের মধ্যে, 
একটিতে নয়। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে--শব্ এবং অর্থ-_ ইহাদের সন্মিলিত 
রূপই হইতেছে কাব্য 
উপরে উদ্ধত ভামহের ”“সৈষা সর্বত্র বক্রোক্তিঃ প্লোকে লক্ষণীয় বস্ত হইতেছে 
এই যে ভামহ এই বক্রোক্তিকে “অলংকার বলিয়াছেন--"কোহ্লংকারোহ্নয়া 
বিনা” | বস্ততঃ ভামহ প্রভৃতি প্রাগ-ধ্বনি আলংকারিকগণ কাব্যকে শব্ার্থ- 
প্রকাশের বৈচিত্র্যরূপেই দেখিয়াছেন। ভামহালংকারে শব্ালংকার ও 
অর্থাংকারের আলোচন৷ আছে এবং তাহার সিদ্ধান্ত হইতেছে-_ 
*বাচাং বক্রার্থ-শবৌক্তিরলংকারায় কল্প্যাতে || ৫1৬ 
এই প্রসঙ্গে ভামহের নিয়োদ্ধত পূর্বোক্ত উক্তিটিও লক্ষণীয়__ 
“সৈষ। সর্বত্র বক্রোক্তি রনয়ার্থো বিভাব্যতে | 
যত্বোহস্তাং কবিনা কার্য্যঃ কোইলংকারোহ্নয়! বিনা ॥| ২৮৫ 
ভামহ কাব্যস্থঙটিতে শব ও অর্থকে সমপ্রাধান্ত দিয়াছেন। তিনি ইহাও 
বলিয়াছেন যে কাব্যকে নির্দোষ ও সালংকার হইতে হইবে । “রীতি' সম্বন্ধে 
তিনি কিছু বলেন নাই। তাহার মতে বৈদর্ভী, গৌড়ী প্রভৃতি কাব্যের 
শ্রেণীবিভাগ নিরর৫থক। প্রত্যেক শ্রেণীরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। 
তাহার মতে বৈদর্ভী হইলেই কাব্য উত্তম হইবে এবং গৌড়ী হইলে কাব্যের 
উতৎকর্ষ-হানি হইবে--তত্বতঃ একথা ত্বীকার করা যায় না। গুণ-সন্বন্ধেও (১) 
তাহার আলোচনা স্বল্প ; তিনি মাধুর্য, প্রসাদ এবং ওজঃ__এই তিনটি গুণ স্বীকার 
করিয়াছেন। গুণ ও রীতির পারম্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে (২) তিনি হুম্পষ্টভাবে 
কিছু বলেন নাই। তবে কাব্যের বৈদর্ভী ও গৌঁড়ী শ্রেণীর আলোচন৷ প্রসঙ্গে 
যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে গুণ ও রীতির মধ্যে যে কিছু সম্পর্ক আছে- এবিষয়ে 
তাহার ধারণ] ছিল বলিয়1 মনে হয়। ভামহ বলিতেছেন-_ 
অপুষ্টার্থমবক্রো্তি প্রস্নমূক্জু কোমলম্। 
ভিন্নং গেয়মিবেদং তু কেবলং শ্রুতিপেশলম্‌ ॥ 
অলংকারবদগ্রাম্যমর্থঃ হ্যাষ/মনাকুলম্‌। 
গৌড়ীয়মপি সাধীয়ে বৈদর্ভমিতি নান্তথা ॥| ১।৩৪-৩৫ 





(১) ভামহালংকার ১।৩১-৩২ টিনিতী | 
(২) ২১-৬। 


১৯1 


উক্ত কারিকাদ্বয়ে ভামহ প্রসাদ, খ্ভুতাঃ কোমলত্ব, অগ্রীম্যতা, অনাকুলত্ব 
প্রভৃতি বিশেষণের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে ইহাদের যথোপযুক্ত 
প্রয়োগ না হইলে, কাব্য-_বৈদর্ভী বা গৌড়ী যে শ্রেণীরই হউক না কেন-_ 
দোষযুক্ত হইবে। ভামহ তীহার গ্রন্থে কোথাও “গণ শব ব্যবহার করেন 
নাই। কেবলমাত্র ভাবিক অলংকারকে প্রবন্ধগুণ'-রূপে আখ্যাত 
করিয়াছেন । (৩1৫৩) 

ভামহ অলংকার-প্রস্থানেরই প্রবক্তা । তাহার গ্রন্থের অধিকাশ স্থানই বিভিন্ন 
অলংকারের (সংখ্যা ৪৩) আলোচনায় পরিপুর্ণ। বত্রেণক্তিকেই তিনি মুল 
অলংকারর্ধপে গণ্য করিয়াছেন । তীহার মতে সাধারণ অলংকার; রসবদলংকার 
(৩৬) এবং ম্বভাবোক্তি (২৯৩) এই বক্রোক্তিরই প্রকারভেদ মাত্র । 
কাব্যের আত্মা কি--এসম্বন্বে কোন আলোচনা ভামহালংকারে দেখা যায় না। 
শব্দ ও অর্থের নির্দোষ ও সালংকার সম্মিলনই তাহার মতে কাব্য । তবে 
বিক্রোক্তি' কাব্যস্থট্টি করে এবং ইহাই অলংকাব সৃষ্টির মূলে-_এরপ সিদ্ধাস্ত 
করায়, তিনিও যে কাব্যে দেহবাদী ছিলেন-__একথা৷ বলিতে হয়। 

আচার্য্য দণ্তী ভামহের পূর্ববর্তী না পরবস্তা এ বিষয়ে পণ্তিতমহলে 

মতভেদ আছে (৩)। দণ্তী সম্বন্ধে আলোচনার স্চনায় 
দণ্ডী মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক কাঁণে বলিয়াছেন__ 
€]0217010+5 1252505249 29১ 60 50105 23:5100 20 
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ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয় দণ্তীকে রীতি-প্রস্থানের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। তিনি বলেন_-(৫) 
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কিন্তু দণ্ডীর সম্বন্ধে উপযুর্যক্ত অভিমত বিষয়ে অন্ত বক্তব্যও আছে । প্রাচীন 
আলংকারিক ভামহ, দণ্ডী, উত্তট ও কুদ্রটের গ্রন্থ প্রণিধানপুর্বক আলোচনা 
করিলেই মনে হয়-_ইহারা কাব্যের মধ্যে অলংকারেরই প্রাধান্ত শ্বীকার 
করিয়াছেন। ইহাদের মতে রস, গুণ, রীতি প্রভৃতির কাব্যে পৃথক প্রাধান্ত 
নাই। রক তাহার “অলংকার-সবস্থে বলিয়াছেন__“তদেবমলংকারা এব কাব্যে 
প্রধানমিতি প্রাচ্যানাং মতম্‌”* (9৫ 9. 10--19716 07. 858) কাব্যাদর্শের 
১/১০ কারিকায় দণ্ডী কাব্যলক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন-_ 

তৈঃ শরীরশ্চ কাব্যানামলংকারাশ্চ দশিতাঃ। 

শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী । ১।১০ 
প্রীযুত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ততপ্রণীত “মালিস্ত-প্রোঞ্ছন' নামক টীকায় উক্ত 
ল্লোকের অলংকার" শখের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন-_ 

“অলংকারপদধ্। অলংক্রিয়তে প্ররুষ্টঃ ক্রিয়তেংনেনেতি বুযুৎপত্ত্যা প্লেষ- 
প্রসাদাদি-গুণানামন্ত্প্রাসোপমাগ্চলংকারানাঞ্চ প্রতিপাদকং  গুণানামপি 
কাব্যশোভাজনকতয়া তৈর্দশিতত্বাৎ ।” 

প্রেমচন্ত্র তর্কবার্গীশের মতে এখানে “অলংকার” পদটি কাব্যশোভা করত্বহেত 
গুদ ও অলংকার উভয়কেই বুঝাইতেছে। কাব্যাদর্শের প্রথম পরিচ্ছেদ 
নুক্কমভেদসম্পন্ন বহু কাব্যমার্গের কথা৷ বলিয়া দণ্ডী বৈদর্ভাঁ মার্গের প্রাণশ্বরূপ 
দশটি গুণের উল্লেখ করিলেন এবং রলিলেন গৌড়ীয় মার্গে ইহাদের বিপর্যয় 
ব৷ বৈপরীত্য দেখা যায় 

্লেষঃ প্রসাদঃ সমত। মাধুহ্্যং সুকুমারতা। | 
অর্থব্যকির্দারত্বমোগঃ কাস্তিসমাধয়ঃ ॥ 

ইতি বৈদর্ভমার্গন্ত প্রাপাঃ দশগুণাঃ শ্বতাঃ। 

এয়াং বিপর্যরঃ প্রাযে! দৃশততে গৌড়বন্সনি ॥॥ ১৪১৪২, 
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এই গুণগুলির মধ্যে “মাধুর্য” গুণের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া তিনি শ্রত্যন্থপ্রাস 
(১/৫২-৫৩ )) অন্ুপ্রাস ( ১/৫৫-৫৬ ) এবং যমকের (১1৬১) সংজ্ঞা! ও উদাহরণ 
দান করিয়াছেন । অতঃপর মাধূর্ষেযর প্রতিবন্ধক গ্রাম্যতাদদোষের আলোচনা 
করিয়া সৌকুমার্ধ্য প্রভৃতি অন্তান্ত গুণের আলোচনা করিয়াছেন । অতএব 
দণ্ডীর মতে শ্রত্যন্ুপ্রাসা্দি অলংকার যে মাধূ্যগুণের অস্ততূক্তি, তাহা স্পষ্টই 
বুঝা যায়। গুণ ও অলংকার যে অভিন্ন-_তাহা দণ্ডী ম্বকগ্ঠেই ঘোষণা 
করিয়াছেন-_ 

কাচিন্মার্গীবিভাগার্থমুক্তা প্রাগপ্যলংক্কিয়া। 
সাধারণমলংকারজাতমন্তৎ প্রদর্শ্যতে || ২৩ 
এই কারিকার ব্যাখ্যায় টাকাকার তরুণ বাচম্পতি বলিয়াছেন 

“পূর্বং গ্লেষাদয়ো দশগুণাঃ ইত্যুক্তমূ। কথং তেহলংকারা উচ্যস্তে ইতি 
চেৎ শোৌভাঁকরত্বং হি অলংকারলক্ষণম্‌, তত্পক্ষণযোগাৎ তেংপ্যলংকারা..গুণা 
অলংকার! এব ইতি আচার্য্যাঃ1.তৎ ক্লেষাদয়ো গুণাত্বকালংকারাঃ পূর্বং 
মার্গপ্রভেদ-প্রদর্শনায় উক্তাঃ ? ইদানীং তু মারগ্ঘয়-সাধারণা অলংকারা উচ্যস্তে ।% 

এই প্রসঙ্গে ডঃ হুশীল কুমার দে মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন-_ 
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গুণ ও অলংকারের মধ্যে তত্বতঃ কোন প্রভেদ্দের কথা না বলিলেও দণ্ডী যে 
ছুইটি শবকে ছুই বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন--তাহা কাব্যাদর্শ আলোচনা 
করিলেই বুঝ! ষায়। কাব্যাদর্শের বিভিন্ন কারিকায় (১৪২১ ১৭৬১ ১/৮১ এবং 
১১০০) তিনি “গুণ' বলিতে পদ রচনার উৎকর্ষকে (53051161063 311 7০5610 
৫1010 ) এবং “অলংকার” বলিতে কাব্যালংকারকে (10০5610 585 ) 
নির্দেশ করিয়াছেন (২1৭১ ১১৬১ ২২০, ২৬৮, ৩০৯, ৩৪০১ ৩৫৯ প্রভৃতি কারিকা 
ব্য )। বন্ততঃ কাব্যাদর্শে গুণ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ও গুণের সহিত 
অলংকারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে কথ! থাকায়, কেহ কেহ দণ্ডীকে গুণ-প্রদ্থীনের 
অন্ততুর্ধি করিতে ছাহিয়াছেন। 

বাহা হউক, ধাহারা দণ্ডীকে রীতিগ্রস্থানের অন্বসুত্তিং মনে না করিয়া 
অলংকার-প্রন্থাদের অস্ততূর্ধি কদিতে চারহ্র। তাহাদের খন্কব্যের মধ্যেও যথেষ্ঠ 
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যুক্তি আছে। দত্তী গ্লেযাদি দশটি গুণকে “বৈদর্ভাঁ মার্গের প্রাণ বলিয়াছেন 
এবং আরো! বলিয়াছেন ষে গৌড়ীয় মার্গে প্রায়ই ইহাদের বিপর্যয় দুষ্ট হয়। এই 
গুণসমূহের বিচার হইতেই আসিয়াছে অলংকার-বিচার। গুণ ও অলংকার 
নিজ নিজ বিশিষ্টার্থে ব্যবহাত হইলেও উভয়েই যে কাবাশোভাকর ধর্মরূপে অভিন্ন 
-_ইহা দণ্ডী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। মার্গের প্রাণ হইতেছে গুণ এবং 
গুণের প্রকাশক হইতেছে-_-অলংকার। কিছু কিছু অলংকার বৈদর্ভী মার্গের 
এবং কিছু কিছু অলংকার গৌড়ীয় মার্গের বিশেষ পরিচায়ক এবং সে গুলি ব্যতীত 
অন্তান্ত অলংকারসমূহ হইতেছে-_উভয়-মার্গ-সাধারণ। এই সিদ্ধান্তের অর্থ 
হইতেছে--কতকগুলি অলংকার বৈদর্ভী মার্গের গুণাবলী এবং অপর কতকগুলি 
অলংকার গৌড়ীয় মার্গের গুণাবলী প্রকাশ করে। তত্ব্তীত আরে! অনেক 
অলংকার আছে, যাহারা উভয় মার্গের গুণাবলীরই প্রকাশক । হ্থৃতরাং 
অলংকারের দ্বার গুণের এবং গুণের দ্বারা মার্গের প্রকাশ ঘটিতেছে। সেই 
কারণে উক্ত মতবার্দিগণ দণ্ডীর কাব্যাদর্শে অলংকার-প্রাধান্ত দেখিয়াছেন এবং 
তাহাকে অলংকার-প্রস্থানেরই অন্তভূ্ত কবিয়াছেন। ইহাদের বক্তব্য নিয়ের 
উদ্ধতিতে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে__ 
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প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা হইলে দণ্ডীকে রীতিপ্রস্থানের অন্তভূক্তি বলিয়া 
মনে করা হয় কেন? কাব্যের লক্ষণ করিতে গিয়া আচার্য্য দণ্ডী আচার্য্য 
বামনের মত “রীতির+ কোন উল্লেখ করেন নাই। কাব্যের শরীর হইতেছে-- 
ইষ্টারঘব্যব্ছিপ্না পদাবলী”--ইহাই বলিয়াছেন। যার্গকেও কাব্যলক্ষণের সহিত 
সংযুক্ত করেন নাই। তবেকি কারণে তাহাকে রীতিগ্রস্থানের অস্তভূক্তি 
বলিয়া মনে করা হয়? দৃণ্ডীর কাব্যলক্ষণেয ব্যাখ্যায় প্রেমচন্্র তর্কবাগীশ টীকায় 
বলিয়াছেন 

স্টুষটাঃ ব্যবস্ষহস্াশ্চমৎকারডূময় ইতার্ঘত। যেত্র্থাঃ তৈ্্যবচ্ছিয্া। বিলক্ষদীরুতা 
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পদাবলী পদসমূহঃ কাব্যন্ত শরীরম্। অত্র ইষ্ত্বং চমৎকারভূমিত্বং, চমৎকারশ্ট 
লোকোত্তরাহলাদঃ। তদ্ভূমিস্তজ্জনকঃ | * ** ইখং চ অর্থোপস্কত-বাক্য- 
মেব কাব্যশরীরম্‌, ন তু বাক্যমর্থশচ দ্বাবিতি।” 

অর্থাৎ তর্কবাগীশ মহাশয় বলিতে চাহেন যে দণ্তী অর্থোপস্কত বাক্যফেই 
ক্বাব্য মনে করেন। সুতরাং তিনি বিশিষ্ট বাক্যরচনা বা রীতিমার্গেরই পথিক । 

দণ্ডীর কাব্যলক্ষণ কারিকার প্রথমার্ধে প্রাচীনগণের অভিমত বলিয়া কাব্যের 
শরীর ও অলংকারের কথ! বল! হইয়াছে । দ্বিতীয়ার্ধে কাব্যশরীরের লক্ষণরূপে 
'ইষ্টর্থব্যবচ্ছিনটা পদাবলী'র নির্দেশ করা হইয়াছে। এখানে শরীরের 
কথা বলা হইলেও কাব্যের শরীরী বা আত্মার কথা বল! হয় নাই। কাব্যের 
আত্মা কি-দপণ্তী সে সমন্ধে নীরব। পূর্বাচার্ষগণের মত উল্লেখ করিয়া 
তিনি কাব্যের শরীরের এবং তাহার শোভাজনক অলংকারের লক্ষণ ও 
শ্রেণী নির্দেশপুর্বক কাব্যের স্বরূপ-বর্ণন| কার্ধ্য সমাধা করিয়াছেন । বিশিষ্ট 
ধরণের পদাবলীকে কাব্যশরীররূপে গ্রহণ করায়, সেই বিশিই পদ রচনার 
প্রয়োজনে উপযুক্ত রীতির আশ্রয় গ্রহণ কর! আবস্তিক হইয়া! উঠিয়াছে এবং তাহার 
মতে যে রীতি শ্রেষ্ঠ সেই রীতির (বৈদর্ভা) উপাদান হিসাবে গুণ বর্ণনা করার প্রয়োজন 
স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া গিয়াছে । আবার এই গুণাবলীকে পরিষ্ফ্ট করিবার 
জন্য শব ও অর্থালংকার-বিচারের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এতত্থারা যে 
গুণকেও কাব্যশরীরের অন্ততূক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা “প্রভাসটাকায় 
বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে-_ 

“বৈদর্ভরীতেঃ প্রাণতেনাগ্রে গ্রন্থকৃতোক্তানাং শ্লেষপ্রসাদাদীনাং গুণানাং 
তু শরীরশবেনৈব সংগ্রহঃ। যতো বৈদর্ভারীতির্নাম পদাবলী সংস্থানবিশেষঃ। 
সৈব পদাবলী শরীরম্, অতে। গুণ! ন শরীরতে! ভিল্না ইতি নোদ্দেশবাক্যে 
পৃথকৃত্বেন গণিতাঃ ( কাব্যাদর্শ, বন্ধে সংস্কৃত সিরিজ-পৃঃ ৮ )। 

অতএব দণ্তীর কাব্যালোঁচনার সামগ্রিক পরিকল্পনার মুলে আছে বিশিষ্ট 
পদরচনার ব্যাপার এবং ইহাই হইতেছে রীতি । এই কারণেই দণ্ডীকে রীতি- 
প্রস্থানের অন্তভূক্ত করা হইয়া থাকে । আমাদের মনে হয় এ বিষয়ে অধ্যাপক 
কাণের পুর্বোদ্কত মস্তব্যই যুক্তিসঙ্গত। 

উপরের আলোচনা হইতে ইহা দুম্পষ্ট ষে-মার্গ, গুণ, অলংকার ইত্যাদি 
বিষয়ের বিচার ও অলোচনায় দণ্ডীর পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর এবং দ্বচ্ছ চিন্তার অভাব 
আছে। কাব্যতত্বালোচনায় দেহবাদী হওয়ায় তিনি এই সমস্ত উপাদানের 
লঠিক সমন্বয় করিতে পাবেন নাট কাব্যাত্বার .লঙ্ধার না! করিয়া কাবোর 


২৪ ॥ 


দেহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়াতে ই এই ক্রি ঘটিয়াছে এবং অলংকার, গুণ ও রীতি 
সম্বন্ধে তাহার দৌলাঁচল মনোবৃত্তিই তাঁহার সম্বন্ধে পঞ্ডিতমহলে বিভিন্ন অভিমতের 
স্থষ্টি করিয়াছে । 
কালামুক্রমিকভাঁবে আচার্য্য দণ্ডীর পরবর্তী আলংকারিক হইতেছেন-_ 
ভট্ট উদ্ভট । কাব্যতত্বের মীমাংসকরূপে ইনি ভামহের 
উত্তট অনুবর্তা। উদ্ভটের লিখিত 'ভামহ-বিবরণঃ ও “কাব্যালংকার 
বৃত্তি” নামক ছুইটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়-_কিন্ত গ্রন্থ 
ভুইটি এযাবৎ অনাবিষ্কত। তাহার যে গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেছে-_ 
“অলংকারসারসংগ্রহ' । ইহাতে একচল্লিশটি অলংকারের আলোচনা আছে। 
অলংকারালোচনায় ইনি সাধারণতঃ ভামছের অনুসরণ করিয়াছেন, যদিও 
ক্ষেত্রবিশেষে তাহার প্রশংসনীয় ম্বকীয়তার পরিচয়ও আছে। কাব্য-রচনায় 
রসের স্থান সম্বন্ধেও তীহার ধারণা অনেক অগ্রগামী । অলংকারালোচনায় 
মৌলিক চিন্তা সত্বেও তিনি কাব্যতত্ব-মীমাংসায় অলংকার-প্রস্থানেরই অন্তভূ্ি 
ছিলেন । এ সম্বন্ধে রুত্যকের উক্তি ন্মরণীয়। 'অলংকারসর্বন্থে রুষ্যক বলিয়াছেন-__- 
ইহ তাবদ ভামহোওটপ্রভৃতয়শ্চিরস্তনালংকারাঃ প্রতীয়মানমর্থং বাচ্যোপস্কার- 
কতয়ালংকারপক্ষনিক্ষিপ্তং মন্যস্তে |” উদ্ভটসহ সমস্ত প্রাচীন আলংকারিকবর্গ যে 
কাব্যতত্বে অলংকারেরই প্রাধান্য ্বীকার করেন- তাহাও তিনি ন্ুস্পষ্টভাবে 
ৰলিয়াছেন--'তদেবমলংকার! এব কাব্যে প্রধানমিতি প্রীচ্যানাং মতম্‌।” 
(নু, 5. ০-926-00, 129 ) 


দণ্ডীর পরবর্তী হইলেও উওট কাব্যতত্বে গুণকে প্রাধান্ত দেন নাই। অবশ 
এ সম্বন্ধে উপ্তটের নিজন্ব অভিমত জানার প্রত্যক্ষ কোন উপায় ( যেমন, তাহার 
রচিত গ্রন্থাদি) আমাদের নাই । তবে অন্তান্ত অলংকার গ্রন্থে তাহার অভিমত 
বলিয্না যাহা উল্লিখিত হইয়াছে? তাহাতে মনে হয়, তিনি গুণ ও অলংকারের 
মধ্যে কোন ভেদ আছে বলিয়া মনে করিতেন না। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি এ বিষয়ে 
আলোকপাত করিবে--- 
(১) উত্তটাদিভিস্ত গুণালংকারাপাং প্রায়পঃ সাম্যমেব স্চিতম,। বিষয় 
মাত্রেন ভেদপ্রতিপাদনাৎ। সংঘটনাধর্মত্বেন চেষ্টেঃ ( রুদ্যক-অলংকারসর্বন্ব-পৃঃ ১) 
(2 অলংকারবিভাগকরিষ্যমানভ্তুপযোগিতয়া  উত্তুটার্দিষতেনোক্তমেব 
গুধালংকারাভেদমন্থবদূতি । চারুত্বহেতুত্বেংপি গুণানামলংকারাণাং চাশ্রয়ভেদাদ্‌ 
ভ্দর্যপদেশঃ। সংঘটানাশ্রয়! গুণাঃ। শব্যার্থাশ্রযাত্বলংকারাঃ 1৮ 
(ক্বাপন-টীকা, এ্রতাপন্রহশোডুষণ পৃ৩৬৭ ) 


1২৫1 


(৩) সমবায় বৃত্ত শৌর্যাদয়ঃ, সংযোগবৃত্যা তু হারাদয় ইত্যন্ত গুণালংকারাণাং 
ভেদঃ। ওজঃ-প্রভৃতীনামন্থপ্রাসাদীনাং চোভয়েষামপি সমবায়বৃত্তযা৷ স্থিতিরিতি 
গ্বিকা প্রবাহেনৈষাং ভেদঃ॥ (কাব্/প্রকাশ-৮ম উলাসে উদ্ধত ভামহোস্তট- 
বিবরণ )। 


বস্ততঃ উত্তটও তাহাব পূর্ববর্তী আচাধ্য ভামহের মত মনে করিভেন--কাব্যের 
শোভাসম্পাদক অলংকাবই কাব্যতত্বে প্রধানবন্ত এবং গুণ, রীতি, অলংকার 
প্রভৃতি অন্তান্ত উপাদান বাচ্য-বাচকের উপকাবসাধনপূর্বক অলংকারেরই 
পরিপোষ বিধান কবে এবং তদ্দার। কাঁব্য-সৌন্দধ্যের সৃষ্টি হয়। উদ্ভট রীতি 
সম্বন্ধে কোন উল্লেখ কবেন নাই, কিন্তু তিনটি বৃত্তির কথা বলিয়াছেন। এই 
বৃত্তি সমূহ মোটামুটিভাবে বামন-কিত রীতিবই অন্ুরূপ। মহামহোপাধ্যায় 
অধ্যাপক কাণে উদ্ভট সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_ 
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মতবাদের সহিত পবিচিত ছিলেন ন।, যদিও পর্যায়োক্ত প্রভৃতি অলংকারশ্থলে 
ভামহ, দণ্তী এবং বামনের মত তিনিও ধ্বনির অস্তিত্ব শ্বীকাঁর করিয়াছ্ছেন। 
তিনি কেবলমাত্র রসবদলংকারের মধ্যেই রসকে স্বীকার করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধত 
শ্লোকটি উদ্ভটকৃত বলিয়া প্রচার আছে--. 

রসাগ্যধিষ্িতং কাঁব্যং জীবদ্রূপতয়া যতঃ। 
কথ্যতে তদ্‌ রসাদীনাং কাব্যাত্মত্বং ব্যবস্থিতম্‌ ॥ 

অর্থাৎ উদ্তটের মতে রসই কাব্যের আত্মা। এই ক্লোক সত্য সত্যই উদ্ভট" 
বিরচিত হইলে তাহাকে রস-প্রস্থানেরই অন্তভূক্তি করিতে হইবে । কিন্তু এই 
শ্লোকটি উদ্ভতটের সকল সংস্করণে দেখ ধায় না বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে প্ররঙ্গিপ্ত 
বলিয়া মনে করেন। বস্ততঃ উদ্ভট অলংকারকেই কাব্যের শোভাসম্পাদক বলিয়া 
মনে কত্ধিস্নাছেন এবং অলঙ্কারসমুহের আলোচনাতেই বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছেদ। সে কারণে, তাহাকে সঙ্গতভাবেই অলংকা র"প্রস্থানের অন্তভূকি 
কর! হইয়াছে। 


॥২৬॥ 


কালাচুক্রমিকভাবে বামনের পরবর্তী হইলেও অলংকার-গ্রস্থানের অন্যতম 
সুখ্যাত আচাধ্যরূপে রুদ্রটের অভিমত আমরা 'এখানে 
র্দ্রট আলোচনা করিতেছি । কুদ্রটের গ্রন্থের নাম--“কাব্যা- 
লংকারঃ | তিনি এই গ্রন্থে অলংকার-সমুহকে চারিটি 
নির্দিষ্ট ধর্মানুযায়ী বিভক্ত করিয়াছেন। রুদ্রটের অভিমত হইতেছে__ 
অর্থন্তালংকারা বাস্তবমৌপম্যমতিশয়ঃ শ্লেষঃ। 
এযামেব বিশেষ! অন্তে তু ভবস্তি নিঃশেযাঃ। ৭1৯ 

টাকায় নমিসাধু বলিয়াছেন__“উক্তলক্ষণন্তার্থন্য বাস্তবাদয়শ্তত্বারেিলংকারা 
ভবস্তি। চতুষ্তিঃ প্রকারৈ রসৌ ভূষ্যত ইত্যর্থঃ। নঘ্বন্তেংপি রূপকাদয়োই 
লংকারাঃ সস্তিঃ তৎকিমিতি চত্বার এবোক্তা ইত্যাহ__**এধাঁমেব সামান্তভৃতানাং 
চতুর্ণাং তে ভেদাঃ।৮ অর্থাৎ সমস্ত অর্থালংকারই-_বাস্তব, ওপম্য, অতিশয় ও 
গ্লেষ_এই চারি শ্রেণীর যে কোন একটির অস্তভূর্ত। কাব্যে রসের স্থান 
সম্বন্ধেও রুদ্রট সজাগ ছিলেন। কাব্যকে রসময় হইতে হইবে, নচেৎ ইহা 
নীরস শাস্ত্রের মতই পাঠকের পক্ষে উদ্বেগজনক হইয়া উঠিবে-_ইহা কুদ্রট শ্বকণে 
ঘোষণ। করিয়াছেন-_ 

তম্মাভৎ কর্তব্যং যদ্বেন মহীয়সা রসৈযুক্তিম্‌। 
উদ্বেজনমেতেষাং শান্ত্রবনদেবান্থা হি স্াৎ। ১২২ 
( কাব্যালংকারঃ ) 
কয়েকটি অধ্যায়ে রসের আলোচনা শেষ করিয়া উপসংহার শ্লোকে তিনি 
বলিতেছেন-_ 
এতে রস! রসবতো রময়স্তি পুংসঃ 
সম্যগ, বিভজ্য রচিতাশ্চতুরেণ চারু। 
যম্মাদিমাননধিগম্য ন সর্বরম্যং 
কাব্যং বিধাতুমলমত্্র তদাজ্িয়েত || ১৫1২১, 
রুদ্রটের অভিমত ব্যাখ্যা করিয়া নমিসাধু টাকায় বলিলেন-_ 

“এতে রসাঃ সম্যগ, বিভজ্য চতুরেন কবিনা চারু যথা ভবতি তথা রচিতাঃ 
সস্তো রসিকান্‌ পুংসো রময়স্তি।' ** ইমাননধিগম্যাবিজ্ঞায় সর্বধা রম্যং কাব্যং 
বিধাতুং কবিরালমূ ন সমর্থঃ।” 

রুদ্রটের গ্রন্থে গুণ ও রীতির উল্লেখ আছে--আলোচন! নাই। ইহাতে মনে 
হয় তিনি গুণ ও রীতিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। এনসন্বন্ধে তাহার 
গ্রন্থে এই করেকটিমান্র শ্লোক আছে-_ 


1 ২৭। 


নায় বৃত্তিষ্বেধা ভবতি সমাসাসমাসডেদেন । 
বৃত্তেঃ সমাসবত্যান্তত্র স্যু বীতয়ঃ তিশ্রঃ ৷ ৩1৩ 

অর্থাৎ বৃত্বি_সমীসযুক্ত ও সমাসহীন ভেদে ছুই প্রকার । সমাসধুক্ত বৃত্তির 

তিনটি রীতি হয়। এই তিনটি রীতি হইতেছে__ 
পাঞ্চালী, লাটীয়া, গৌঁড়ীয়া চেতি নামতোইভিহিতাঃ। ২1৪ 

রূদ্রট বৈদর্ভী রীতিকে সমাসবিহীন বৃত্তির রীতিরূপে গণ্য করিয়াছেন। 
গুণ সম্বন্ধে ২৮ শ্লোকে বিভিন্ন কাব্যগুণের কথা বলিয়া ২১০ শ্লোকে মন্তব্য 
করিয়াছেন--“রচনাচারুত্বে খলু শবগুণঃ সংনিবেশচারুত্বম্‌” | 

বন্ততঃ রুদ্রটের গ্রন্থের আলোচনার ধারা হইতেই নিঃসংশয়ে বুঝ যায় যে 
তিনি অলংকার-প্রন্তানেরই অন্তর্গত । গ্রন্থারস্তেই গ্রন্থের নামকরণ করিয়া 
রুদ্রট যে শ্লোক রচন। করিয়াছেন, সেই শ্লোকের টাকায় নমিসাধু ইহা হুষ্পষ্টরূপেই 
বলিয়াছেন-_ 

কাব্যালংকার। বৃক্রোক্তিবাস্তবাদয়োহস্ত গ্রন্থন্ত প্রাধান্তোইভিধেয়াঃ * তত্র * 
দোষা বসাশ্চেহ প্রাসঙ্গিকাঃ, নতু প্রধানাঃ | (১২ টাকা) 

অর্থাৎ রুদ্রটও তাহার পূর্বগামিগণের ন্যায় “নম শব্ার্থে। কাব্যম্ঃ (২১ )-- 
ইহা বলিয়া শব্ধ ও অর্থালাংকারের বিচারেই প্রধানতঃ মনঃসংযোগ 
করিয়াছিলেন, কাব্যাত্মার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন নাই। রদ্রট সম্বন্ধে 
আলোচনার উপসংহার করিতে গিয়া ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় যথার্থই 
বলিয়াছেন-__ 
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কালাহুক্রমিক ভাবে আচার্ধ্য বামন কুদ্রটের পূর্ববর্তী । খুষ্ীয় দশম শতাকীতে 

আবির্্তি আচার্য্য বামনই রীতিবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। 

বামন দণ্ডীকে রীতিবাদের অন্তভূর্ক করা হইলেও, তাহাকে 

যে গুণবাদ বা অলংকারবাদেরও অস্তভূ্তি করা বায় ।-- 

এমন অভিষত পত্তিতমহলে প্রচলিত আছে । দ্ুতরাধ বাঁমনই রীতিগ্রস্থানেক 


| ২৮ ॥ 


প্রধান আচার্ধ্য এবং তিনিই প্রথম আলংকারিক, যিনি সুষ্পষ্ভাষায় 
বলিলেন যে কাব্যবিচারে কাব্যাত্মার অন্ুসন্ধানই প্রধান কর্তব্য এবং শ্রীতিই 
হইতেছে কাব্যের আত্মা। এখানে অলঙ্কারশান্ত্রের চিস্তাধারায় উল্লেখ্য 
অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। দণ্ডী কতকগুলি গুণকে বৈদ্ভাঁ মার্গের 
প্রাণ বলিয়াছেন । কিন্ত বৈদর্ভা মার্গ বা রীতিই যে কাব্যের আল্মা তাহা বলেন 
নাই। তাছাড়া, তিনি রীতির লক্ষণনির্দেশও করেন নাই। এবিষয়ে আচার্য্য 
বামনের তিস্তা হুষ্পষ্ট । তিনি রীতির লক্ষণ দিয়াছেন, গুণালংকারের শ্বরূপবর্ণনা 
করিয়াছেন এবং অলংকার ও গুণের সংযোগে গঠিত রীতির মধ্যে কাব্যাত্মার 
সন্ধান করিয়া সমগ্র কাব্যতত্বের সুশৃঙ্খল উপস্থাপনা করিয়াছেন । বস্ততঃ 
অলংকার যে কাব্যের ম্বরূপসাধন করে না, রীতিই কাব্যের শ্বরূপ-ঘটক-_ইহা 
বলিয়া তিনি কাব্যতত্বের বিচারে পূর্বাচার্ধ্যগণ অপেক্ষা অধিকতর সুম্ষদৃষ্টির 
পরিচয় দিয়াছেন। 
কাব্যতত্ব-নির্ধারণে আচার্য্য বামনের সিদ্ধাস্ত কি, তাহা বুঝিবার জন্য বামনের 
কাব্যালংকারসুত্রবৃত্ি হইতে আমরা নিম্নোক্ত উদ্ধতিসমূহ দিতেছি । সেগুলির 
আলোচনা মূলে আমরা বামনের অভিমত বিশদ করিবার চেষ্টা করিব। 

বামন বলিলেন--_ 

(১) “কাব্যং গ্রাহমলংকারাৎ' ১।১।১-_কাব্যং খনু গ্রাহ্ামুপাদেয়ং ভবতি, 
অলকারাৎ। কাব্যশবোহয়ং গুণাঁলংকার-সংস্বতয়োঃ শবার্ঘয়োর্বর্ততে ।” 
ভক্ত্য| তু শবষার্থমাত্রবচনোহত্র গৃহৃতে। 

[ অলংকারের জঙ্ঠই কাব্য উপাদেয় হয়। গুণ ও অলংকারের দ্বারা সংস্কৃত 
শার্থের নামই কাব্য ; উপচারবশতঃ শব্ধ ও অর্থে কাব্যশব প্রযুক্ত হয়। ] 

(২) সৌনরধর্মলংকারঃ | (১১1২) 

অলংককতিরলংকারঃ। করণবুৎপত্ত্যা পুনরলংকারশকোহয়মুপমাদিমু বর্ততে 
[ অলংকার বলিতে অলংকরণকে বুঝায় । করণ কারকেও অলংকার শব 
সাধিত হইতে পারে বলিয়া! উপম! গ্রভৃতিতেও অলংকার শবের প্রন্নোগ হয্ন। ] 

(৩) স দোষ-গুণালংকারহানাদানাভ্যাম্‌। (১1১৩) 

স খন্বলংকারে! দোষহানাৎ্, গুণালংকারাদানাচ্চ সংপান্তঃ কবেঃ। [. দোষ- 
ত্যাগ ও গুণালংকারের গ্রহণ দ্বারাই অলংকার হয়। কবিগণ দোষত্যাগ করিয়া 
এবং গুণালংকারের গ্রহণ করিয়া! কাঁব্যের অলংকার বা সৌন্ব্য্য-সাধন করিয়! 

“থাকেন । ] 

(৪) বীত্রাত্ব! কাবাত। (১২৬) 
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রীতিরামেরমাত্ব! কাব্যন্ত। শরীরন্তেবেতি বাক্যশেষঃ। [রীতি হইতেছে 
কাব্যের আত্মা । শরীরের যেমন আত্মা থাকে, তেনি কাব্যশরীরের আত্মা 
হইতেছে রীতি । ] 

(৫) বিশিষ্টা পদ্ররচনা রীতিঃ। (১1২1৭) 

বিশেষবতী পদানাং রচনা রীতিঃ [রীতি হইতেছে বৈশিষ্ট্যযুক্ত 
পদরচনা। ] 

(৬) বিশেষে! গুণাআা। (১1২৮) 

[ এখানে বিশেষ বলিতে বুঝায় সেই ধরণের পদরচনা, যাহার আত্মা 
হইতেছে গণ। ] 

(৭) সা ত্রেধা- বৈদর্ভ, গৌঁড়ীয়া, পাঞ্কালী চেতি। (১২৯) 

[ রীতি তিনপ্রকার- বৈদর্ভাঁ, গৌড়ী এবং পাঞ্চালী। ] 

(৮) তাসাং পুর্ব গ্রাহথা-_গুণসাকল্যাৎ। (১২1১৪) 

[ এই তিনটি রীতির মধ্যে প্রথমটিই ( বৈদর্ভীই ) উপাদেয়--কারণ তাহাতে 
সমস্ত গুণ আছে। ] 

(৯) ন পুনরিতরে স্তোকগুণত্বাৎ। (১২।১৫) 

[ অপর ছুইটি অর্থাৎ গৌড়ী এবং পাঞ্চালী উপাদেয় নয়, কারণ তাহাদের 
মধ্যে গুণের অল্পতা আছে । ] 

(১০) গুণ-বিপর্যয়াত্মানে! দোষাঃ। (২1১1১) 

[ গুণের বিপর্যয় হইতেছে--দোষ ]। 

(১১) কাব্যশেোভায়াঃ কর্তারো ধর্স গুণাঃ | (৩1১১) 

যে খলু শবার্থয়োর্ধমাঃ কাব্যশোভাং কুবস্তি, তেখণাঃ। তে চোঁজঃ- 
প্রসাদাদয়ঃ, ন খমকোপমাদয়ঃ, কৈবল্যে তেষামকাব্যশোভাকরত্বাৎ। ওজঃ- 
প্রসাদাদীনাং ভূ কেবলানামস্তি কাব্যশোভাকরত্বমিতি। [গুণ হইতেছে 
“কাব্যের শোভাসম্পাদনকারী ধর্ম। শব্ধ ও অর্থের যে ধর্ম-সমূহ কাব্যের শোডা। 
বিধান করে, তাহারা হইতেছে গুণ ; ওজঃ, প্রলাদ প্রভৃতি হইতেছে গুণ ; যমক, 
উপমা প্রভৃতি নছে। কারণ কেবল ঘমক-উপমাদির প্রয়োগের দ্বারা কাব্যশোভা 
সম্পাদন করা যায় না। কিন্ত কেবলমাত্র ওজঃ-গ্রসাদাদির কাবযশোভাকরত্ব- 
শক্তি আছে । ] 

(১২) তদদতিশয়ছেতবৃন্বলংকারাঃ। (৩১২ ) 

তন্তাঃ কাব্যশোভায়া অভিশযবঃ তদতিশয়ঃঃ তন্ত হেতবং। & % অলংকারাশ্ট 
ঘযমকোপমাদয়ঃ। 
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[ কাব্যশোভার যে আতিশয্য দেখা যায়, তাহার হেতু হইতেছে অলংকার- 
সমূহ__যমক, উপম। প্রস্ৃতি | ] 

(১৩) পূর্বে নিত্যাঃ। (৩১৩) 

পূর্বোক্ত (গুণসকল) হইতেছে নিত্যধর্ম ? কারণ এগুপি ব্যতীত কাব্যশোভার 
উপপত্তি হয় না। ] 

(১৪) থা বিচ্ছিগ্ভতে রেখা চতুরৎ চিত্রপপ্তিতৈঃ। 

তখৈব বাগপি প্রাজ্ঞেঃ সমস্তগুণ-গুক্ষিতা ॥ (পরিকর শ্লোক ৩১) 

[ যেমন চিত্রপপ্ডিতগণ নিপুণতা৷ সহকারে রেখাবিস্তাস করেন, সেইরূপ প্রাজ্ঞ 
বক্তিবুন্দ কাব্যরচনাকে সমন্তগুপ-সংযুক্ত করিয়া থাকেন। ] 

আমাদের মনে হয় বামন-নির্ধারিত কাব্যতত্ব বুঝিবার পক্ষে উপরোক্ত 
শৃত্রগুলিই গুরুত্বপূর্ণ । তন্মধ্যে প্রথম দুইটি সৃত্রের বৈশিষ্ট লক্ষ্য করার মত। 
গ্রথমতঃ এখানে অলংকারকে গৌণ স্থান দেওয়া হইয়াছে * *গ্রাহাম্ঃ শবের 
অর্থ “উপাদেয়ম* বলায়, অলংকারের যে কাব্যের ম্বরূপঘটকত্ব নাই, তাহা 
গ্রন্থের প্রথমেই বলা হইল। এই সিদ্ধান্তই আরো বিশদ করা হইল--.৩।১।২ 
হুত্রে--“তদতিশয়হেতবন্্লংকারাঃ+_এই কথ! বলিয়া । আর এখানে দ্বিতীক্ন 
বৈশিষ্ট্য হইল “সৌন্দর্য্য অর্থে অলংকার শব্ধের প্রয়োগ । এখাঁনে অলংকার শব্দের 
ব্যাপক অর্থ লক্ষণীয়। পারিভাষিক অলংকার ব্যতীতও যে কাব্য সৌন্দর্য্য থাকে, 
কাব্যতত্ব যে আসলে বৃহত্তর সৌন্দর্ধযতত্বের(4/50175109 ) অস্তভূক্ত-_অলংকার, 
গুণ, রীতি সবেরই লক্ষ্য যে কাব্যের উপাদেয়ত্বসাধক এই সৌন্দর্য্যের বিধান 
করা, পারিভাষিক অলংকারসমূহ যে এই সৌন্দর্ষেযর করণ মাত্র এবং এই 
সৌন্দর্য্য-বিধান করিতে হইলে কাব্যে ইহার বাধক দোঁষসমূহকে ত্যাগ এবং 
সাধক গুণ ও অলংকারসমূহকে গ্রহণ করিতে হইবে-_কাব্যতত্বের এই গভীর 
সত্যের প্রতি তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন । 

আচার্য্য বামনের চিস্তাধারার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল-_কাব্যাত্মার অনুসন্ধান 
ও সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত। বামনের সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই অগ্রাহ্‌ হইয়্াছে। 
তবে এ সত্য তো অস্বীকার করা যাইবে না যে তিনি নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন 
যে কাব্যাত্মার সন্ধান করিতে না পারিলে পু্বাচার্যগণের মত অলংকার ও 
গুণ প্রভৃতির বিচার নিরর্থক হইবে। গুপালংকার-ব্যতিরিজ্জ কাব্যাত্বা যে 
আছে--এই সত্য আবিফায় করাতেই বামনের কৃতিত্ব! আচার্ধ্য বামন সেই 
কারণেই কাষ্যের আত্মা সম্বন্ধে বলিলেন--“রীতিরাত্বা কাব্যন্ত। বৃত্তিতে 
বলিলেন--“শরীরন্তেবেতি বাক্যশেষঃ” ; অর্থাৎ শরীরের যেমন. আত্মা থাকে, 
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তেমনি কাব্যশরীরেরগু আত্মা আছে এবং তাহা হইতেছে--রীতি | এই পুত্র 
ও বৃত্তির ব্যাখ্যা করিয়! কামধেনু-টীকায় শ্রীগোপেন্জত্রিপুরহর বলিয়াছেন-_- 

“নন কাব্যস্ত কথম্‌ উপপদ্যতে অশরীর-ভূতন্ত আত্মবচ্ছেদকত্বাসম্তবাদিত্যা- 
শংক্য__শবদার্থযুগলং শরীরং, তন্তাধিষ্ঠীতা রীতির্নাম আত্্েত্যুপপত্তিমুন্মী- 
লরিতুম্‌ আকাঙ্খিতং পদমাপুরয়তি। 

অর্থাৎ টাকাকারের মতে বামনের সিদ্ধাস্তান্থযায়ী শব ও অর্থ উভয়ই হইতেছে 
কাব্যের শরীর এবং রীতি হইতেছে-_কাব্যের আত্মা। বামন কিন্তু তাহার 
গ্রন্থেরর_১।৩।১০ স্ুত্রের ( ইতিবৃত্তকুটিলত্বং চ ততঃ) বৃত্তিতে 'শরীর” শবে 
প্রয়োগ করিয়াছেন এইভাবে-_ইতিহাসাদিঃ ইঞ্জিবৃত্তং কাব্যশরীরম্চ। এখানে 
যেন সাহিত্যের বিষয়বস্তকেই কাব্য শরীর বলিয়া মনে করা হইয়াছে । যাহা 
হউক, কাব্যের শরীর তাহার বিষয়বস্তই হউক ব৷ সেই বিষয়বস্তর প্রকাশক 
শব্ধার্থবুগলই হউক, তাহার আত্মা হইতেছে রীতি । রীতি হইতেছে “বিশিষ্টা 
পদরচনা” বা বিশেষত্বযুক্ত পদসন্লিবেশ এবং এই বিশেষত্বের আত্মা হইতেছে 
গুণ? অর্থাৎ গুণরূপ-আত্মা-সমন্থিত বিশেষ ধরণের পদরচনা হইতেছে রীতি 
এবং তাহাই কাবোর আত্মা । এই “বিশেষ বা” গুণ-ই হইতেছে-_-“কাব্যশোভায়াঃ 
কর্তারো ধর্মাঃ এবং অলংকারসমুং হইতেছে--“তদতিশয়হেতবঃ' । এখানে 
“অলংকার” শব্ধ সংকীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়ছে এবং যমক উপমা গ্রভৃতিকে 
বুঝাইতেছে। কাঁব্যশোভার ঘটক হওয়ায় গুণসমূহ হ্বভাবতঃই নিত্য এবং 
তাহা না হওয়ায় অলংকারসমূহ কাব্যস্থষ্টির ক্ষেত্রে অনিত্য--এরূপ বিবেচনা 
করিতে হইবে। বামনের সিদ্ধান্ত হইল--“সমস্তগুণগুশ্ফিত বাক বা রচনা- 
রীতিই হইতেছে- কাব্যের আত্মা এবং বৈদর্ভী রীতিতে 'গুধ-সাকল্য” আছে 
বলিয়া ইহাই সবাপেক্ষা বেণী উপাদেয় । 

আচাধ্য বামনের এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের আপত্তি 
উত্থাপিত হইক্লাছে। কাব্যাদর্শের ২৩ কারিকার টীকায় তরুণ বাচম্প্রতি 
বামনকথিত গুণ ও অলংকারের প্রভেদ-লক্ষণকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি 
বলিয়াছেন 

'শোভাছেতবো৷ গুণাঃ শৌভাতিশয়হেতবঃ অলংকার ইতি--কৈশ্চিহৃক্তম্‌। 
শোভাতিশয়হেতৃত্বস্তাবিবঙ্ষিতত্বাৎ নায়ং ভেদহেতুঃ' ॥ তরুণ বাচম্পতির বক্তব্যের 
মূল কখ! হুইল প্ররস্তত প্রসঙ্গের বিবক্ষা শোভাতিশয্যেক্ন হেতু নিয় কর! নয়। 
তাহা ব্যতীত বামনকথিত গুণ এবং অলংকার--উভয়েই তো কাধ্যের 
শোভাসম্পাদন করিতেছে। উভর়েন্র মৃধ্যে গ্রভেদ হইতেছে--পরিমাণগত-.. 


7৩২ ॥ 


শ্রেণীাগত নয়। সুতরাং এই ভেদ-বর্ণনা গুণ ও অলংকারের স্বরূপগত ভেদ নির্ণয়ে 
অসমর্থ হইছে । 

আচার্ধ্য মন্মটও প্রশ্ন তুলিলেন-_-. 

কিং সমস্তৈ গুণৈঃ কাব্যব্যবহার উত কতিপয্ৈঃ। যর্দি সমস্তৈ স্তং 
কথমসমন্তগুণ1 গৌড়ী পাঞ্চালী চ রীতিঃ কাব্যন্তাত্বা ? অথ কতিপয়ৈ স্তৎ__ 

“অদ্রাবত্র প্রজ্জলত্যগিরুচ্চৈঃ প্রাজ্যঃ প্রোগ্ঘনুল্লদত্যেষ ধুমঃ' ইত্যাদাবোজঃ- 
প্রভৃতিষু গুণেযু সৎ কাব্যব্যবহার-প্রাপ্তিঃ | 

্বর্গ-প্রাপ্তিরনেনৈব দেহেন বরবর্িনী । 
অন্ত রদচ্ছদরসো ন্তকরোতিতরাং লুধামূ।। 
ইত্যাদৌ বিশেষোক্তি-ব্যতিরেকৌ গুণনিরপেক্ষৌ কাব্যব্যবহারংপ্রবর্তকৌ ॥ 
কাব্য ৮৬৭ বৃত্তি । 

বামনের মতে কাব্যের আত্ম! হইতেছে রীতি, এবং রীতির আম্মা! হইতেছে 
গুণ। সমন্তগুণগুলন্ফিতা বাক্‌ বা রীতি বলিয়াই বৈদর্ভী রীতি উপাদেয়। 
গুণসংযুক্ত না হইলে যে কাব্য হইবে না_-এমন কথা বামন বলেন নাই? তিনি 
বিভিন্ন রীতির দ্বারা কাব্যের উপাদেয়েত্ের তারতম্যের কথাই বলিয়াছেন । 
অতএব মন্্টের উক্তির প্ররশ্নাংশটি নিরর্থক । শ্রীগোপেন্দ্র ব্রিপুরহর তাহার 
কামধেন্ুটাকায় এই কথাই বলিয়াছেন__ 

প্ষথা বা পরমতে ব্যঙ্গযন্ত প্রাধান্তে ধ্বনিরুত্তমং কাব্যং, গুণভাবে গুণীভূত- 
ব্যঙ্গ্য মধ্যমং কাব্যং, সম্ভাবনামাত্রে চিত্রমবরং কাব্যমিতি কাব্যভেদ্ণাঃ কথিতাঃ১ 
তথাত্রাপি গুণসামগ্র্যে বৈদর্ভী, অবিরোধিগুণাস্তরানিরোধেন ওজঃ, কাস্তিভূয়িস্ঠত্ে 
গোঁড়ীয়া, মাধূর্যয-সৌকুমার্ধ্য-গ্রাচুর্য্যে পাঞ্চালীতি কাব্যভেদাঃ কথ্যন্তে।" 
( কাব্যালংকা রনুত্রবৃত্বিঃ__কামধেনু টীকা-পৃঃ ৭২ )। 

তবে মন্মট যে উদাহরণ সহকারে দেখাইয়॥ছেন যে গুণবজ্জিত অথচ 
অলংকারসংযুক্ত রচনা কাব্য হইতে পারে--ইছাই বামনের সিদ্ধান্তের পক্ষে 
মারাত্বক কথা । কারণ সে ক্ষেত্রে কাব্যরচনার পক্ষে গুণসমূহ অনিত্য হইয়! পড়ে 
এবং অলংকারও ক!ব্যের শোতাকারী হয় । তাহা ব্যতীত গুণকে রীতির আত্মা 
বলার এবং গুণগুণ্ফিত রচনাকে কাব্য বলায়, কাব্যের সহিত গুণের সংযোগ 
যেযাস্ত্রিক (116012903091 ), আত্মিক নয়, তাহাও গ্বীকৃত হইয়া! যাইতেছে । 
আচার্য্য বামনের সিন্ধাত্তের এই হূর্বল দিকটিই মন্সট-_“অদ্্রাবত্র.”“ধৃম£,স--এই 
উদাহরণে দেখাইয়াছেন। এখানে ওজঃ প্রভৃতি গুণ আছে, কিন্ত এই রঢনাকে 
যে কাব্য বলা যায় না, তাহা তো নুম্পষ্ট ; অর্থাৎ কাব্যাত্মার অনুসন্ধান 
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করিতে গিয়া বামন যদিও বলিলেন-_রীতিই কাব্যের আত্মা, তাহা হইলেও 
রীতিকে গুণ-নির্ভর করার ফলে এবং গুণসমূহ শব ও অর্থাশ্রয়ী হওয়ায়, 
পার্ধ্যস্তিক বিচারে বামনের রীতি ও তাহার প্রযোজক গুণ কাব্যের শরীরনিষ্ঠই 
হইয়া পড়ে। অবশ্ত বামনের টীকাকার তাহার কামধেন্ত টাকায় গুণকে 
আত্ম-নিষ্ঠ প্রমাণ করিতে গিয়৷ নিয়োক্ত বিচার উপস্থাপিত করিয়াছেন-_ 

“রীতিধ্বনিবাদমতয়োরিয়াংস্তভেদঃ-_-তত্র প্রথমে বীতিবাত্মা কাব্যস্ত ; 
তদ্‌-ব্যবহার-প্রযোজকা গুণাঃ। চরমে তু ধ্বনিরাত্মা; স এব তদ্‌-ব্যবহার- 
প্রযোজক ইতি। উভয়ত্রাপ্যাত্বনিষ্ঠা গুণাঃ। শবার্থধুগলং শরীরম, তন্নিষ্ঠ 
অলংকার ইতি সর্বমবিশিষ্টম.1'* (এ-পৃঃ ৭২ )। 

কিন্তু এই বিচারের তুচ্ছতা এতই গ্ুম্পষ্ট যে ইহা কোনক্রমেই গ্রাহ করা 
যায় না। কারণ রীতির কাব্যাত্মত্ব স্বীকৃত হইলে, তবেই গুণকে আত্মন্ষ্ঠ বলা 
যায়। কিন্তু মূলেই যদি সত্য না থাকে. তাহা হইলে তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত 
সিদ্ধান্ত দাড়াইবে কোথায় ? 

অবশ একথা ঠিক যেআচার্ধ্য বামন- মম্মট প্রভৃতির মত-_-গুণ ও অলংকারের 
স্বরূপ সমন্ধে অবহিত ছিলেন ; তবে তিনি গুণ ও অলংকারকে শবের ধর্ম বলিয়াই 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে বামনের নিক্নোদ্ধত শ্লোক ছুইটি লক্ষণীয় ; গুণ ও 
অলংকারের লক্ষণ নির্দেশপূর্বক তাহাদের উদাহরণরূপে তিনি প্লোক ছুইটি 
রচনা করিয়াছেন__ 

(১) যুবতেরিব রূপমঙ্জং কাব্য শ্বদতে শুদ্ধগুণং তদপ্যতীব। 

বিহিতপ্রণয়ং নিরস্তরাভিঃ সদলংকারাবিকল্প-কল্পনাভিঃ ॥ 
(২) ধদি ভবতি বচশ্চ্যুতং গুণেভ্যো বপগুরিৰ যৌবনবন্ধ্যমঙ্গনায়াঃ। 
অপি জনদগ্লিতানি দুভগ্রত্বং নিয়তমলংকারাণি সংশয়স্তে ॥ 
কা. হু, বুঃ_৩১1১-২ বৃতিঃ। 

এ বিষয়ে আধুনিক এক গবেষক পণ্ডিতের অভিমতও উদ্ধারযোগ্য-- 
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প্রীতিরাস্্া কাব্যন্ত”_এই উক্তির দ্বারা বামন কি "56519 19 6৫৩ 
07911, এই ভাবটিকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন ? ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ( কাব্য" 
বিচার-পৃঃ ৫৬-৫৭) এবং ডঃ সুতীলকুমার দে (নর, ৯. ৮0092) 
উভয়েই মনে করেন বামন-কথিত এই রীতির মধ্যে পাশ্চান্ত্য মতের অন্ুযায়ী__ 
501500%৩ 61510617-_রচয়িতায় ব্যক্তিসত্বার প্রকাশক উপাদান নাই, 
ইহ! নিতান্তই বহিরঙ্গ ব্যাপার । পক্ষান্তরে ডঃ ভি. রাঘবন্‌ মনে করেন__ 
রীতিতে 50791০৮৮ 51601) বিছ্ধমান এবং ইহাকে পাশ্চাত্য 
আলংকারিকের কথিত অর্থে গ্রহণ কর! যায়।১ কাব্যের 00:04 বা বাক- 
প্রতিমাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কবির ও কবি-ক্ৃতির আত্মার অভিন্ন প্রকাশ- 
রূপেই দেখিয়াছেন। উইল ডুূরাণ্ট বলেন__ 
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17090651191] 60 2 5090160 15006 2.0 1)011056. 

[. 1 51)110511210 তাহার 01680158 0:1052510 গ্রন্থে একই অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন-_ 

[২5010107 2120 12266511)0150 06 1528106025৪. 021175 10612601091 
100 96516) 2.5 5৮51৩ 15 10606109] আ10]0, 90150020100 2190 10103) 
12 105 60100515006 011 01 21 10 105 501116051 2310. 1101515191৩ 
১০৪ 

আমাদের মনে হয় আচার্য্য বামন অত্যন্ত অম্পষ্টভাবে হইলেও এই সত্যকে 
ধরিতে পারিয়াছিলেন যে কাব্যের আত্মার সহিত র্বীতির কোথাও না কোথাও' 
সংযোগ আছে যদিও সেই সংযোগের কেন্ত্র-বিদ্দুটি কি-_তাহা স্পষ্ট ধরিতে 
পারেন নাই । তিনি যে ইহা ধরিতে পারিয়াছিলেন--তাহ! ধ্বনিকারও স্বীকার 
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করিয়াছেন । ধ্বন্তালোকের ৩1৪৬ কারিকার বৃত্তিতে আননাবর্ধন বলিক়্াছেন--- 
“রীতি-লগ্ষণ-বিধারিনাং হি কাব্যতত্বমেতদন্ফুটতয়া মনাক্‌ ক্ষরিতমাসীৎ।' 
ডঃ শ্ুরেন্্রনাথ দাসগুণু মন্তব্য করিয়াছেন-_- 

£শোভাসৌনর্ধ্য যে কাব্যের নিদান-_তাহা বামন বুঝিয়াছিলেন। কিন্ত 
এই শোভ! ও সৌন্দরধ্যকে একান্তভাবে শব্দগত ও অর্থগত মনে করিয়া-__কাব্যকে 
একান্ত ০৮1৫০৮:৮৪ ব। বহিরঙ্গভাবে আলোচনা করিতে গিয়' কাব্যসৌন্দর্যের 
যথার্থ স্থান কোথায় তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া“শব্ার্থের মোহজালে 
নিপতিত হইয়াছিলেন ।” ( কাব্যবিচার পৃঃ ৫৮) 

সংস্কত অলংকার শাস্ত্রে আচার্য বামনের অবদান সন্ধে নিক্নলিখিত মন্তব্যটি 
উদ্ধত করিয়া আমরা এই প্রসক্ষের উপসংহার করিব__ 
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কাব্যের আত্মার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন--আচার্য্য বামন এবং তাহার 
সন্ধান পাইয়াছেন-_আচাধ্য আনন্ববর্ধন । আনন্দবর্ধনের সিদ্ধান্তের ব্যথ্যা- 
মুখে আলংকারিকশ্রে্ট শ্রীমদভিনবগুপ্ত রসবাদ ও ধ্বনিবাদের সম্মিলন ঘটাইয়া-_ 
সমব্ত ধ্বনির রসধবনিতে পর্যযবসান হয়-_ইহা! ঘোষণা করিয়া কাব্যতত্বের চরম 
সত্যকে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কুস্তকের বক্রোক্তিবাদ, মহিমভট্টরের 
অন্ুমিতিবাদ, ক্ষেমেন্ক্রের ওচিত্যবাদ এবং অন্তান্ত আচাধ্যগণের বিতিক্ন মতবাদ 
কাব্যতত্বের এই পরম সত্যকে খণ্ডিত বা আছ্ছল্ন করিতে পারে নাই। সেই 


1 ৩৬ ॥ 


কারণেই আচার্য; আনন্দবর্ধন ও আচার্য্য অভিনবগুপ্ত অলংকার-পরপি-ব্যবস্থাপক 
রূপে; সাহিত্য-মীমাংসা-শান্ত্রের শ্রেষ্ঠ মীমাংসকরূপে বরণীক্প হইয়াছেন এবং 
প্রায় সহজ বংসর পরে আজও তাহাদের কীত্তি শ্বীয় ভাত্বরতার উজ্জ্বল হইয়া 
আছে। 


(২) 

ডঃ শ্রীমতী সন্ধ্যা ভাছুড়ী তাহার “রসগঙ্গাধর” গ্রন্থের ভূমিকায় 
বলিয়াছেন__ 

অলংকার কাব্যের স্বরূপঘটক নয়, রীতিই কাব্যের ম্বরূপঘটক, কাব্যের 
প্রাণ-স্বরূপ-_এই লক্ষণের মধ্যে ইঙ্গিত রহিয়াছে অনুরাবিভূর্তি ধ্বনিমতের । 
বক্রোক্তির লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া যেখানে বামন বলিলেন “দাদৃশ্যাল্লক্ষণা 
বক্রোক্তিঃ এবং উদাহরণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিলেন- উন্মিমীল কমলং সএসীনাং 
কৈরবং চ নিমিমীল মুহূর্তাৎ-অত্র নেত্রধর্মীবুন্নীলন-নিমীলনে সাদৃশাদ্‌ বিকাস- 
সংকোচে লক্ষয়তঃ”-_সেখানে যেন তিনি উপলব্ধি করিতে পারিক্লাছিলেন ষে 
কাব্যের বাহুশোভাসাধক এই অলংকার ও গুণ ছাড়া কাব্যের মধ্যে আরো যেন 
কিছু আছে, যাহ। বাচ্যার্থের সাহায্যে ধরা যায় না *** 

বাস্তবিক পক্ষে কাব্যের এই আপাতৃষ্টিতে রমণীয় বাচ্যার্থশোভা- 
সম্পাদক অলংকার ভিন্ন আরে! যে কিছু আছে,যাহা কাব্যের জীবিত ৰা 
প্রাণ-ম্বরূপ, যাহা 'লাবপ্যমিবাঙ্গনান্থ* সমস্ত কাব্যের মধ্যে বিশেষরূপে প্রতীত হয়, 
যাহা চক্ষুকর্ণরূপ ইন্দ্িয়গ্রাহা হইয়াও ইন্দ্রিয়াতীত এবং যাহা কাব্যশরীররূপ 
দেহাবলম্বী হইয়াও বিদ্বেহ, কাব্যের সেই পরমতত্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেন কাব্য- 
তাত্বিকগণ সচেতন হইয়া উঠিতেছিলেন। তাই স্থ,লরৃষ্টিতে যাহারাই সৎ বলিয়া 
প্রতিভাত হইতেছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে অসৎ-ন্বরূপ হইয়া আসিতে লাগিল। 
অলংকার নয়, গুণ নয়, রীতি নয়--প্রতীয়মান অন্ত কি এক বস্ত কাব্যের গ্রাণ- 
স্বরূপ বলিয়া প্রতীতি-গোচর হইতে আরম্ভ হইল। তাহাকে কেহ বলিলেন 
বক্কোক্তি, কেহ ধ্বনি, কেহ রস, কেহ বা রমণীয়তা। কাব্যের প্রাপভূত এই 
ধ্বনি বা রসকে অবলঘন করিয়াই পরবর্তীকালের রসবাদ এবং ধ্বনিবাদের 
উৎপত্তি হইয়াছে ।” 

ধ্বন্তালোক এই ধ্বনিবাদের প্রকরণ গ্রস্থ। ইহাতে ধ্বনিবাদ নিরূপিত 
ও প্রতিহ্ঠিত হইলেও,--“বস্বলংকারধ্বনী তু" সর্বধা রসং প্রতি পর্যযবস্তেতে' 
ইহা! বলিয়া! ধ্বনিবাদদিগণ বস্তুতঃ রসবাদের ও ধ্ৰনিবাদের একাম্মত| স্বীকার 
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করিয়াছেন এবং গ্রীল বিশ্বনাথ কবিরাজের 'বাক্যম্‌ রসাত্মকং কাব্যম্‌*--এই 
বন্তব্যকেই কার্ধতঃ শিরোধার্য্য করিয়! লইয়াছেন। 

'ধ্বন্তালোকের' বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে 
ধগ্তালোকের আমরা সংক্ষেপে গ্রন্থের বিষয়বস্তর উল্লেখ করিব। ধন্টালোক 
বিষয়-বিভাগ গ্রন্থ চারিটি উদ্দ্যোত বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম উদ্দ্যোতে 

ধবনিসম্বদ্ধে ধ্বনি-বিরুদ্ধ মতের আলোচনা] করিয়া দেখানো 
হইয়াছে যে অভাববাদ, ভক্তিবাদ বা অনির্বচনীয়তাবাদ-_কোনটিই যুক্তিসঙ্গত 
সিদ্ধাত্ত নয়। ধ্বনিকে গুণ ও অলংকারের অন্ততূক্তি করাও যায় না । বিরন্ধ মত- 
সমূহের খণ্ডন করিয়া এই উদ্দ্যোতে ধ্বনির লক্ষণ, লক্ষণের ব্যাখ্যা, ধ্বনির মুখ্য” 
ডেদ-কথন ও সে বিষয়ে আলোচন! করা হইয়াছে । দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে ব্যঙ্গাহ- 
সারে ধ্বনির প্রভেদ নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে ধ্বনির মুখ্যভেদ ছুইটির অর্থাৎ 
অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনি এবং বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনির বিভিন্ন প্রভেদ ও 
তাহাদের বৈশিষ্ট্য সমুচিত উদাহরণ সহকারে প্রদাপিত হইয়াছে । অতঃপর গুণ, 
রীতি ও অলংকারের শ্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া ধ্বনির সহিত তাহাদের সম্বন্ধের কথা 
আলোচিত হইয়াছে । তৃতীয় উদ্দ্যোতে ব্যগ্তকান্থসারে ধ্বনির ভেদসমূহ প্রদ্শিত 
হইয়াছে। এই উদ্দ্যোতে ধ্বনির অন্ান্ত অবান্তর ভেদসমূহের কথা বলিয়া 
দেখানো হইয়াছে -কি ভাবে বর্ণ, পদ, বাক্য, সংঘটন! এবং প্রবন্ধ ধ্বনির ব্যঞ্তক 
হইয়। থাকে । এই পরিচ্ছেদেই বিস্তৃতবিচারমুখে মীমাংসক ও তাফ্িকগণের 
মত খণ্ডন করিয়া ব্যঙ্জনা-বৃত্তির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে । অতঃপর গুণীভূতব্যঙ্য 
ও চিত্র কাব্যের বিষয়, কাব্যবিচারপন্ধতি এবং কাব্যোৎকর্ষের ক্রমও এই 
উদ্দ্যোতের আলোচনায় স্থান পাইয়াছে। চতুর্থ উদ্দ্যোতের বিষয়বস্তু হইতেছে 
নবনবোম্মেশালিনী প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর! ও ধ্বনির সাহায্যে কি ভাবে 
তাহা বিবিধ বৈচিত্র্য স্থট্টি করে-_তাহা দেখানো। বস্ততঃ সমগ্র গ্রন্থের বিষয়বস্ত- 
রচনায় কিছুটা শিথিলতা! থাকিলেও প্রকরণ গ্রন্থ হিসাবে ধ্বন্তালোক সামগ্রিক 
ভাবে ধ্বনিবাদের সার্থক প্রতিষ্ঠায় আত্ম নিয়োগ করিয়াছে এবং সে বিষয়ে যে 


সিদ্ধকাম হইয়াছে--তাহা নিঃসনোছ । 
০/১০০-১৭৭ একই ব্যক্তি কিনা এই প্রশ্নে 


পশ্ডিতমহলে তীব্র মতভেদ আছে। উভয় পক্ষেই মহারধিগণ 
কারিকাঁকার দ্বন্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন । এক দিকে আছেন: হেরম্যান 
ওবৃত্তিকার জ্যাকবি, ডঃ হ্থশীলকুমার দে। মহামহোপাধ্যায় পি. ভি, কাণে। 





॥ ৩৮ ॥ 


হইতেছে ধ্বন্তালোফের কারিকাকার ও বৃত্তিকার বিভিন্ন ব্যক্তি। অপর দিকে 
আছেন মহামহোপাধ্যায় কুগুম্বামী শাস্ত্রী ভঃ কে, সি. পাণ্ডে, ডঃ সাতকড়ি 
মুখোপাধ্যায় ভঃ ভি. রাঘবন্‌ প্রভৃতি; ইহারা মনে করেন ধ্বন্তালোক 
গ্রন্থের কারিকাকার ও বৃত্তিকার একই ব্যক্তি-_বিভিম্ন নহেন। উভয়পক্ষই 
বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে নিজ নিজ বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
আমরা এই তর্কের গহন অরণ্যে প্রবেশ করিতে চাহিনা। কারিকাকার ও 
বৃত্তিকার ভিন্ন না অভিন্ন-_এ প্রশ্ন কৌতুহলজনক হইতে পারে এবং ইহার 
মীমাংসা অপর দিক হইতে আবশ্তক হইতে পারে-_কিস্ত ধ্বন্তালোকের 
আলোচন! ও সিদ্ধান্ত জানিবার পক্ষে ইহার গুরুত্ব তাদৃশ নহে। ন্তরাং 
পণ্ডিতবর্গের আলোচন] তাহাদের মধ্যেই নিবদ্ধ রাখিয়া আমরা গ্রন্থের তাৎপর্য 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। জিজ্ঞানু পাঠক এবিষয়ে মহাঁমহোপাধ্যায় অধ্যাপক 
কাণের [156015 ০? 99:515110 ০৪:০৪, ডঃ স্ুখীলকুমার দে মহাশয়ের 
[7150917 ০? 5805116 00966105, ভঃ কে, সি. পাণ্ডের £01010952- 
£0099 ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ “4 01356102102. 011 036 
106176165 ০0 [116 21161161 0£ (11 10179191015 1013. 0. 12 
ড০1870 24: [ (1945, 09. 179-194), ভঃ কে মুন্তির 41019157101 
8100 105 ০11005 (0112662 []7)- প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিতে পারেন। 
(ধ্বগ্তালোকের প্রথম কারিকাতেই (১/৩) আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন যে 
ধবনিবাদের তিনি প্রবর্তক নহেন। ইহা পণ্ডিতসমাজে 
ধ্বনিবাদ-- প্রচলিত এক প্রাচীন মতবাদ, যাহা বহুদিন পূর্ব হইতেই 
বনু প্রাচীন মতবাদ প্রচলিত ছিল--কাব্যস্তাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈর্যসমায়াতঃপূর্বঃ 
তাহাই সহদয়গণের মনের গ্রীতির জন্ত বিবৃত করিতেছি-_ 
'ভ্রমঃ সহদয়-মনঃ-গ্রীতয়ে ততম্বরূপম্। বছবচনে প্রযুক্ত “বুধ'শবের দ্বারা এবং 
“সমায়াতপূর্বঃ শবের দ্বারা তিনি বলিয়াছেন” ইহা পণ্ডিতসমাজে পরম্পরাক্রমে 
প্রচলিত আছে । কিন্তু এই মতবাদ সম্বন্ধে ধবগ্ভালোকের পূর্বে রচিত কোন গ্রন্থ 
তো পীওয়া যায় না; অতএব এই মত পণ্তিতসমাজে পুর্ব হইতেই প্রচলিত 
ছিল-ইহা কিনূপে বল! যায়? শ্রীমদভিনবগুপ্ত লোচনটীকায় এই প্রশ্নের 
উত্তরে বলিয়াছেন --“অবিচ্ছিপ্নেন প্রবাঞ্থেন তৈরেতদুক্তং, বিনাঁপি বিশিষ্টপুস্তক- 
বিনিবেশনাপিত্যভিপ্রায়+*- কোন বিশিষ্ট গ্রন্থে এই তত্বের আলোচন। করা 
না হইলেও ইহ1 গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে প্রবহমান ছিল। 


' 
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71৩৯ ॥ 


যে এই ধ্বনিতত্ব পণ্ডিতগণের বিশেষ আদরণীয় ছিল ; তাহা না হইলে পণ্তিতগণ 
এ জন্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিতেন না-_“ন চ বুধা ভূয়াংসোহ্নাদরণীয়ং 
বন্বাদরেণ উপদিশেয়ু*। তবে এই তব সাদরে আলোচিত হইত সহৃদয় 
কাব্যতত্ববিদ্গণের দ্বারা; ইহার তত্ব গতাম্গগতিক কাব্যলক্ষণকারগণের 
(131,600110189) নিকট প্রকটিত ছিল ন1। যাহা হউক, ধ্বনিতত্ব সম্বন্ধে একটি 
প্রকরণ গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং শ্রীমদানন্দবর্ধন এই ধ্ন্তালোক রচনার 
দ্বারা সেই প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াছেন । ধ্বন্তালোকের সমাপ্তি লোকে আনন্দবর্ধন 
এজন্য যে আত্মপ্রসাদ ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা খুবই সঙ্গত 
সৎকাব্যতত্ব-নয়বর্মচিরপ্রদ্থণ্ড- 
কল্পং মনঃম্থ পরিপকধিয়াং যদাসীৎ। 
তথ্ব্যাকরোৎ সহদয়োদয়লাভহেতো! 
রানন্ববর্ধন ইতি প্রথিতাভিধানঃ || 
গ্রন্থে ধ্বনি নামটি গ্রহণ করিবার কারণ প্রসঙ্গে ধ্বনিকার বলিয়াছেন--. 
“পরিনিশ্চিতনিরপভ্রংশশবত্রঙ্গপাং বিপশ্চিতাং মতমা- 
ধধ্বনি+-নাম গ্রহণের শ্রিত্যৈব প্রবৃত্তোইয়ং ধ্বনিব্যবহারঃ (৩৩৩ বৃত্তি)-_ অর্থাৎ 
কারণ- বৈয়াকরণ মত শবব্রহ্ষবাদী বৈয়াকরণগণের মত অবলম্বন করিয়া! এই 
ধ্বনিব্যবহারে প্রবৃত্ত হুইয়াছি কারণ (প্রথমে হি 
বিদ্বাংসো বৈয়াকরণাঃ, ব্যাকরণমুলত্বাৎ সর্ববিগ্ভানাম্‌। তে চ শ্রায়মাণেষু বর্ণেষু 
ধবনিরিতি ব্যবহ্রস্তি। তটথবান্তৈস্তম্মতানুসারিভিঃ সুরিভিঃ কাব্যতত্বার্থদিতিঃ 
বাচ্যবাচকসংমিশ্রঃ শব্দাত্মা কাব্যমিতি ব্যপদেশ্রো ব্যঞ্কত্বসাম্যদ্‌ ধ্বনিরিতুযুক্তঃ, 
(১1১৩ বৃত্তি) অর্থাৎ ব্যাকরণ সর্ববিগ্ঠার মূল বলিয় অগ্রগণ্য বিদ্বান হইতেছেন,”_ 
বৈয়াকরণগণ ? তাহার! শ্রায়মাণ বর্ণে ধ্বনিশবের প্রয়োগ করেন। তাহাদের 
মতান্ুসারে কাব্যতত্তজ্ঞগণ ধ্বনিকে ব্যঞ্জকত্বের সহিত সমানধর্মী বলেন এবং 
সেই অর্থেই ধ্বনি শরবঝের ব্যবহার আসিয়াছে । অতএব দেখা! যাইতেছে যে 
আনন্াবর্ধনাচার্ধ্য স্বকষ্ঠেই ঘোষণা, করিয়াছেন যে তিনি বৈয়াকরণ মতাহুসারে 
অলংকার শাস্ে ধ্বনি শবের প্রয়োগ করিয়াছেন । এখন দেখ! বাঁউক বৈয়া- 
করণ মতটি কি। 
বৈয়াকরণ-গণের মতে শব্ধ নিত্য ও হ্বগ্রকাশ। শষের সহিত অর্থের 
সম অবিনাভাবী। এই নিত্যশবকেই তীহারা ক্ফোট বলেন। “সুতি 
অর্থ অন্বাং--এই অর্থে স্ফোট হইতেছে অর্থের প্রতিপাদক। কিন্তু আমরা 
যাহা গুনি, তাহা ধ্বনি (90824 )--বাহা। ই্জিয়গরাহ। আম্ুপুর্িক বিশিষ্ট 


বর্ণসমূহই পদ; তাহা একটির পর একটি গৃহীত হয় এবং তাহা ক্ফোটিকে 
অভিব্যক্ত করে। এখানে ধ্বনি শবের অর্থ--ব্যঞ্তক, ঘ্োোতক, প্রকাশক । 
তাহা ক্ফোটকে (1005:091 ০৫) প্রকাশ করে-অর্থকে নহে। অর্থ 
ন্ফোটের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়।* যাহা হউক, ব্যঙ্গ্য অর্থ কাব্যের চমৎকারিস্রের 
নিদান। এইব্যঙ্গ্য অর্থের প্রকাশ হয়-_বাঁচক শব ও বাচ্য অভিধেয় অর্থের 
দ্বারা। লক্ষ্যার্থ বাচ্যার্থের সাহায্যে প্রতীত হয় বলিয়া তাহ! বাচ্যার্থের 
মধ্যেই অন্ততূক্ত হইয়াছে । ইহারা (বাচক শব্ধ এবং বাচ্য ও লক্ষ্য অর্থ) 
ব্ঙ্গ্যার্থের ব্যঞ্জক, গ্ভোতক বা প্রকাশক হয়। ধ্ধ্বনতি প্রকাশয়তি*_-এই অর্থে 
ধ্বনিশব কর্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন ;) পরে ব্যঞ্জনা-ব্যাপার (প্রকাশ ক্রিয়া) এবং 
ধ্বনির কর্ম যে 'ব্হ্গ্যার্থ_তাহাকেও বুঝাঁয়। মুলতঃ বৈয়াকরণের প্রয়োগে 
ধবনিশব্ষ ধ্বনন-ক্রিয়ার কর্তা-“এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ; পরবর্তীকালে 
ইহা ভাববাচ্যে নিম্পপ্ন হইয়া ধ্বনন ক্রিয়া, কর্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন হইয়া “ব্যঞ্জক ধ্বনি 
এবং কর্মবাচে) নিশ্পন্ন হইয়া ব্য্গ্য অর্থ বুঝাইতেছে। অভিনবগুপ্ত তাহার 
টাকাতে ইহা স্পষ্ট করিয়াছেন । ভগবান ভর্তৃহরির বাক্যপদ্দীয়ের বিভিন্ন 
কারিকার আলোচন! করিয়া! শ্রীমদভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন-_ 

*এবং চতুফ্ষমপি ধ্বনিঃ। তদ্যোগাচ্চ সমস্তমপি কাব্যং ধ্বনিঃ। *** 
তেন বাচ্যোহপি ধ্বনি ঃ বাচকোহপি শব্দ! ধ্বনিঃ, ঘয়োরপি ব্যঞ্জকত্বং ধ্বনতীতি 
কৃত্বা। সংমিশ্র্যতে বিভাবান্থভাবসংবলনয়েতি ব্যঙ্গোংপি ধ্বনিঃ, ধ্বন্ততে ইতি 
রুত্বা। শব্নং শব্ঃ শব্ব্যাপারঃ, ন চাসাবভিধারূপঃ, অপি ত্বাত্মভৃতঃ সোইপি 
ধ্বননং ধ্বনিঃ। কাব্যমিতি ব্যপদ্দেশ্তশ্চ যোহর্থঃ সোহপি ধ্বনিঃ, উক্তপ্রকার- 
ধবনিষ্টচতুষ্টয়ময়ত্বাৎ।1” 

[ এইভাবে চার প্রকারের বিষয়ই ধ্বনি, তাহাদের সংযোগে যে সমগ্র 

*শবের নিত্যত্ব ইত্যাদি মানেন না--বৈয়াকরণ-গণের মধ্যে একপ সম্প্রথায় আছে। তাহাদিগকে 
“উৎপত্তি-পক্ষ' বলা হয় । ভর্তুহরি নিম্বোঞ্জ গ্লোকে তাহাদের অভিমত ব্যক্ত করিরাছেন-_ 

ধঃ সংযোগ-বিয়োগাভ্যাং করণৈরুপজন্কতে। 
স ক্ফোট : শবজা$ শব্দা ধ্যনয়োংগ্ৈরুদাহতাঃ ॥ 

ক্ফোটবাদের বিরুদ্ধতাও নিম্োন্ত' উদ্ধ.তিতে পরিস্ফুট--. 

(১) তদেবং বর্ণেত্য এব সংস্কারহ্থারেণার্থপ্রতায়সম্তববাদধুক্ত! ক্ষোটকল্পন! । 

(ভোব! পরিচ্ছেদ) 

(২) গগনকুন্মন্েব ক্ফোট কল্পনা ন যুক্তা'--প্রীধর--ার়কন্দলী-পৃঃ ২৬৯-২৭০ 

বিজ্যনগয সক নিরিজ। 








| ৪১ ॥ 


কাব্যবস্ত হয়, তাহাও ধ্বনি।%** তাই 'ধ্বনিত করে*_এইভাবে ধ্বনির 
অর্থ করিলে বাচ্য অর্থও ধ্বনি, বাচক শবও ধ্বনি। আধার ধ্বনিত" হয়-_ 
এইভাবে অর্থ করিলে বাচ্য-বাচকের সঙ্গে বিভা অন্ুভাবের যে সংমিশ্রণ হয়, 
সেই ব্যঙ্গ্য অর্থও ধ্বনি। শবন অর্থাৎ শব্ধ বা শব্ধ ব্যাপার। এই ব্যাপার 
অভিধার্দি প্রকারের নহে। বরং ইহাই আত্মভূত। তাহার দ্বারা ধ্বনন করা 
হয়ঃ অতএব তাহা ধ্বনি। কাব্য বলিয়া যে বিষয়ের নামকরণ করা হয়, 
তাহাও ধ্বনি, যেহেতু উক্ত চার প্রকারের ধ্বনি তাহার মধ্যে আছে ] 

ভগবান পঙতঞ্জলিও মহাভাষ্যে ধ্বনি-প্রকাশ্তত্বের কথা বলিয়াছেন-- 
ব্যক্তবূপগ্রহণান্থগুণা হন্রপাখ্যেয়াকারা বহব উপায়ভূতাঃ প্রত্যয় ধ্বনিভিঃ 
প্রকাশ্মানে শবে উৎপগ্ধমানাঃ শবাস্বরূপাব গ্রহহেতবে ভবস্তি |” 

উপয্যুক্ত আলোচন! হইতে দেখা যায় এক শ্রেণীর বৈয়াকরণ মতই ধ্বনি 
শবে ও ধ্বনিবাদে গৃহীত হইয়াছে ; উভয় মতের সাদৃশ্তও লক্ষণীয় । কিন্ত 
অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ধ্বনিবাদিগণের খণ এ 
ক্ষেত্রে নাম ও সাদৃশ্তব্যাপারেই সীমাবদ্ধ-_তদতিরিক্ত কিছু নহে। কারণ 
ধ্বনিবাদিদের “ধবনি+ এবং বৈয়াকরণসম্মত ধ্বনি শ্বতন্ত্র। বৈয়াকরণগণ অভিধা ও 
লক্ষপণার মত ব্যঞ্জনাবৃত্তিকে শবের একটি ম্বতন্ত্র বৃত্তি বলিয়! গ্রহণ করেন 
নাই। পরবর্তীকালে অবশ্ত নাগেশ ভট্ট ব্যঞ্রনা-বৃত্তি শ্বীকার করিতে 
বৈয়াকরণগণকে অনুরোধ করিয়াছেন-_-বৈয়াকরণানামপ্যেততস্বীকার আবশ্বক £ 
( মঞ্জষা 7৮, 160) তাহা ব্যতীত কাব্যের ধ্বনি-_বিশেষতঃ রসধ্বনি এবং 
ব্যাকরণের ধ্বনি কখনই এক নহে। ন্ুতরাং আননাবর্ধন খন বলেন যে 
তিনি শবত্রহ্ষবারদিগণের অভিমত অন্ুসারেই ধ্বনিব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 
তখন তীহার উক্তিকে উপরে আলোচিত সীমিত অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে । 

ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া! আনন্দবর্ধনকে একদিকে যেমন বৈয়াকরণ 
মতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি শন্বার্থের বিভিন্ন 
ব্যাপার (£8210600 ) ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক লইয়া মীমাংসক ও 
নৈয়ায়িক মতের খণ্ডন ব! নৃতন ব্যাখ্যান করিতে হইয়াছে । কারণ ধ্বনিবাদের 
মূলে আছে শবের ব্যঞ্জনা-শক্তি। শব্দের এই ব্যঞ্জনাশক্তির সম্বন্ধেই দ্ার্শনিক- 
সম্প্রদায়ে গুরুতর আপত্তি। অতএব তাহাদের মত খণ্ডন না করিয়া! এবং শবের 
ব্যঞ্জনা ব্যাপার তথা ধ্বনিবাদকে উপযুক্ত দার্শনিক ও নৈয়ায়িক ভিত্তির উপর 





* ভ্ীযবোধ লেনগণড ও জ্ীকানীপদ ভ্টাঢার্ধোর অনুবাদ । 


॥ ৪২ ॥ 


স্থাপন না করিয়া আনন্দবর্ধনের গত্যন্তর ছিল না। সেই কারণে তীহাকে 
মীমাংসক ও নৈয়ায়িকমত আলোচনা করিতে হইয়াছে । 
মীমাংসক সম্প্রদায়ে শব ও অর্থের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে দুইটি সথ প্রসিদ্ধ 
মতবাদ গ্রচলিত আছে। তাহা হইতেছে অভিহিতান্বসবাদ এবং অস্থিতা- 
ভিধাঁনবাদ। মীমাংদক ভ্টমতে পদ অভিধাবুত্তির দ্বারা 
ক মত তাহার অর্থ প্রকাশ করে। “্ঘটেন জলমাহরতি,-এই 
বাক্যের অর্থ পদার্থ হইতে কিরূপে প্রাতিপাদিত হয়-_এই 
বিষয়ে অনেক স্থক্ম আলোচনা করা হইয়াছে । “ঘট' শব্দের অর্থ “কুস্ত' বা 
“কলস'-_জলাহরণের সাধন দ্রব্য ; তৃতীয়া বিভক্তির অর্থ করণকারক। “ঘট'-_ 
এই পদ্দের সহিত বিভক্তির অর্থ করণের যে অন্বয় অর্থাৎ সন্বন্ধ-_তাহার বোধ 
কাহার দ্বারা হইতেছে? এইরূপ, ঘটরূপ করণের সহিত আহরণ ক্রিয়ার অন্বয় 
এবং আহরণ-ক্রিয়ার সহিত জলরূপ কর্মের যে সম্বন্ব-_-তাহার বোধক কে 1 শব; 
ভিন্ন অন্ত কিছু তাহার বোধক হইতে পারে না-_মীমাংসকেরা এই ন্যায়ের 
(10810 ) অনুসরণ করেন । তীহারা বলেন "শাব্দী হি আকাজ্ষা শবেনৈব 
ূরধ্যতে' ; অর্থাৎ “ঘটের দ্বারা'”_এইরূপ অর্থবোধ হওয়ার ফলে “কি হয়. 
এইবনপ ক্রিয়ার অকাক্ষা আসে ; আবার ক্রিয়ার সহিত কারকের আকাজ্ষা 
বর্তমান। এই “আকাঙ্া' শব্দের অর্থ হইতেছে 'ইচ্ছা' | কিন্তু ইহা চেতনধর্মা ঃ 
হ্ৃতরাং অচেতন শব্ষের বিশেষণ হইতে পারে না। কিন্তু ক্রিয়ার সহিত 
কারকের সম্বন্ধবোধ না হইলে শ্রববগুলির অন্বয়বোঁধ পুর্ণ হইবে না৷ এবং বাক্যার্থও 


সিদ্ধ হইবে না। 
'বাক্যার্থ' শব্দের অর্থ পদসমূহের সম্বন্ধ বা অন্বয়বোধ। এই সম্বন্ধোর 


“বোধক' কে? শব্গ্রমাণ ভিন্ন প্রত্যক্ষ বা অন্থমানাদির দ্বারা ইহার বোধ হয়-_ 
ইহা স্বীকৃত হয় না। ভট্ট মতে পদের দ্বারা অর্থের বোধ হয় এবং শববোধ্য 
অর্থের দ্বারা পরস্পর অন্বয়বোধ সম্পার্দিত হয়। শ্লোকবান্তিক ও মণ্ডনমিশ্রের 
ব্যাখ্যানমতে অন্বযবোধ লক্ষণার ছারা সম্পাদিত হয়। মীমাংসকদের মতে শব 
জাতিবোধক ? কিন্ত জাতির অর্থক্রিয়াকারিত্ব নাই অর্থাৎ প্রয়োজন বা ফল 
সম্পাদনের সামর্থ্য নাই। “গৌ”--শবের অর্থ গোত্ব-জাতি। কিন্তু তাহার 
ছুপ্ধদান ও বাহনক্রিয়ার সামর্থ্য নাই। এমন কিজাতির অক্তি-নাস্তি-ক্রিয়ার 
সহিতও সব্বন্ধ নাই। কাজেই “গৌরভ্তি এই বাক্যই নিরর্থক হইয়া পড়ে। 
মণ্ডন মিশ্র বলিয়াছেন 

জাতেরস্ডিত্ব-নাস্তিত্বে ন হি কশ্টি? বিবক্ষতি। 

নিত্যত্বাক্ক্ষণীয়ায়! ব্যক্তেত্তে হি বিশেধণে ॥ 
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অর্থাৎ জাতিবোধক শব লক্ষণার দ্বারা অর্থের প্রতিপাদন করে এবং ব্যক্তির 
ধর্ম হইতেছে অন্তিত্ব-নাস্তিত্ব প্রভৃতি | লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা ব্যক্তির বোধ হয় এবং 
তাহাদের পরস্পরের অন্বয়ও লক্ষণার দ্বারা সম্পাদিত হয়। ইহারই নাম 
অভিহিতান্বয়বাদ--“অভিহিতানাঁম্‌ অভিধাবৃত্ত্যা প্রতিপারদিতানাম্‌ অন্বয়ঃ ৷" 
এই মতামুসারে শব অভিথধাবৃত্তির দ্বারা জাতিরূপ অর্থ প্রতিপাদন করে এবং 
লক্ষণার দ্বার! ব্যক্তির অর্থ ও অন্বয়বোধ করে । 
কাব্য-প্রকাশকার মম্মট ভট্ট অভিনবগুপ্তের 'লোচন'-টীকা হইতে এই 
অভিহিতান্বয়বাদ মতের অনুবাদ করিয়াছেন ; তাহাতে অন্বয়বোধক তাৎপর্ধ্য- 
বৃত্তিরূপ পৃথক বৃত্তি অঙ্গীকৃত হইয়াছে এবং ইহা! অভিহিতান্বয়বাদীর মত বলিয়া 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । হ্ঠায়মঞ্জরীকার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জয়স্ত ভট্ট অভিহিতান্বয়- 
বাদ এবং অস্বিতাভিধানবাদ প্রভৃতির বিস্তর আলোচন করিয়াছেন। তাহার 
মতে-_ভট্টমতে স্বীকৃত লক্ষণার দ্বারা অন্বপ্নযোগ্য ব্যক্তিবোধ এবং অন্বয়বোধ 
ছুইই সম্পাদিত হয়__ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ কল্পনা ((150:5 )। প্রাচীন নৈয়ায়িক- 
গণের মতে পর্দের অভিধাবৃত্তির দ্বারা সংকেতিত অর্থের বোধ করায় এবং 
আকাক্জাদিসহকারে তাৎপর্বৃত্তির দ্বারা অন্বয়বোধ সম্পাদন করে। তাৎপর্য্য- 
বৃত্তি পদেরই ব্যাপার ৷ ইহার দ্বারা সাকাজ্জ, সঙ্গিহিত, যোগ্য পদ ও পদার্থের 
অন্থয় প্রতিপার্দিত হয়। অভিনবগুপ্র, মন্মট প্রভৃতি অভিহিতান্বয়বাদ ও 
অন্বিতাভিধানবার্দের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে নৈয়ায়িক ও ভট্রমতের 
সংকর পরিরৃষ্ট হয়। নব্যনৈয়ায়িকদের মতে অন্বয়বোধিকা বৃত্তি পদনিষ্ঠ। 
তাহারা ইহার তাৎপর্ধ্য নাম দেন নাই, ইহাকে সংসর্মর্যযাদা ( অর্থাৎ সংসর্গ- 
বোধক প্রমাণ ) নামে অভিহিত করিয়াছেন । 
গ্রভ/করের মতে পদ মুখ্যার্থের শ্রণ করাইয়া দেয়। শব্ের সহিত অর্থের 
সম্বন্ধ 'সংকেতঃ নামে অভিহিত হয়। এই সংকেত বুদ্ধ-ব্যবহার (06211851902 
0£ 1125 5630: )হইতে অবগত হওয়া যায়। সম্পূর্ণার্থের 
অশ্বিতাভিধানবাদ জ্ঞান বাক্যের দ্বারাই সম্ভাবিত হয় এবং ক্রিম ব/তিয়েকে 
কেবল কারকের দ্বারা পুর্ণ অর্থ বোধিত হয় না। 
প্রভাকর বলেন--শব্ধ মুখ্যার্থের স্মরণ করাইয়া দেয়। অভিধাবৃত্তির দ্বারা 
পদ্দ-পদার্থের অন্যবোধ হইয়া থাকে। অভিথাবৃত্তি স্বরূপসতী অর্থাৎ স্বরূপতঃ 
বিমান থাকিয়া অন্বযনরূপ অর্থের সহিত সম্বন্ধ জ্ঞানের পুর্বে, অপেক্ষা না করিয়া» 


স্ঘন্ধের বোধ 19888 ঠাস 
সুতি বাক্েই ভিন্ন ভিন্ন 
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হয় বলিয়া তাহা বাক্যবোধের পূর্বে জ্ঞাত হইতে পারে না। প্রভাকরের মতের 
সহিত নব্যনৈয়ারিকগণের মতের পার্থক্য অল্প। পরবর্তী কানে আলংকারিক- 
গণ শবের অন্বিত অর্থে পর্দের শক্তি কল্পন৷ করেন এবং তাহা। প্রভাকরের মত 
বলিয়! প্রতিপাঁদন করিয়াছেন। পদ সমভিব্যাহৃত পদের সহিত অন্থিত হয়। 
'সমভিব্যাহার” শবের অর্থ সম্‌ (সামীপ্য ) অভি ( অভিমুখ অর্থাৎ সাকাজ্ষ ) 
ব্যাহাব (উক্তি) অর্থাৎ সন্নিহিত সাকাজ্ পদ্দের সহিত যে উচ্চারণ-- তাহ । 
এই উচ্চারিত পদসমূহের অন্থয়বোধ হয়। 

অভিহিতান্বয়বাদ ও অনিতাভিধানবাদ--এই ছুই মতবাদের এবং প্রাচীন 
নৈয়ায়িক মতের সাংকর্ষ্য পরবর্তীকালে ঘটিয়াছে। তাহা প্রাচীন মূল গ্রন্থ 
শ্লোকবান্তিক, ন্যায়মঞ্জরী এবং চিৎমুখাচার্য্য প্রণীত তত্বদীপিক! প্রভৃতি গ্রন্থের 
অন্ুণীলনে স্পষ্ট হইবে। উদয়নাচার্য্য-প্রণীত এায়কুস্ুমাঞ্জলিতে” এই মতের 
আলোচনা দৃষ্ট হয় এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্র বর্ধমান আচার্ষ্যের 'প্রকাশ' 
টাকায় তাহার স্ুবিশদ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। 

আনন্দবর্ধন, অভিনব প্রস্ৃৃতি আলংকারিকগণের এই মতসমু আলোচনার 
তাৎপর্য্য হইতেছে-_অভিধাবৃত্তির দ্বারা ব্যাঙ্জযার্থাববোধনের অসামর্থ্য গ্রতিপাদন 
কর1। মুখ্যার্থবোধ এবং তাহার অন্বয়বোধেই শবের অভিধাবৃত্তি পর্যবসিত 
হইয়াছে। ইহার-_অতিদূরষ্থিত ব্যন্যার্থ বোধ করাইবার শক্তি কিরূপে সম্ভব 
হইবে? অতএব তজ্ন্য ব্যঞনা বৃত্তির অঙ্গীকার অপরিহার্য ইহাই ধ্বনি- 
বাদিগণের সিদ্ধান্ত । 

শ্রীমদভিনবগগ্তাচার্য্য ধ্বন্তালোকের ১৪ করিকার বৃত্তিতে উল্লিখিত ণভম 
ধন্মিঅ”-প্রভৃতি গ্লোকের ব্যাখ্যায় হুদীর্থ আলোচনামুখে অভিহিতান্বয়বাদ 
ও অন্বিতাভিধানবাদের খগুন করিয়। ব্যপ্জন! বৃত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন-- 

ত্রয়ো হি অত্র ব্যাপারাঃ সংবেস্কন্তে-_পদার্থেযু সামান্তাত্বস্থ অভিধাব্যাপার£, 
সময়াপেক্ষয়ার্থাবগমনশক্তিহি অভিথা। সময়শ্চ তাবত্যেব, ন বিশেষাংশে 
৮ ততো বিশেষরূপে বাকঠার্থে তাৎপর্যযশক্তিঃ পরম্পবাদ্িতে, “সামান্তা- 
ভাথাসিদ্ধে ধিশেষং গময়ন্তি-_ইতি ভায়াৎ। « * * ঘ্িতীয়কক্ষ্যানিবিষ্টতাৎপর্য্য- 
শক্তিসমপিতান্বয়বাধকোল্লাসানস্তরমভিধাতাৎপর্ধ্যশক্তিত্থয়ব্যতিরিক্ত। তাবততৃতীয়ৈব 
শক্তিস্তত্বাধকবিধুরীকরণনিপুণা লক্ষপাতিধানা সমুল্লসতি | ** চতৃর্থ্যাং 
তু কক্ষ্যায়াং ধ্বননব্যাপারঃ *** ন চ স্বতিরিয়ম্য অননুভূতে ত্দ- 
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তাবদত্র শবক্তৈব ব্যাপারঃ। ব্যাপারশ্চ না।উধাত্মা, সময়াাবাৎ। ন তাঁৎ- 
পর্য্যাত্া তন্তান্বয়প্রতীতাবেব পরিক্ষয়াৎ। ন লক্ষণাত্বা, উক্তাদদেব হেতোঃ 
সলদ্‌-গতিত্বাভাবাৎ।* * * তন্মাদভিধাতাৎপর্য/লক্ষণাব্যতিরিক্তশ্চতুর্থোইসৌ 
ব্যাপারে! ধ্বনন-গ্যোতন-ব্যঞ্জন-প্রত্যায়নাবগমাদিসোদর-ব্যপদেশনিরাপিতোহ্ভ্যুপ 
গন্তব্যঃ 1% * * তেন সময়াপেক্ষয়া বাচ্যাবগমনশক্তিরভিধাশক্তি। তদভাথা- 
মুপপত্তিসহায়ার্থাববোধনশক্তিস্তাৎপর্য্যশক্তিঃ মুখ্যার্থবাধাদিসহকার্ধ্যপেক্ষাথঃ 
প্রতিভাসন-শক্তি লর্ষণাশক্তিঃ। তচ্ছক্তিত্রয়োপজনিতার্থাবগমমূলজাততৎ- 
গ্রতিভাদপবিত্রিত-প্রতিপত্প্রতিভাসহায়ার্থঘোতনশক্তিধ্বননব্যপারঃ। সচ 
প্রাগবৃত্তম্‌ ব্যাপারত্রয়ং শ্তকুর্ববন প্রধানভূতঃ কাব্যাত্বা ।% ** এবমগিহিতা- 
স্বয়বাদিনামিয়দপহৃবনীয়ম্‌। 

অন্বিতাভিধানবাদিগপের অভিমত সম্বন্ধে তিনি বলেন-_যোহপ্যন্বিতাভি- 
ধানবাদী “যৎপরঃ শব্বঃ স শব্দার্থঃ_ইতি হৃদয়ে গৃহীত্বা শরবদভিধাব্যাপারমেব 
দীর্ঘদীর্ঘমিচ্ছতি, তন্ত যদি দীর্ঘো ব্যাপারম্তদেকোইসাবিতি কুতঃ ? ভিন্নবিষয়- 
ত্বাংঘ। অথানেকোহসৌ ? তদ্বিষযয়সহকারিভেদাদসঙ্জাতীয় এব যুক্তঃ। সজাতীয়ে 
চ কার্েয বিরম্যব]াপারঃ শব্বকর্মবুদ্ধ্যাদীনাং পদার্থবিভিনিষিদ্ধঃ। অসজাতীয়ে 
চাস্রন্নয় এব, অথ যোহসৌ৷ চতুর্থকক্ষাি বিষ্টোহ্থঃ, স এব ঝটিতি বাক্যেনাভিধীয়ত 
ইত্যেবংবিধং দীর্ঘ-দীর্ঘত্বং বিবক্ষিতম্‌ ; তহি তত্র সংকেতাকরণাৎ কথং সাক্ষাৎ- 
গ্রতিপত্তিঃ ? 

অর্থাৎ যে দিক হইতেই বিচার করা যাউক না কেন, ভষ্ট বা প্রভাকর কোন 
মীমাংসক মতেই অভিধা, লক্ষণা বা তাৎপর্ষশক্তির সাহায্যে প্রতীয্মমান অর্থের 
অবগমন হয় না। শবের অভিধাবৃত্তির বিষয় অতি সংকুচিত। তাহা অন্থয়- 
যোগ্য ব্/ক্তিকূপ অর্থের বোধ করাইতে পারে না এবং অন্বয়েরও বোধ করাইতে 
পারে না। ম্ুতরাং তাহার বহিভূর্ত যে ব্যঙ্গার্থ, তাহার বোধ কি করিয়া 
করাইবে? সেই কারণে যেমন অন্বয়বোধের জন্য লক্ষণাবৃত্তির অদ্থ্যুপগম করা 
হইয়াছে, সেইরূপ ব্য্্যার্থবোধের জন্য অন্য বৃত্তি--ব্যঞ্জনা-ম্বীকার করিতে 
হইবে-_ইহাই ধ্বনিবাদিগণের সিদ্ধান্ত। 

পূর্বমীমাংাকার জৈমিনীর অভিমতও আননাধর্ধম বিচার করিয়াছেন । 

জৈমিনীর ”ওৎপত্তিকস্ত শবন্তার্থেন স্বন্ধঃ--ন্ৃত্রে (১1১1৫) 
জৈমিনীর অভিমত উৎপত্তি শবটির অর্থ “নিত্যঃ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে" 
একথা শবর্বান্সীর ভান্দে বলা হইয়াছে । জৈমিনী বলেন 

শব পৌরুষের ও অপৌর্ষর। বেদসমূহ অপোঁরুষেরর বলিগ্না ইহাগের 
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উক্তির প্রামাণ) শ্বতঃসিদ্ধ। কিন্ত পৌরুষেয় কাব্যের প্রামাণ্য নির্ভর করে 
বক্তার আণ্তত্বের উপর । বক্তা যদি আণ্ত (0855101)5) হন, তবে তাহার 
উক্তি প্রামাণ্য বলিয়। গৃহীত হয়। কিন্তু এখানে জৈমিনীমতের একটি বিশেষ 
ক্রটি দেখা যাইবে । শবের সহিত অর্থের সন্বন্ধ যদি নিত্য (৩/51291) হয়, 
তাহা হইলে সেই শব্দ পৌরুষেয় বা অপৌরুষেয় যাঁহাই হউক, কিংবা তাহার 
বক্তা আণ্ত হউক বা না হউক, সর্বক্ষেত্রে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ একই থাকিবে 
অর্থাৎ শব্দ তাহার নিত্য অর্থকে সর্ব অবস্থাতেই প্রকাশ করিবে । সেক্ষেত্রে 
শব্দের পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয় ভেদ নিবর্থক হইয়! পড়িবে । মীমাংসক এক্ষেত্রে 
এই বলিয়া! আত্মরক্ষা করিতে চাহছেন যে এরপক্ষেত্রে বক্তার অনাপ্তত্ব (ক্রটি) 
বক্তার অভিপ্রায়কে দোষযুক্ত করিয়া থাকে এবং দেই কারণেই শবার্থ যথাবথ 
ভাবে প্রকাশিত হয় না।১ আনন্দবর্ধন এই অভিমতের সবিশেষ পর্যালোচন৷ 
করিয়া দেখাইয়াছেন--কিভাবে ব্যঞ্রনাবৃত্তি শ্বীকারের দ্বারা জৈমিনীর 
যুক্তির ফাকটুকু পূর্ণ করা যাঁয় এবং কিভাবে ব্যঞ্জনাবৃত্তিগ্রহণ না করিলে জৈমিনী- 
মতের সামগ্তন্তপুর্ণ ব্যাখ্যা করা! যায় না। বস্ততঃ আনন্ববর্ধনের মতে মীমাংসক 
কর্তৃক বস্তার এই অভিপ্রায় শ্বীকারের ঘারা পরোক্ষে ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করাই 
হইয়াছে । এবিষয়ে আনন্দবধনের বক্তব্য নিয়ে উদ্ধৃত হইল-_ 

'অপি চ ব্যঞ্জকত্বলক্ষণো! ঘঃ শব্দার্থয়োধর্মঃ স. প্রপিদ্ধসন্বন্থান্থরোধীতি ন 
কম্তচিদ বিমতিবিষয়তামর্তি । শব্ার্থয়োহি প্রসিদ্ধো যঃ সম্বন্ধো বাচ্য বাচক- 
ভাবাখ্যস্তমন্থরুদ্বান এব ব্/ঞ্ককতলক্ষণো। ব্যাপারঃ সামগ্রস্তরসধন্ধাদৌপাধিকঃ 
প্রবর্ততে । অত এব বাচকত্বাত্বহ্ত বিশেষঃ। বাঁচকত্বং হি শববিশেষন্ত নিয়ত 
আত্মা ব্যুৎপত্তিকালাদীরভ) তদবিনাভাবেন তন্ত প্রসিদ্ধবাৎ। স ত্বনিয়তঃ, 
ওপাঁধিকত্বাৎ। প্রকরণাগ্ভবচ্ছেদেন তন্ত প্রতীতেরিতরথ। ত্বপ্রতীতেঃ” | 

(আনন্দবর্ধন প্রথমেই শব্ব ও অর্থের ছুইটি সম্বন্ধের কথা বলিলেন__একটি 
হইতেছে প্রসিদ্ধ বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ, অগ্ঠটি হইতেছে শবার্থের ব্যঞ্জ কত্ব-সন্বন্ধ । 
তন্মধ্যে ঝাচকত্ব হইতেছে শবের নৈসগিক, অবিচল ও নিয়ত বৃত্তি আর 
ব্যঞ্জক্ত্ব হইতেছে অনৈসগিক ও ওপাধিক বৃত্তি; ইহার ম্বতঃ প্রতীতি হয় না 
প্রকরণাদির সহিত অবিচ্ছিন্ন যোগ ঘটিলে তবেই ইহার প্রতীতি হয় ) মীমাংসক 
যে বক্তার অভিপ্রায়ের কথ! বলিয়াছেন, তাহ! এই ওপাধিক ব্যঙজনাবৃত্তর দ্বারাই 
বোধগম্য হয়, শবার্থের বাচ্য-বাচক সবন্ধের দ্বারা নয়। 


শপ সপ শপ আপ আস || বা সপ || উস 


0) এবমকং পুরুষে! বেদেতি ভবতি প্রত)য়ঃ, ন বেবনয়মর্থ ইতি ।--শবরভাগ্। 
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£পর আনন্দধধন মীমাংসক মতের উল্লেখ ও বিচার করিয়! কিভাবে 
সেখানেও ব্যঞ্জনাবৃত্ি স্বীকার কর! অপরি্থার্য্য হয়, তাহ দেখাইয়াছেন-_ 

স চ তথাবিধ ওঁপাধিকো ধর্মঃ শব্ধানামৌৎপত্তিক-শবার্থসন্বন্ধবাদিন। বাক্য 
তত্ববিদা পৌরুষেয়য়োর্বাক্যয়োবিশেষমভিদধতা নিয়মেনাভ্যুপগন্তব্য তদনভ্যুপগমে 
হি তন্ত শঙদার্থসপ্বন্ধ-নিত্যত্বে সত্যপ্যপৌরুষেয়াপৌরুষেয়য়োরর্৫থপ্রতিপাদনে 
নিথিশেষত্ ংস্তাৎ। তদত্যুপগমে তু পৌরুযেয়াণাং বাক্যানাং পুরুষেচ্ছাছবিধান- 
সমারোপিতৌপাঁধিকব্যাপারান্তরাঁণাং সত্যপি স্বাভিধেয়সনবন্ধাপরিত্যাগে মিথ্যার্থ- 
তাপি ভবেৎ। 

দৃহ্াতে হি ভাবানামপরিত্যক্তস্বম্বভাবানামপি সামগ্রযস্তরসমম্পাতসম্পাদিতৌ- 
পাধিক-ব্যাপাবাস্তরাঁণাং বিরু্ধক্রিয়ত্বম | তথাহি-_হিমময়ুখপ্রভৃতীনাং নির্বাপিত- 
সকলজীবলোকং শীতলত্বমুদ্বহতামেব প্রিয়াবিরহ-দহন-দহামানসৈর্ঁনৈরালোক্য- 
মানানাং সতাংসস্তাপকা বিত্বং প্রসিদ্ধমেব ;তন্মাৎ পৌরুষেয়ানাং বাক্যানাং সত্যপি 
নৈসগিকেহর্থসন্বন্ধে মিথ্যার্থত্বং সমর্পস্রিতৃমিচ্ছতা বাচকত্বব্যতিরিক্তং কিধি'দ্‌ 
রূপমৌপাধিকং ব্যক্তমেবাভিধানীয়ম্‌। তচ্চ ব্যঞ্জকত্বাদূতে নান্তৎ। ব্যঙ্গা- 
প্রকাশনং হি ব্যগরকত্বম্‌। পৌরুষেয়ানি চ বাক্যানি প্রাধান্চেন পুরুষাভিপ্রায়মেব 
গ্রকাশয়স্তি। স চব্যঙ্্য এব, ন ত্বভিধেয়্ঃ--তেন সহাঁভিধানস্ত বাচ্য-বাচকভাব- 
লক্ষণসন্বন্ধাভাবাৎ। 

এখানে আনন্দবর্ধন দেখাইয়াছেন যে ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করিলে ব্ঙ্গ্যার্থের 
দ্বারা শবার্থের নিত্যসন্বদ্ধে মিথ্যাত্বের আরোপ হইলেও তাহাতে কোন দোষ 
হয় না এবং তন্বারা শব্দার্থের নিত্যসম্ন্ধও নষ্ট হয় না। তিনি উদাহরণ দিয়া 
দেখাইয়াছেন যে চন্দ্র জীবলোকের তাপহ।রক ও শ্রীতলতাদায়ক ; কিন্ত বিরহীর 
পক্ষে এই চন্দ্রই সন্তাপ প্রদান করে। বিশেষক্ষেত্রে চন্ত্রের তাপদানরূপ ওপাধিক 
বৃত্তির আগমন হইলেও যেমন তাহা চন্দ্রের শীতলতাদানরূপ নিত্য বৃত্তিকে নষ্ট 
করিতে পারে না, তেমনি বিশেষ প্রকরণাদিবলে লৌকিক বাক্যে ব্ঞকত্ 
থাকিলেও, তাহা শব্ধ ও অর্থের নৈনগিক নিত্যনঘ্বন্ধের হানি করিতে পারে না। 
অতএব অপৌরষেয় বাক্যে বস্তার অভিপ্রায় কল্পনার দ্বারা ষীমাংসক প্রকৃতপক্ষে 
শবের ব্ঞনাবৃত্তিরই কল্পনা করিয়াছেন। পুকষের এই অতিপ্রায়ের ক্ষেত্রে, এই 
অভিপ্রায়ের সহিত শব্চের বাচ্য-বাচকভাব সম্বন্ধ যে নাই--তাহা তো জুম্পষ্ট। 
অতএব এই অভিপ্রায়কে ব্যঙ্গ্যই বলিতে হইবে । অর্থাৎ মীমাংলক মতের 
যুক্তিসঙ্গত সামঞ্জনডবিধান করিতে হইলে শবে ব্যঞজনাবৃত্তির শ্বীকার করা 
অপরিহার্ধ্য হইয়| ধীড়ায়। সেই কারণ আনন্দবর্ধন মন্তব্য করিলেন-- 
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তন্মান্বাকতত্ববিদাং মতেন তাবদ্যঞ্জকত্বলক্ষণঃ শব্ধো ব্যাপারো ন বিরোধী 
প্রত্যুতানণগুণ এব লক্ষ্যতে | 

অর্থাৎ শন্দের ব্যপ্ননাবৃত্তি শ্বীকার মীমাংসক মতের বিরোধী নহে, বরং 
অনুগানীও স!মঞ্জভবিধায়ক। ইহাকে মীমাংসক মতের পরিপুরক বলা যাইতে 
পারে। 

ধ্ন্তালাকের ১১ কারিকাতে তিন প্রকার ধ্বনিপ্রতিপক্ষের কথা বল 
হইয়াছে (১) অভাববাদ (২) লক্ষণাস্তর্ভীববাদ এবং (৩) অনির্বচনীয়ভাবাদ ' 
“অলংকার-সর্বন্বের' টাকায় জয়রথ দ্বাদশ প্রকার ধ্বনিগ্রতি- 
পক্ষের কথা বলিয়াছেন । তাহাদের মধ্যে অন্তান্তদ্দের সহিত 
অন্নমিতিবাদ; তাৎপর্্যব।দ ও তৃক্কিবা রহিয়াছে । ব্যঞ্জনা- 
প্রতিষ্ঠার জন্ত আনন্দবর্ধনকে এই সব মতেরই খণ্ডন করিতে হইয়াছে । আমরা 
ইতিপূর্বে . দেখিয়াছি যে আনন্দবর্ধন তথা অভিনবগুপ্ত অভিধাবাদ খণ্ডন 
করিয়াছেন। লক্ষণা-পক্ষ-বিচারে ছুই প্রকারের লক্ষণার কথা উল্লিখিত হইয়াছে 
-লক্ষণাও লক্ষিত-লক্ষণা- -অজত্্বার্থা এবং জহৎগ্বার্থা। অভিনবগুপ্ত লক্ষিত- 
লক্ষণাকে উপহাস করিয়া বপিয়াছেন- “অতএব যত কেনচিৎ লক্ষিত-লক্ষণে তি 
নাম কৃতং, তর ব্যননমাত্রম্‌।' লক্ষণাপক্ষকে প্রতিহত করিবার উদ্দেস্ঠু 
প্রীমদানন্দবর্ধন বলিয়াছেন-_ 

“গুধবৃত্তিত্ূপচারেগ লক্ষণয়া চোভয়াশ্রয়াপি ভবতি। কিন্তু ততোহপি ভবতি 
ব্যঞ্কত্বং শ্বরূপতো বিষয়তশ্চ ভিগ্ভতে । রূপভেদস্তাবদয়ম্-_যদমুখ্যতয়া ব্যাপ্যারো। 
গুণবৃতিঃ প্রসিদ্ধঃ। ব্যঞ্কত্বং তু মুখ্যতয়ৈব শবন্ত ব্যাপারঃ ন হি অর্থাদ্‌ 
ব্যঙ্গযব্রয়প্রতীতির্যা তশ্ড1 অমুখ্যত্ব মনাগপি লক্ষ্যতে । অয়ং চান্ঃ ্বরপভেদঃ-_ 
ধদ্‌ গুণবৃত্তিরমুখ্যত্বেন ব্যবস্থিতং বাচকত্বমেবোচ্যতে । ব্যঞ্জকত্বং তু বাচকবাদত্যস্তং 
বিভিন্নমেব। ** অয়ং চাপরে। বূপভেদে যদ্‌গুণবৃতৌ যদার্োধর্থাত্তরমুপলক্ষ- 
যতি, তদদোপলক্ষণীক়ার্থাস্বনা পরিণত এবাসে। সম্পন্ততে | যথা 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ_ 
ইত্যাদদৌ। ব্যঞ্রকবমার্গে তু বদার্ঘোহ্থাস্তরং স্তোতয়তি, তন! স্বপ্ূপং প্রকাশয়ন্নে- 
বাসাবন্তস্ত প্রকাশকঃ প্রতীক়্তে প্রদীপবৎ। যথ! “লীলাকমল-পত্রাণি গণয়ামান 
পার্বতী” ইত্যাদে।। 

আনন্দবর্ধন বলেন--ব্যঞ্জনাবৃত্তির সহিত লক্ষণা বা গুণবৃত্তির তেদ ছুই 
প্রকারের--শ্বরূপগতভে? ও বিষয়গত ভেদ । স্বরূপগত ভেদ তিনভাবে হইতে 
পারে--(১) গুণবৃত্তি শবের অমুখয ব্যাপার, কিন্তু ব্যপ্তনা শবের মুখা ব্যাপার ; 
(২) অপ্রধানভাবে অবস্থিত গৌনীবৃত্তি বাচকত্ব বলিয়া কথিত হয় কিন্ত বাচকত ও 


ভক্তিবাদ বা 
লক্ষণান্তর্ভাববাদ 


1৪৯ ॥ 


শঞ্জকত্বের পার্থক্য অত্যন্ত বেণী এবং সুস্পষ্ট; (৩) গৌনীবৃত্তির দ্বার! লক্ষিত 
“র মধ্যে শব্দের অভিধাবৃত্তিষ্রাহ্ত অর্থ মিশিয়া যায়; কিন্ত ব্যঞ্কত্বের ক্ষেত্রে 
চ্য অর্থ নিজের স্বরূপকে প্রকাশিত করিয়াই ব্যঙ্গ্যার্থের প্রকাশক হয় । আর 
ভয় বৃত্তির মধ্যে বিষয়ভেদ তো সুস্পষ্ট ; কেন না, গুণবৃত্তি স্বরপতঃবাচকত্ব বলিয়া 
ছার লক্ষ্যার্থ অভিধ! দ্বারা সংকেতিত অর্থের প্রকারাস্তর মাত্র ; কিন্তু ব্যঞ্কত্বের 
য় হইতেছে-_ বস্তু, অলংকার এবং রল। আর ব্যঞ্জনা যে শব্েব ব্যাপাব 
গ বুঝা যায় এই কারণে যে প্রকরণাদির সহিত সংযুক্ত শবের সাহায্যেই অর্থ 
স্কত্ব লাভ করে। 


অবশ্ত আনন্দবর্ধন একথা অস্বীকার করেন না যে লক্ষণামূল ধ্বনি হয এবং 

£ সুত্রে ধ্বনি ও লক্ষণার মধ্যে সংযোগ আছে। কিন্ত তাই বলিয়া লক্ষণাঁই 

নি--এই সিদ্ধান্ত আনন্দবর্থন শ্বীকাব কবেন না। কারণ অভিধামূল ধ্বনিও 

ইয়া থাকে । সর্বোপরি শবব্যাপার ব্যতীতও ধ্বনি হইয়া থাকে-- 

মন সঙ্গীত, চেষ্টা ইত্যাদি ক্ষেত্রে । সেখানে অভিধাও নাই, লক্ষণাও নাই। 

অতএব শব্েব অবগমনশক্তিমূলক বা্গ্যার্থ অবস্থাই স্বীকার করিতে হইবে । 
মানন্ববর্ধন এই আলোচনার উপসংহার করিয়া বলিতেছেন-_ 


ব্যঞ্ককত্বং হি কচিদ্‌ বাচকত্বাশ্রয়েণ ব্যবতিষ্ঠতে, যথা বিবক্ষিতান্টপরবাচ্যে 
বনৌ। কচিত্ত, গ্রণবৃত্তাশ্রয়েন যথা অবিবক্ষিতবাচ্যে ধনে! | তদ্ভয়াশ্রয়তব- 
প্রতিপাদনায়ৈব চ ধ্বনেঃ প্রথমতরং ঘে৷ প্রভেদাবুপন্তান্তো তছুভয়াশ্রিতত্বাচ্চ 
তদেকরপত্বং তন্ত ন শক্যতে বক্ত,ম্। যন্তান্ন তদ্বাচকতৈকরূপমেব, কচিল্লক্ষণা- 
শ্রয়েন বৃত্তে১। ন চ লক্ষণৈকরূপমেবান্তত্র বাচকত্বাশ্রযয়েন ব্যবস্থানাৎ। ন 
চোভয়ধর্মত্বেনেৰ তদেকৈকরূপং ন ভৰবতি। যাঁবদ্বাচকত্বলক্ষণাদিরূপর হিতশব্দ- 
ধর্মত্বেনাপি তথাহি গীতধবনীনামপি ব্যঞ্রকত্বমন্তি রসাদ্দিবিষয়মূ। ন চ তেষাং 
বাচকত্বং লক্ষণা বা কথকিল্পক্ষ্যতে ৷ শবাদন্াত্রাপি বিষয়ে ব্যঞ্জকত্বস্ত দর্শনাদ্‌ 
বাচকত্বাদি-শব্ধর্মপ্রকারত্বমযুত্তং বক্ত,ম্। *** তদেবং শানে ব্যবহারে ত্রয়ঃ 
প্রকারাঃ-বাচকত্বং, গুণবৃত্তির্যঞ্কত্বং চ। 

অনুমিভিবাদ অন্ুমিতিপক্ষের বক্তব্যের বিচারের হত্রপাত করিস 
শ্রীমদানন্দবর্ধন নিয়ৌোক্তভাবে তাহাদের বক্তব্য উপস্থাপিত 

ক্রিয়াছেন-- 
প্ব্যপ্রকত্বং শঙ্খানাং গমকত্বং তচ্চ লিঙ্গত্বম্‌ : অতশ্চ ব্যঙ্গাপ্রতীতি লিঙ্গি- 
ট্রিতীতিরেবেতি লিঙ্গি-লিঙভাব এব তেবাং ব্যঙ্গযব্যঞকতাবো। নাপরঃ কষ্চিৎ। 

ভু--৪ 


॥৬৩ | 


অতশ্চৈতদবন্তমেব বোদ্ধব্যং যন্মাদভিপ্রায়াপেক্ষয়া ব্যঙকতমিদানীমেব ত্বয়া 
গ্রতিপার্দিতম্‌ ) বজ্.ভিপ্রায়শ্চান্থমেয়রূপ এব। 

অন্গমিতি-সমর্থক তাঁকিকগণ বলিতে চাহেন যে শবের অর্থাৰবোধক 
হইতেছে ব্যঞ্জকত্ব এবং ইহা অন্থমানের হেতু । যেহেতু ব্যঞ্জকত্বের দ্বাঃ' 
ব্ঙ্গযগ্রতীতি সিদ্ধ হয়, সেহেতু ব্যঞ্জকত্ব হইতেছে ব্যঙ্গ্যত্বের হেতু বা লিঙ্গ এ 
ব্ঙ্গ্যত্ব হইতেছে বাঞ্জকত্বের সাধ্য বা লিঙগী। অতএব এখানে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জ 
সম্বন্ধ ন৷ বলিয়া লিঙ্গি-লিঙ্গ সম্বন্ধ বলাই উচিত। স্ততরং যুক্তিসঙ্গতভাবেই- 
এক্ষেত্রে অনুমিতি-পক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয় । 

আনন্দবর্ধন হুইভাবে এই সিদ্ধান্তের বিচার করিয়া এই অভিমত খণ্ডণ 
করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বলিলেন-_ 

নম্বেবমপি যদি নাম স্তাৎ। তৎ কিং নশ্ছিন্নম্‌? বাচকহগুণবৃত্তিব্যতিরিক্তো 
ব্যঞকত্বলক্ষণঃ শব্বব্যপারোতন্তীত্যম্মাভিরত্যুপগতম্। তত্ত ঠচবমপি ন কাচিৎ 
ক্ষতিঃ। তদ্ধি ব্যঞকত্বং লিঙ্গতমন্ত অন্তদ্বা। সর্বথ। প্রসিদ্শাবপ্রকার- 
বিলক্ষণত্বং শব্ববযাপারবিষক্বত্ধং চ তন্তান্তীতি নান্ত্যেবাবয়োধিবাদঃ 1” 

আনন্দবর্ধন বলিতেছেন--এক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। 
কারণ আমরা বলি--অভিধা ও লঞ্ষণা ছাড়া শব্ষের তৃতীয় একটি বুি 
আছে--স্যাহাকে আমরা বলিয়াছি ব্যঞ্রকত্া। আপনাবাও শব্দের এই 
তৃতীয় বৃত্তি ত্বীকার করিয়াছেন এবং তাহাকে বলিয়াছেন--লিঙ্গত্ব। নামে” 
পার্থক্য ব্যতীত অন্ত পার্থক্য না থাকাপ্দ শবের তৃতীয় বুত্তিত্বীকারন্ধপ যে 
সিদ্ধান্ত আমরা করিয়াছি, বস্ততঃ তাহাই আপনার! সমর্থন করিয়াছেন। অতএব 
পরোক্ষভাবে আপনারাও আমাদের মতই গ্রহণ করিয়াছেন । 

অতঃপর আনন্দবর্ধন গভীরভাবে প্রশ্নটির বিচার করিয়াছেন। লিঙ্গি-লিঙ্গ- 
ভাব এবং ব্ঙ্গ-ব্যঞ্কত্ব ভাবের মধ্যে নামের পার্থক) ছাড়া স্বরূপগত পার্থক্য 
কি কিছু নাই? উহারা কি একই? এনসনম্বন্ধে আননাবর্ধণ নিম্ন, 
অ]পনার বক্তব্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই স্পষ্টভাবে ঘোষ-। 
করিয়াছেন-- 

পন পুনরয়ং পরমার্থো বদ ব্যঞকত্বং লিঙগত্বমেব, সর্বত্র ৰ্ল্গাগ্রতীতিশ 
লিঙ্গি-প্রতীতিরেবেতি'- লিঙ্গ তই হইতেছেব্যঞরকত্ব এবং সর্বক্ষেত্রেই ব্যঙ্গযপ্রতী্ধি 
ও লিঙ্গিগ্রতীতি একই-_ইছা৷ পরমার্থ বা চরম লত্য কখনই নছে। কারণ 
স্বরূপ তিনি বলিলেন-. 

ছ্বিবিধে। বিষয়ঃ শব নাম্‌--অন্মেয়ঃ প্রতিপাস্তশ্চ । তত্রান্মেয়ো বিবক্ষা- 


1৫১ 


লক্ষণঃ | বিবক্ষা চ শবাম্বরপপ্রকাশনেচ্ছা শবেনার্থপ্রকাশনেচ্ছা চেতি 
দ্বি-প্রকারা। তত্রাগ্া ন শাব্ব্যবহারাঙগম্‌। সা হি প্রাণিত্বমাত্রপ্রতিপত্তিফলা। 
শ্ৰিতীয়া তু শব্বিশেষাবধারণাবসিতব্যবহিতাপি শবকরণ-ব্যবহারনিদ্ধনম্‌। তে 
তু দ্বেংপ্যন্থমেয়ে! বিষয়ঃ শব্বামাম্‌।”” 

আনন্দবর্ধন বলেন- শবেব বিষয় অন্থুমেষ ও এতিপাগ্য এই ছুই ভাগে 
বিভক্ত । তন্মধ্যে বক্তার বিবক্ষা হইতেছে-__অনুমানের বিষয়। অর্থাৎ 
শবের দ্বারা শুধু এইটুকু অন্মান কবা চলে যে বকা কিছু বলিতে চাছেন। 
কিন্ত অনুমানের দ্বারা বুঝা যায় না শব্দের অর্থ কি হইবে অর্থাৎ তিনি কি 
বলিতে চাছেন। তাহ! শব্দের প্রতিপাগ্ভ বিষয়ের ক্ষেত্র। শবের প্রতিপা্ 
ব্যাপারের আলোচন! করিতে গিয়া আনন্দর্ধন বলিলেন-_ 

“প্রতিপান্তস্ত প্রযোজবর্থপ্রতিপাদনসমীহাবিষয়ীকৃতোহর্৫থঃ। সচ গ্বিবিধঃ 
_বাচ্যো ব্যঙ্গ্যশচ। **স তু দ্বিবিধোইপি প্রতিপাঞ্ঠেো! বিষয়ঃ শবানাং ণ 
লিঙগিতয়া স্বরূপেণ প্রকাশতে, অপি তু কত্রিমেণাকত্রিমেণ বা সধন্ধাস্তরেণ। 
বিবক্ষাবিষযন্বং ছি তস্তার্থন্ত শবৈলিপ্গিতয়া প্রতীয়তে, ন তু ম্ববপম্। যদি হি 
লিঙ্গিতয় তত্র শব্ধানাং ব্যাপারঃ স্তাৎ, তচ্ছব্দার্থে সম্যঙ. মিথ্যাত্বাদিবিবাদা! এব 
ন প্রবর্তেবন্‌ ধূমাদিলিঙ্গানুমিতান্রমেয়াস্তরবৎ | ব্যঙ্গযশবার্থো বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্ত- 
তয়! বাচ্যবচ্ছবস্ত সন্বন্ধী ভবত্যেব। সাক্ষাদসাক্ষা্াবে হি সন্বন্ধন্তাপ্রযোদকঃ। 
'***তণ্মাদ বু,ভি প্রায়দপ এব বাঙ্গ লিঙ্গতয়৷ শবানাং ব্যাপার, তথ্বিষয়ীকৃতে 
তু প্রতিপান্ভতয়া ॥ 

এখানে আনন্দবর্ধন আবে! বিশদভাবে অন্ুমিতি ও ব্যঞ্কত্বের বিষয়ভেদ 
দেখাইয়াছেন। শবের প্রতিপাগ্ভ বিষয়কে ম্বরূণে প্রকাশ করিতে কোন 
ক্ষেত্রেই শব্কে লিঙ্গ ব। হেতুবপে গ্রহণ করিতে হয় না- গ্রহণ করিতে হয় 
ব্বযিম, অকৃত্রিম বা অন্য সন্বন্ধকে । এক্ষেত্রে যে পিঙ্গি-লিঙ্গভাব নাই, তাহার 

কঁট্য প্রমাণ ছইটি ; প্রথমতঃ এখানে অন্বয়-ব্যতিরেক নাই। শব থাকিলেই 
তাহার ব্যঞ্জকত্ব থাকিবে এবং তাহ! না থাকিলে ব্যঞ্জকত্ব থাকিবে না--এ কথা 
ঠিক নহে। কারণ শখ আছে অথচ ব্যঞ্জকত্ব নাই-_-ইহা যেরপ দেখা যায়, 
তেমনি শব নাই অথচ ব্যঞ্জকত্ব আছে-_ইহাও দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ 
লিঙ্লিঙ্গিতাবের ক্ষেত্রে অন্থমেয় বিষয়ের সত্যমিথ্যা লইয়া মতভেদের কোন 
অরকাশ থাকিতে পারে না। ধৃম থাকিলেই অগ্নি থাকিবে এ বিষয়ে কোন 
বিবাদ নাই। কিস্ত শব ও ব্যঙ্গার্থের ক্ষেত্রে এরূপ অসন্দিগ্ধ নিশ্চয়তা নাই। 
কারণ এখানে ব্যঙ্গ্যার্থ সাক্ষাৎভাবে শের সহিত সম্বন্বযুক্ত নয়) বাঙ্গ্যার্থ 


বা ৪১ 


এখানে গৌণভাবে বা পরম্পরাক্রমে সবন্ধযুক্ত হই! থাকে। আননধর্ধন 
এই গ্রসঙ্গের উপনংহার-মুখে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন-_ 

ন চ ব্যঞ্জকত্বং লিঙ্গত্বরূপমেব আলোকা দিঘন্তথাপৃষ্টত্বাৎ। তশ্মাৎ প্রতিপাস্তো 
বিষয়ঃ শব্ধানাং ন লিঙ্গত্বেন সন্বন্ধী বাচ্যবং। যোহি লিঙ্গিত্বেন তেষাং সথন্কী 
বথ।, দশিতো বিষয়ঃ, স ন বাচ্যত্বেন প্রত্তীয়তে, অপি তুপাধিত্বেন। প্রতিপাগ্থান্ত 
চ বিষয়ন্ত লিঙ্গিত্বে তথ্ঘিয়াঁণ।ং বিগ্রতিপত্তীন।ং লৌকিকৈরেব ক্রিরমাণানামভাবঃ 
প্রসজ্যেতেতি। কক্যথ। চ বাচ্যবিষয়ে প্রমাণাস্তরানুগমনে সম্যক ত্বপ্রতীতে 
কচিৎক্রিয়মাণায়াং তশ্ত প্রমাণাস্তরবিষয়ত্বে সত্যপি ন শব্ব্যাপারবিষয়তাহানি- 
ত্দঙ্গ্যন্তাপি। কাব্যবিষয়ে চ ব্যঙ্গ্যপ্রতীতীনাং সত্যাসত্যনিরূপণস্যা- 
প্রয়োজকত্বমেবেঘি। তত্র প্রমাণীস্তরব্যাপারপরীক্ষোপহাসায়ৈব সম্পদ্ততে । 
ত্থাপ্লিঙ্গিপ্রতীতিরেৰ সর্বত্র ব্যঙ্গযপ্রতীভিরিতি ন শক্যতে বক্ত,ম ॥ 

ডঃ স্থরেন্ত্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশষ আননদবর্ধনের উপযুক্ত অভিমতকে শুন্দ 
ভাবে উপস্থাপিত করিয়া! বপিয়াছেন-_ 

আলোকের দ্বার! যেমন বস্তু অভিব্যক্ত হয়, তেমশি শবের দ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থও 
অভিব্যক্ত হয়। একথা বলা চলে না! যে বাঙ্গার্থ যখন বুঝা যায়, তখন তাহার 
সত্যত্ব অনুমাশের দ্বারা পিশ্চয় করা যায় । অতএব ব্যঙ্গার্থও অন্থমানের দ্বার! 
নিশ্চয় কর! যায়। কারণ তাহা হইলে বাচ্যার্থও অনুমানের দ্বারা বুঝ! যায় 
বলিতে হয়। কারণ বচ্যার্থের সত্যতাও অন্রমানের দ্বার নির্ণাত হয়। একটু 
প্রণিধান করিয়! দেখিলেই বুঝা যায় সত্যন্ব বাঁচ্যার্থও নঘ, ব্যঙ্গ্যার্থও নয়; ইহা 
একটি অতিরিক্ত বিষয় এবং উহা অনুমানের দ্বারা নিশ্চিত হয়। কাব্যবিষয়ে 
বাঙ্গ্যপ্রতীত অর্থের সত্যাসত্য নিবূপণের কোন অবসর নাই। অতএব ক্য্গ্য- 
প্রস্তীতি যে সাধ্য-প্রতীতি তাহা বলা যায় না। অনুমানের দ্বারা কেবলমাত্র 
অভিপ্রায়ই বুঝা! যায়। এজন্ত অভিপ্রারবোধকে ধ্বনি বল! যায় না। 

মহিম ভট্ট ধ্বনিবাদধবংসের উদ্দোন্তে “ব্যক্তিবিবেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। 
মহিম ভট্রের অভিমত আলংকারিক সমাজে গ্রাহ হয় নাই। বিভিন্ন সংস্কৃত 
অলংকারগ্রন্থ ছাড়াও আধুনিককালে সুরেন্দ্নাথ দাসগুপ্ত মহিমভট্রের মতের 
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা! করিয়াছেন । ডঃ বমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও তার 
148691515 ০21611521 171 412016176 12019 নামক গ্রন্থে ধ্বনিষাদ ও 
'অম্ুমিতিবাদের বিস্তৃত আলোচনা! করিয়াছেন । ডঃ স্থুরেন্্রনাথ দাসগুপ্ত বলেন-:- 

“মহিমভট্টের বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে, যদিও তিনি অবিনাভাবলব্ন্ধ" 
শ্বরণকে অনুমানের প্রতি প্রধান কারণ বলিয় নির্দেশ করিয়াছেন, তথাপি 


৬৩ ॥ 


ব্ঙ্গার্থের গ্রতীতির সময়ে যে তাদৃশ কোন ব্যাপ্তির স্মরণ হয় তাহা দেখাইতে 
চেষ্টা করেন নাই। অবিনাভাবিত্ব থাকিলেই বা অবিনাতৃতরূপে প্রকাশিত: 
হইলেই যে তাহা অন্থষান হয়, তাহ। বলা যায় না। পুষ্পরূপের প্রকাশেই 
পুল্পের প্রকাশ । এখানে পুষ্পরূপের জ্ঞানের সংগে, সংগে অবিনাভূতরূপে যে 
পুষ্পের জ্ঞান হয়--ইহাকে অনুমান বলা চলে না। বিভাবাদিব্যাপারের "বার! যদি 
অন্তর্গত সংস্কার উদ্্ধ হইয়া তাহা আন্বাদিত হয়,তবে তাদৃশ রসান্বাদকে অনুমান- 
গম্য অর্থ বল! যায় না।” (কাব্যবিচার ) 
অতঃপর তাৎপর্য পক্ষের বক্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা! করা যাইতেছে। 
তাৎপর্য্যবাদিগণও শবের তৃতীয় বৃত্তি ম্বীকার করেন; তৰে 
তাৎপর্য্যবা তাহার্দের মতে সেই বৃতিটি হইতেছে তাৎপর্য, ব্যঞ্জনা নহে। 
প্রীমদাননাবর্ধন তাৎপর্যবাদিগণের বক্তব্য নিয়লিখিতভাবে 


উপস্থাপিত করিয়াছেন । 
*প্রাগুক্তযুক্তিভিরবাচ্যব্যতিরি্তস্ত বস্তনঃ সিদ্ধিঃ কতা, স তর্থো ব্যঙ্যতৈব 


কম্মাদ্‌ ব্যপদিহাতে। যত্র চ প্রাধান্তেনাবস্থানং, তত্র বাঁচতয়ৈবাসৌ ব্যপদে্ুং 
যুক্তঃ, তৎপরত্বাদ্‌ বাক্যন্ত । অতশ্চ তত্প্রকাশিনে! বাক্যন্ত বাচকত্ষেব ব্যাপার: 
কিং তন্ত ব্যাপারাস্তরকল্পনয়া ? তন্মাৎ তাৎপর্যবিষয়ো যোহর্থঃ স তাবদুখ্যতয়া 
বাচ্যঃ। যা ত্বস্তর! তথাবিধে বিষয়ে বাচ্যান্তর-প্রতীতিঃ, সা তৎ্প্রতীতেরুপায়মাত্রং 
পদার্ঘপ্রতীতিরিব বাক্যার্থ-প্রতীতেঃ।” 

তাৎপর্যবাদিগণ বলেন--শব্দব্যাপারে বাচ্যের অতিরিক্ত বস্তর সিদ্ধি আমরাও 
মানি, কিন্ত তাহাকে ব্যক্গ্যতা বলা হইবে কেন? যেখানে শবার্থ মুখ্যভাবে 
অবস্থান করে, সেখানে তাহাকে বাচ্যার্থ বলাই সঙ্গত; কারণ বাক্য সেখানে 
তৎ-পর অর্থাৎ প্রধান-অর্থ-পর হইয়াই অবস্থান করে। অতএব বক্তার তাঁৎপর্য্য- 
প্রকাশক বাক্যকে শবের বাচকত্ব ব্যাপারেই ফল বলিতে হইবে। কাজেই 
তাৎপর্য ব্যতীত অন্ত ব্যাপার কল্পনার কোন প্রয়োজনই নাই। আপত্তি হইতে 
পারে যে বাক্যের ভাৎপর্য গ্রকাশিত হইবার পূর্বে তাহার অভিধেয় অর্থ প্রকাশিত 
হয়, অতএব এখানেও তো৷ শব্দের বাচকত্ব ব্যাপার আছে। এক্ষেত্রে কোনটি 
বার্থ বাক্যার্থ হইবে? তত্বত্তরে তাৎপর্যবাদিগণ বলেন যে মাঝখানে যে অর্থ 


গ্রকাশিত হয়, তাহা তাৎপর্য-বিশিষ্ট মৃখ্যার্থ গ্রতীতির উপারমাত্র । যেমন পদের 


অর্থের প্রতীতির সাহায্যে বাক্যার্থের প্রতীতি হয়--এখানেও তদ্রপ। 
সষ্টতঃই এখানে তাৎপর্য্যবৃত্বির সর্বপ্রীহিক শক্তিকেই গ্রহণ কয হছইয়াছে। 


তাৎপর্য খলিতে বার বা কৰিব লমগ্র অভিপ্রায়-পরত্বকে বুঝা ইতেছে। ভাৎপর্যা 
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অর্থাৎ তৎ-পর-ঝ্য অর্থ।ৎ 12011 125010101-পর | স্থতরাঁং শবের তাৎ- 
পর্যযশক্তিই আছে-_অন্ত শক্তি নাই বা থাকিতে পারে না--ইহাই তাৎপর্ধ্যবাদি- 
গণের অভিমত। “অবলোক'-রচয়িতা ধনিক স্পষ্টই বলিয়াছেন-_ 
এতাবত্যেব বিশ্রাস্তিঃ তাৎপর্যস্যেতি কিং কৃতম্‌। 
যাবওকার্ধ্য-প্রসারিত্বাৎ তাৎপর্য্যং ন তুলা-ধৃতম্‌ 

তাৎপধ্যবাদিগেণের এই দৃষ্টিভঙীর ব্যাখা করিয়াই ডঃ ভি রাখবন বলিয়াছেন 
-_-]2609158, %65005 ০৬০1 (11০ আ015 91055 01 019 919691615 
10766061010, 110 ০০19 ৪1] 1001)1109610105 ০00115 00 11 
0510 01 005 55:0159560. 561756 (91215215-0150545 [.0. 147) 

ইহা ব্যতীত তাৎপধ্যবাদিগণ আরো বলেন যে বাচ্যার্থ-স্বীকারের দ্বারা 
বাক্যের একবাক)তারপ লক্ষণই নষ্ট হুইয়া যাইবে । অতএব এদিক হইতেও 
ব্ঙগ্যার্থ-স্বীকারে বাঁধা আছে। তাৎপর্-শক্তি স্বীকার করিলে সে দোষ 
ঘটিবে না। 

তাৎপর্যবাদিগণের বক্তব্যের উত্তরে আনন্দবর্ধনের বক্তব্য নিয্নরূপ*_ 

অন্রোচ্যতে--যত্র শবঃ ন্বার্থমভিদধানোহ্র্ধাস্তরমবগময়তি তত্র যত ততস্ত 
্বর্থাভিধায়িত্রং ষচ্চ তদর্থাস্তরাগমহেতুত্বং তয়োরবিশেষো বিশেষো বা। ন 
তাব্দবিশেষঃ? যন্মাত্বৌ ঘ্ৌ ব্যাপারে ভিন্নবিষয়ৌ ভিন্নরূপৌ চ প্রতীয়েতে 
এব। তথাহি বাচকতলক্ষণে!-ব্যাপারঃ শবস্ত স্বার্থবিষয়ঃ, গমকত্লক্ষণত্বর্থাত্তর- 
বিষয়ঃ | ন চন্বপর-ব্যবহারে বাচ্যবাঙ্গ্যয়োরপহ্রোতুং শক্যঃ; একন্ত সম্বন্ধিত্বেন 
প্রতীতেরপরস্ত সম্বন্ধি-সম্বপ্ধিত্বিন । বাঁচ্যো হার্থঃ' সাক্ষাচ্ছব্যন্ত সন্বস্বণ, তদিতরত্ব- 
ভিধেয়-সামর্থ্যাক্ষিগ-সন্বদ্ধি-সন্বন্ধী । যদি চ স্বসন্বদ্ধিত্বং সাক্ষাতন্ত স্তাত্বদার্থাস্তরত- 
ব্যবহার এব ন ন্তাৎ। তন্মাদদ বিষয়ভেদ্তাবত্তয়োর্ধযাপারয়োঃ ম্থগ্রসিদ্ধঃ, রূপ- 
ভেদোহপি প্রসিদ্ধ এব। ন হি যৈবাভিধানশক্তিঃ সৈবাবগমনশক্তিঃ । অবাচ- 
কন্তাপি গীতশবাদে রপাদদিলক্ষণার্থাবগম-দর্শনাৎ। অশবস্তাপি ঢেষ্টাদের- 
বিশেষপ্রকাশন-প্রসিদ্ধেঃ | * * ** তন্মাদ্‌ ভিন্নবিষয়ত্াদ ভিন্নরূপতাচ্চ স্বার্থা- 
ভিধারিত্বমর্থাস্তরাবগম-হেতুত্বং চ শবান্ত যত্তয়োঃ স্পষ্ট এব ভেদঃ। 

আননাবর্ধ বলিতে চাহেন যে তাৎপর্যবাদিগণ শব্দের বাচ্যাতিরিক্ত অর্থ 
স্বীকার করিলেও, তাৎপধ্যশক্তিকে ব্যাপকভাবে ৰাচকশক্তির অস্তভূর্তি করায় 
ব্যাপারটি প্রকৃতপক্ষে শবের শক্তি হইয়াই দীড়ার। কিন্ত একথা! তো অন্বীকার 
করা যায় না যে শব্দের অভিধাশক্তি ও অবগমনশস্তি এক নহে । ইছায়া বিষয়ভেদ 
ও রূপভেদবশতঃ নুস্পষ্ভাবেই শ্বতন্ত্রঃ কারণ অভিধেয় অর্থ সাক্ষাৎ শবসন্বন্ধী, 
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আর বাঙ্গ্যার্থ হইতেছে অভিধেয় অর্থের সম্বন্ধি-সম্বস্থী ) অর্থাৎ বাচার্থের দ্বারা 
আক্ষিণ্ড হইয়াই ব্যঙ্গয-অর্থের প্রতীতি হয়, বাচ্যার্থের স্ঠায় সাক্ষাৎ শষ্দের ছারা 
ইহার প্রতীতি হয়না । অতএব বাচকত্ব হইতেছে শব্দের নিজের অর্থ-প্রকাশক এবং 
বঙ্গযার্থ হইতেছে গমকত্ব-লক্ষণ-বি শিষ্ট অর্থাস্তরের বৌধক | শের উভয় বৃত্তিই যদি 
শব্দের সহিত সাক্ষাৎ সম্বদ্ধেই আবন্ধ হইত,তাহা হইলে ছুই প্রকার বৃত্তিদ্বীকারের 
প্রয়োজন থাকিত না। তাহ। ব্যতীত অবগমন শক্তি কেবল শাব্ধ-ব্যাপার নয়। 
অবাচক গীত-চেষ্টার্দির ক্ষেত্রেও অবগমন-শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। অতএব 
রূপতেদ ও বিষয়ভেদ বশতঃ,- একটি বৃত্তি শব্দের অভিধ! বৃত্তির প্রকাশক হওয়ায় 
এবং অপরটি অবগমন-শক্তির সাহায্যে অর্থাস্তরের প্রকাশক হওয়ায়--উভয় বৃত্তির 
গ্রভেদ সুস্পষ্ট ও অনস্বীকার্য । 

তাৎপর্যবাদিগণের অভিমত উপস্থাপনকালে বল] হুইয়াছে-_”পদার্থ- 

। প্রতীতিরিব ৰাক্যার্থ-প্রতীতেঃ*, অর্থাৎ যেমন পদের অর্থের প্রতীতির সাহায্যে 
বাক্যার্থের প্রতীতি হয়, এখানেও তেমনি মধ্যস্বলে আগত অর্থের প্রতীতির 
সাহায্যে তাৎপর্য্যের প্রতীতি হয়। আনন্দবর্ধ এই অভিমতে আপত্তি 
জানাইয়া বলিয়াছেন__ 

“নন চ পদার্থ-বাক্যার্থ-9ভাযো বাচ্যবব্যঙ্গায়োঃ। যতঃ পদার্থ-প্রতীতিরস- 
ত্যৈবেতি কৈশ্চিন্‌ বিদ্বদ্ভিরাস্থিতম্‌। যৈরপ্যসত্যত্বমন্তা নাভ্যুপেয়তে তৈর্বাক্যার্থ- 
পদার্থয়োর্ঘটততুপাদানকারণ-হণায়োইভ্যুপগন্তব্যঃ। যথা হি ঘটে নিষ্পয়ে তছু- 
পাদনকারণানাং ন পৃথগুপলম্তস্তঘৈৰ বাক্যে তদর্থে বা প্রতীতে পদতদর্থানাং তেষাং 
তদা বিভক্ততয়োপলস্ততে বাক্যার্থ-বুদ্ধিরেব দূরীভবেৎ। ন ত্েষ বাচ্যব্যঙ্ষায়োর্ন্যায়ঃ, 
নহি ব্যঙ্গ্যে প্রতীয়মানে বাচ্যবুদ্ধিদুর্রীভবতি, বাচ্যাবভাসাবিনাভাবেন তন্ত 
প্রকাশনাৎ। তশ্মাদ, ঘট-প্রদীপন্তায়গয়োঃ। যখৈব হি প্রদদীপধ্ধারেন ঘট- 
প্রতীতাবুৎপন্ায়াং ন প্রদীপ-প্রকাশো নিবর্ততে, তহদ, ব্যঙ্গ্-প্রতীতো 
বাচযাবভাসঃ। | 

শ্রীষদানন্দবর্ধনের বক্তব্য হইতেছে--পদ বাক্যার্থের প্রকাশ করে, এবং 
বাক্যার্ঘ ও পদার্থের মধ্যে নিত্য সবব্ধ আছে--এই অভিমত সর্বজনগ্রাহা নহে। 
কারণ বৈয়াকরণ মতে পদের অর্থের কোম পারমাধিক সত্যতা নাই; আবার 
মীমাংসকমতে পদের অর্থের পারমাধিক স্থিরতা আছে। শোযষোক্ত অভিমতে 
ইহা বলা হইয়াছে যে ঘট নিগ্সিত হইলে যেমন তাহার উপাদান কারণ মৃত্তিকাদি 
আর পৃথকভাবে উপলব্ধ হয় না, সেইরূপ ৰাক্যার্থের প্রতীতি হইলে তাহার 
উপাদান কারণ পদ বা পদার্থের আর পৃথক গ্রতীতি হয় না। কারণ তাহা 
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হইলে বাক্যার্থবোধই সম্ভব হইবে না। এখানে লক্ষণীয় মুখ্য বিষয় হইল 
একটির ( বাক্যার্থের ) উপলব্ধি অন্তটিকে ( পদ ও পদার্থ) নষ্ট করে । আনন্দবর্ধন 
মীমাংসকগণের এই মত-খগ্ুনে দ্বিতীয় যুক্তি দেখাইতেছেন ষে এই পদার্থ-ব্যাকার্থ- 
্ায় বাচ্য-ব্যঙ্গ্যের সম্পর্কে প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ ব্যঙ্গ্য প্রতীয়মান 
হইলে বাচ্যার্থবোধ নষ্ট হয় না। ব|চ্যের সহিত অবিনাভাবেই ব্যঙ্গের প্রকাশ 
ঘটে। অতএব এখানে সম্পর্ক হইবে--ঘট-প্রদীপ সম্পর্ক,। ঘটকে প্রকাশ 
করিলেও প্রদীপের প্রকাশ নষ্ট হস্ব না, তেমনি বাচ্যার্থ ব্যাঙ্গ্যার্থকে প্রকাশ 
করিলেও বাচ্যার্থ নষ্ট হয় না। অতএব তাৎপধ্যবাদিগণের অভিমত গ্রহণযোগ্য 
নহে। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 'অবলোক*কার ধনিক ব্যঙ্গা-ব্যঞ্নক-ভাব শ্বীকার 
করেন না। এবিষয়ে হুদীর্থ আলোচনাস্তে তিনি স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়! 
বলিয়াছেন-- 

“অতে। ন রসাদীনাং কাব্যেন সহ ব্যঙ্গয-ব্যরকভাবঃ। কিং তহি? ভাব্য- 
ভাবক-সন্বন্ধঃ | কাব্যং হি ভাবকং, ভাব্যা রসাদয়ঃ | তে হি ম্বতো ভবস্ত এব 
ভাবকেযু বিশিষ্টবিভাৰাদিমতা কাব্যেন ভাব্যস্তে।” ( অবলোক পৃঃ ১৫৮) 

তিনি আনন্দবর্ধনের ঘট-প্রদ্দীপ-ন্তায়কেও গ্রহণ করেন নাই। এবিষয়ে 
ধনিক বলেন- ঘট-প্রদীপ-্তায়ে ব্যঞ্জক 'প্রদীপ* এবং “ব্যঙ্গ)* ঘট উভয়েই পৃথক 
পদার্থ এবং প্রত্যেক পদার্থের স্বতন্ত্র উপাদান কারণ আছে । কেবলমাত্র অনু- 
রূপক্ষেত্রে ঘট প্রদীপ-্ভায়ের ব্যবহার সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু রসের ক্ষেত্রে 
এই ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারে না; কারণ বিভাবাদির দ্বারাই রসনিষ্পত্তি হয় 
এবং রসের সহিত বিভাবার্দির গুধু নিবিড় সংযোগ নয়, পরম্পর-সাপেক্ষতাও 
আছে। বস্ততঃ বিভাবাদিই রসম্থষ্টির মূল উপাদান । অতএব ধনিকের মতে-_ 

"এবং চ সতি রসাদীনাং ব্যঙ্গযত্বমপান্তমূ। অগ্ততে। লন্ধসত্তাকং বস্তু অন্ধেনা- 
ভিব্যঙজ্যতে, প্রদীপেনেব ঘটাদি। নতু তদ্গানীমেব অভিব্যগ্রকত্বাভিমতৈঃ 
আপাণগ্রম্বভাবমৃ।” ধনিক স্বীয় উক্তির দ্বারা প্রকৃতপক্ষে রসের উৎপত্তিবাদের 
কথাই বলাছেন। এই মভবাদ যে গ্রাহ নহে-_তাহ] দেখানে! হইয়াছে । 

পূর্বপক্ষিগণ বলিয়াছেন যে এইভাবে ( ব্যঙ্গয-ব্যঞ্জকত্ব-স্বীকারের দ্বারা ) একই 
বাকের যুগপৎ ছইটি অর্থ স্বীকার করা হইলে বাক্যের একার্থতা ন্ট হইবে। 
বাক্যের লক্ষণই হইতেছে একার্থতাবিশিষ্ট পদাবলী । পূর্বপক্ষিগণের এই 
আশংকার উত্তরে আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন-_ 

দৈষ দোষঃ। গুপ-প্রধানভাবেন তয়ৌররযবস্থানাৎ। ব্ঙ্গান্ত হি কচিৎ 


৫৭ 


প্রাধান্তং বাচ্যন্তোপসর্নভাবঃ, কচিদ্ধাচ্যন্ত প্রাধাস্তমপরস্ত গুণভাবঃ | তত্র বাঙ্য-. 
প্রাধান্তে ধবনিরিত্যুক্তমেব বাচাপ্রাধান্তে তু প্রকারাস্তরং নির্দেক্ষ্যতে ৷ তন্মাৎ 
স্থিতমেতত্ব্যঙ্গ্পরত্বেপি কাব্যস্ত ন ব্যঙ্যন্যাবিধেয়ত্বমপি, তু ব্যঙ্গযত্বমেব। 
কিং চ বাঙ্গ্যন্ত প্রাধান্তেনাবিবঙ্ষায়ামপি বাচ্যত্বং তাবদ্‌ ভবপ্তিরনাভ্যুপগন্তব্যমতৎ- 
পরত্বাচ্ছবস্ত | তদদত্তি তাবঘ্যঙ্গ্যঃ শব্ধানাং কশ্চিদ্‌ বিষয় ইতি। যত্রাপি তন্ত 
প্রাধান্যং তত্রাপি কিমিতি তৎ-ম্বরূপমপত্ুযতে । এবং তাবদ্‌ বাচকত্বাদন্যদে 
ব্য্কত্বমূ। ইতশ্চ বাচকত্বাদ্‌ ব্যঞ্জকত্বস্তান্তত্বং যদ্বাচকত্বং শবৈকা শ্রয়মিতরত, 
শবা শ্রয়মর্থীশ্রয়ং চ শব্দার্থয়োদ্বয়োরপি ব্যঞ্জকতন্ত প্রতিপাদিতত্বাৎ ॥ 


(আনন্দবর্ধন বলিতে চাহেন--ুগপৎ ছুইটি অর্থ প্রকাঁশিত হইলেও এখানে 
একবাক্যত। নষ্ট হয় না। কারণ অর্থ ছুইটির মধ্যে একটি থাকে প্রধানভাবে এবং 
অপরটি থাকে অপ্রধানভাবে । কোথাও ব্যঙ্গ অর্থ হয় প্রধান, কোথাও বাচ্য 
অর্থ হয় প্রধান। ব্যঙ্ষ্যার্থ প্রধান হইলে ধ্বনি হয়, বাচ্যার্থ প্রধান হইলে 
গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য হইয়া থাকে । তাছাড়া বাচকত্ব কেবল শবকে আশ্রয় করিয়া 
থাকে, আর ব্যঞকত্ব শব ও অর্থ উভয়কে আশ্রয় করে। স্থতরাং শব ও 
অর্থের ব্যঞ্জকত্ব অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। 

ধবনিবাদ ও তাৎপর্যবাদের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, 
তাৎপধ্যবাদিগণ মনে করেন যে, তাৎপর্য্যশক্তি একটি অবিশ্রান্ত শত্তি, ইহা 
অভিধেয় অর্থের প্রতীতি বুঝাইয়াই শেষ হয় না। বাক্যের সমস্ত অর্থ বুঝানোই 
ইহার কাধ্য। অপরপক্ষে ধবনিবাদিগণ মনে করেন---ষে তাৎপর্য্যশক্তি অবিশ্রাস্ত 
নছে-_পরস্ধ বিশ্রাস্ত ; ইহা বাচ্যার্থ বুঝাইয়াই শেষ হয়; পরবর্তী অর্থ ধ্বনির 
সাহায্যে লাভ করা যায়। উভয়মতেই বাচকের দুইটি অর্থ স্বীকার কর! হয়। 
তবে তাৎপর্যবার্দিগণ মনে করেন যে উভয় অর্থই তাৎপর্য, একটি অপরটি লাভের 
উপায়মাত্র | ধ্বনিবাদিগণ বলেন--উভয় অর্থ শ্বতন্ত্র; বাচ্যার্থ হইতেছে গৌণ 
আর ব্যঙ্গ্যার্থ হইতেছে মুখ্য । 

তাৎপধ্যবারিগণের বক্তব্য সম্বন্ধে ধ্বনিবাদিগণের বক্তব্য যাহাই হউক, 
তাৎপর্যবাদিগণের বক্তব্যের অন্তনিষ্থিত সত্যটি অন্বীকার করা যায় না। ভাৎপর্য্য- 
বাদিগণ অল্পষ্টর্ূপে যাহ! বলিতে চাহিয়াছেন, একজন আধুনিক পণ্ডিত তাহা 
নুষ্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিগ্না সাহিত্যের দিক হইতে তাৎপর্য/বাদের অন্তনিহিত 
সত)কে আমাদের সম্মুখে তুলিক়্া ধরিয়াছেন। অধ্য!পক জি. হচ্মন্ত রাও ডঃ 
কফমু্তির 01575510155 20৫ 185 0138103 গ্রন্থের ভূষিকায় বলিয়াছেন-__ 
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1016111 1% ( তৎপরাদেব তাৎ্পর্যযম্‌ )1 

আমাদের মনে হয় তাৎপর্ধবাদিগণ ও ধ্বনিবাদিগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে 
বিষয়টি দেখিয়াছেন। স্মগ্র কাব্যের অস্তপ্িহিত এক্যতত্টির প্রতি দৃষ্টি 
দিয়াছেন তাৎপর্যবাদিগণ এবং ব্যঞ্জনাবৃত্তির প্রতিষ্ঠায় ও কাব্যসৌন্দর্য্যের রহস্য- 
সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন-_ধ্বনিবাদিগণ। 

ডঃ নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী তাহার কাব্যতত্ব-সমীক্ষা নামক গ্রন্থে ধনিকাদি 
তাৎপর্য্যবাদদিগণের মত নিরসনকল্পে নিয়োক্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন_ 

“যে তু অভিদধাৎ__সোহয়মিযোরিব দীর্ঘ-দীর্ঘতরঃ অভিধা-ব্যাপারঃ ইতি, 
যংপর শব্ষঃ স শবার্থঃ ইতি চ বাঙ্গ্যাভিমতোহ্্থঃ অভিধয়ৈব প্রতিপান্থঃ, তে২পি 
ন পরীক্ষ্যবাদিনঃ। যদিদং তাৎপর্যং হেতুক্রিয়ন্তে, সন কিম অন্বযবোধকঃ 
ব্যাপারঃ, অন্তো বা । আছে দততমুত্তরমূ। উপাত্তে এবার্থে তন্ত প্রবর্তনাৎ। 
অগ্তশ্চেৎ স এক ইতি কুতঃ, ডির্িবিষয়ত্বাৎ। তথা ছি “ভ্রম ধাগ্সিক' ইত্যাদে 
বিধিরেব বাচ্যঃ, নিষেধস্ত ব্যক্গ্যঃ। স কথমেকস্য ব্যাপারস্য বিষয়ো ভবেৎ ! 
অথানেকোৎসৌ তহ্ছি বিষয়-সহকারিভেদান অনজাতীয় এব যুক্তঃ। তথা হি 
বাচ্যেংর্থে সংকেতগ্রহণম্‌ এব সহায়ঃ। লক্ষ্যার্থে মৃথ্যার্থবাধাদিঃ) ব্যঙ্যার্থে 


॥৫৯॥ 


বক্তৃবৈশিষ্ট্যাদয় ইতি সহকারিভেদাদ বিষয়ভেদাচ্চ ন স ব্যাপার একরূপো 
ভবিতুমর্থতি। অনেকত্বে চ ন সজাতীয় এব। সঙজাতীয়ে হি কার্ধে 
*শব্াবুদ্ধিকর্মণাং বিরম্য ব্যাপারঃ” পদার্থবিিঃ নিরাক্তঃ। অতো ব্যাপারভেদ- 
মনঙ্গীকুর্বাণেন তস্য তস্যার্থস্য শব্গবোধ্যত্বমুপপাদগ্িতুং ন শক্যম। এতেন যদ্‌ 
ধনিকেন উক্তম-_ 

“তাৎপর্যানতিরেকাচ্চ ব্যঞ্জকত্বস্য ন ধবনিঃ। 

কিমুক্তস্যাদশ্রুতার্থ-তাৎপর্যেহন্তোক্তিরূপিনি ॥ 

ধ্বনিশ্চেৎ স্বার্থবিত্রান্তং বাক্যমর্থাস্তরাশ্রয়ম্‌। 

তৎপরত্বং ত্ববিশ্রান্তে। তন্ন বিশ্রান্ত)সম্ভবাৎ ॥ 

এতাবত্যেব বিশ্রাস্তিস্তাৎপর্যস্যেতি কিং কৃতমূ। 

যাঁবৎকার্ধপ্রসারিত্বং তাৎপর্যং ন তুলাধৃতম্‌ ॥ 

প্রতিপাগ্ধস্য বিশ্রান্তিরপেক্ষা-পুরণাদ যদি । 

বক্তধিবক্ষতা-প্রাপ্তেরবিশ্রান্তিন“বা কথম্‌। 


ঈদৃশি চ বাচ্যার্থনিরূপণে ক্লুপ্তাভিধাদিশক্তিবশেনৈব সমস্ত-বাক্যার্থাবগতে 
ব্যঞ্জনারূপশক্ত/স্তর-পরিকল্পনং প্রয়াসমাত্রম-_ ইতি তদপি প্রত্যুক্তং বেদিতব্যম্‌ ॥ 
( কাব্যতত্ব-সমীক্ষা! ২৮৪-৮৫ ) 

এখানে প্রদিত যুক্তি ব্যঞজনাবৃত্তি ্বীকার সম্পর্কে পূর্বে আলোচিত 
শ্রীমটভিনবগুপ্ত-পাদের যুক্তির অন্ুব্ধপ | 

ভ্রীমদানন্ববর্ধন আরো ছুইটি অভিমতের বিচার করিয়াছেন । একদল 
বলেন রসার্দির সহিত কাব্যের শরীর-স্থানীয় ইতিবুত্তাদির সম্পর্ক হইতেছে 
গুণীর সহিত গুণের সম্পর্কের মত। অপর দল বলেন এই সম্পর্ক রত্ব ও 

তাহার উৎকৃষ্টতার মত ) বিশেষ বোদ্ধাই ভাহা উপলব্ধি 

অন্তান্ত মতবাদ করেন। আননাবর্ধৰ এই দুইটি মতকেই অগ্রাহা করিয়া, 
বলিয়াছেন-__ইতিবৃত্তের সহিত রসের সম্পর্ক যদি গুণ-গুণী সম্পর্কের মত 
হইত, তাহা হইলে যেমন গৌরদেহবিশিষ্ট ব্যক্তিকে ( গুণীকে ) দেখিলেই 
গৌরত্বের (৭) প্রতীতি হয়, তেমনি বাচ্য অর্থ শুনিলেই ব্যঙ্যার্থের প্রতীতি 
হইত। তাহা হইলে রস ম্বশববাচা হইত। কিন্তু তাছা যে হয় না-_তাহা 
অন্ুভবসিদ্ধ। আবার উৎকৃষ্ট রদ্বের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ও রদ্বত্ব আভল) কিন্ত 
রসাদি এবং বিভাবান্থভাবরূপ বাঁচ্য বিষয় এক নহে। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা যায় না  €আননদবর্ধন বৈয়াকরণ তাঞ্চিক; মীমাংমক প্রভুতি নানা 


॥ ৬০ ॥ 


দার্শনিক মতের বিচারপূর্বক ধ্বন্তালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতে বিশেষভাবে 
ধ্বনি-তত্ব গুতিষ্ঠা করিয়াছেন । / প্রথম উদ্দ্যোতেও ধ্বনি-বিরোধিগণের মত 
খণ্ডন করিয়া তিনি ইহাই করিয়াছেন। এ বিষয়ে নৈয়াফ়িকশিরোমণি 
জয়ন্ত ভট্রের একটি অভিমত শ্রদ্ধাসহকারে উল্লেখযোগ্য । জয়ন্ত ভট্ট শব্ের 
ব্যঞজনাশক্তি বা ধ্বনিবাদ গ্রহণ করেন নাই। ধ্বনিবার্দিগণকে তিনি 
পণ্ডিততমন্তঃ বলিয়াছেন 1* কিন্তু তিনি কাব্যতত্ব-মীমাংসকগণের সহিত 
এই তর্ক অনাবশ্তক মনে করিয়াছেন । তিনি বলেন-_ 
“অথবা নেদৃশী চর্চা কৰিভিঃ সহ শোভতে। 
বিদ্বাংসোহপি বিমুহ্াস্তি বাক্যার্থগহনেহধবনি ॥ (ভিাঃ মঃ পৃঃ ৪৫) 
তিনি যুক্তিসঙ্গতভাবেই মনে করেন যে, সাহিতা ও দর্শনের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ 
পৃথক, একের সাত্রাজ্য অপরের সাম্রাজ্য হইতে একাস্তভাবে ম্বতন্ত্র। বস্তুতঃ 
দার্শনিক যেখানে চাহেন শব্দার্থের 0:5015101. (নির্দিষ্ট অর্থ), সাহিত্যিকের 
সেখানে আবশহক শবার্থের 518561010 (ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য )। সুতরাং 
উভয়ের ক্ষেত্র স্বতস্র এবং এই কারণে তাহার সিদ্ধান্ত হইতেছে-- 
পরমগহনন্তর্ঞানামভূমিরয়ং নয়ঃ। (এ)। 
এই নিদ্ধান্ত যে শিরোধার্য--সে বিষয়ে কোন দ্বিমত থাক উচিত নয়। 


(৯) 

দার্শনিক দিক হইতে শবের বিভিন্ন বৃত্বির আলোচনামুখে আনন্দবর্ধন 
কিভাবে ব্যঞজনাবৃত্তির স্থাপনা করিয়াছেন তাছা আমরা দেখিলাম। কিন্ত 
ইহাতেই ধ্বনিবাদের গুতিপক্ষগণ নিরস্ত হন নাই। সাহিত্যিক-মনস্তাত্বিক 
দিক হইতেও ধ্বনিবাদের বিরুদ্ধতা করা হইয়াছে। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য নাম হইতেছেন-_ভট্টনায়ক ও 'বক্রোক্তি-জীবিত'কার কুস্তক। 
ধ্বনিবাদের বিচার প্রসঙ্গে এই ছুই আচারের অভিমত অবশ্তই বিচার্য। আমরা 

প্রথমে ভটনায়কের অভিমত সংক্ষেপে বিচার করিব। 
ভট্টনায়কের গ্রন্থ হহায়-দর্পণ' পাওয়া যায় না। তাহার অভিমত অন্তান্ত 
গ্রন্থকারের বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়াইয়া আছে। ধ্বন্তালোকের 
ভট্টনারক নানা স্থানেও ভ্টনায়কের মত উদ্ধত ও আলোচিত 
হইয়াছে। সেই লমস্ভ উদ্ধাতি হইতে সাহিত্য সম্বন্ধে তাছার অভিমত জান! 


এতেন শব্দসামর্্যমহিম। সোহপি বারিতঃ | 
বমদ্তঃ পঙ্িতম্মস্তঃ প্রপেদে কন ধ্বনিম্‌ ॥ স্যারদজরী (২ উঃ ৪৫) 


৬১ & 


ধায় এবং সেই সমস্ত উপাদান অবলঘন করিয়াই তাঁহার মতবাদের আলোচনা 
করা হয়। 
“লোচনের" টীকাকার উত্তঙ্গোদয় তাহার টাকায় ভট্রনায়কের সাহিত্যিক 


মতধাদের সারলংক্ষেপ নিমলিখিতভাৰে করিয়াছেন-. 
ব্যাপারস্ত্রিবিধো বুধৈরভিমতঃ কাব্যেহ ভিধা-ভাবনা- 
ভোগোৎপাদদকতাত্মনা তদধিকো নাস্তি-ধবনির্নাম নঃ। 
সিদ্ধাস্ঘ| ব্যবহারভূমিষু বিভাবাগ্র্থসাধারণীকারাত্মা 


ত্বপরা নিরগগলরস৷ শ্বাদাত্িকৈবাস্তিমা ॥ 
(79. ৪5. ২. 1. ছিপ, 0-29) 


ভট্টনায়কের মতে শবের ব্যাপার ত্রিবিধ-_-অভিধা, ভাবনা ও ভোগীঞতি। 
ইহার উদ্ধে ধ্বনি বলিয়া কিছু নাই। প্রথমটি ব্যবহারিক অর্থ প্রকাশ করে, 
দ্বিতীয়টি রসাম্বাদ ঘটায় । 

ভট্রনায়ক যেখানে ধ্বনি স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া বল! হয়, সেখানেও তিনি 
যে ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন নাই তাহা তাহার নিজ উক্কি- 


তেই প্রকাশিত-_ 
ধ্বনির্নামাপরো যোহপি ব্যাপারে ব্যঞ্জনাত্মকঃ | 


তস্য সিদ্বেপি ভেদে স্তাৎ কাব্যাঙ্গত্বং ন রূপতা৷ ॥ 

ভটষ্টনায়ক বলিতে চাহেন যে ধ্বনিকে কাব্যের একটি উপাদান রূপে স্বীকার 
কর] যায় ) বেশীপক্ষে ইহাকে অঙ্গরূপে গ্রহণ করা যায়, কিন্ত ইহাকে কাব্যকূপী বা 
কাব্যস্তা বলিয়! গ্রহণ করা যায় না। এইদ্িক হইতে ভট্টনায়ক কুস্তকের 
সমগোত্রীয় । পভাবনা-ভাব্যো এষোহপি শৃঙ্গারাদদিগণো মতঃ--ভষ্টনায়কের 
এই উক্তিতে ভট্টনার়ক দুম্পইভাবেই বলিয়াছেন যে শৃঙ্গারার্দি রস ভাবনাভাব্য--. 
ব্ঙ্গ্য নছে। শব্ধের ভাবকত্ব ও তোজকত্ববৃত্তির সাহায্)ই রসপ্রতীতি হয়-_. 
ইহাই ভট্টনায়কের সিদ্ধান্ত । ভট্টরনায়কের এই সিদ্ধান্ত স্বন্ধে প্রীমদভিনবপ্ত 
লোচন-টাকায় বলিয়াছেন-_ 

*ভোগীকরণব্যাপারশ্চ কাব্যস্ত রসবিষয়ো ধ্বননাক্ৈব নান্তৎ কিঞিৎ। 
ভাবকত্বমপি. সমুচিতঘগুণালংকারপরিগ্রহথাত্বকমপ্নীতিরেব বিতত্য বক্ষ্যতে। 
কিমেতদপূর্ব্‌? কাব্যং চ রসান্‌ প্রতি ভাবকমিতি বদুচ্যতে, তত্র ভবতৈব 
ভাবনাহুপত্তিপক্ষ এব প্রত্যুজ্জীবিতঃ। নট কাব্যশবানাং কেবলানাং ভাবকত্বম্‌, 
অর্থাপরিজ্ঞানে তদভাবাৎ। ন চ কেবলানামর্থানাম, শব্াস্তরেণা্যমাণত্ে 
তদযোগাৎ। হ্বয়োস্ত ভাবকতমন্মাভিবেরোক্তমূ। প্বত্রার্থঃ শন্বো বা তমর্থং 
ব্ঙ্ক্তঃ”--ইত্যত , তন্বাদব্যগকত্বাখ্যেন ব্যাপায়েন গুণালংকারৌচিত্যাদিকয়েতি 


৬২ 


কর্তব্যতয়া কাব্যং ভাবকং রসান্‌ ভাবয়তি, ইতি ব্র্যংশায়ামপি ভাবানায়াং 
করণাংশে ধবননমেব নিপততি | ভোগোহপি ন কাব্যশবেন ক্রিয়তে, অপি তু 
থনমোহান্ধ্যসংকটতানিবৃত্তিদ্বারেণান্বাদাপরনায়ি অলৌকিক দ্রুতিবিস্তারবিকাশাত্মনি 
ভোগে কর্তবো লোকোত্তরে ধ্বননব্যাপার এব মূর্ধাভিষিক্তঃ। তচ্চেদং ভোগক্ৃত্বং 
রসম্ত ধ্বননীয়ত্বে সিদ্ধে দৈবসিদ্ধমূ রস্তমানতোদিতচমৎকা রাতিরিক্তত্বাদ্‌ 
ভোগন্ত |” ( ধ্বন্তালোক ২'৪ কারিকা ও বৃত্তির টীকা )। 

ডঃ স্থুরেন্্রনাথ দাসগুপ্ড মহাশয় অভিনবগুপ্তের উপ্নিখিত মতটি সুন্দরভাবে 
সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন__-ভট্রনায়ক যাহাকে রসের ভোগীকরণ 
বলিয়াছেন, তাহাকেই অভিনব প্রভৃতির ধ্বনন বলিয়াছেন । * * ভট্টনায়কের 
ভাবকত্ব সম্বন্ধে অভিনব বলেন যে, কেবলমাত্র কাব্যশব্ধ হইতে রসাদি ভাবনা 
হইতে পারে না? কারণ অর্থ না হইলে রসার্দির বোধ হইতে পারে না। 
কেবলমাত্র অর্থ হইতেও তাহা হয়না। কারণ একই অর্থ কোন শব্দ- 
বিস্তাসে কাব্য হইস্া দাড়ায়, অথচ অন্ত শব্দবিষ্তাসে কাব্য হয় না। অতএব শর্ব 
ও অর্থ যখন গুণ, অলংকার ওচিত্যাদি যুক্ত হয়, তখনই কাব্যরসকে ব্যঞ্জিত 
করিতে পারে । এজন্ত রসভাবনার প্রতি বাঞ্জন ব! ধ্বননই কারণ । ইহ! ছাড়া 
স্বতন্ত্র ভাবকত্ব বলিয়৷ কোন ব্যাপার নাই।” (কাব্য-বিচার হঃ ২১৫) 

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ও বলিয়াছেন--“মতস্যৈতন্ত পৃর্ব্মান্মতাদ্‌ ভাবকত্বব্যাপা- 
রাস্তরস্বীকার এব বিশেষ: । ভোগন্ত ব্যক্তিঃ। ভোগকত্বং চ ব্যঞ্জনাদ বিশিষ্টম্‌। 
অন্ত তু সৈৰ সরণিঃ। 

সাহিত্যতত্বে ভট্টনায়কের উল্লেখযষোগা অবদান হইতেছে ভরত-নাট্যশান্ত্রের 
রদুত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে রসনিম্পত্তির প্রক্রিয়ানির্ণয়ে সাধারণীকরখ-ব্যাপারের 
আবিষ্কার বিষয়ে তাহার মৌলিক চিন্তন। বস্ততঃ এই রসনিষ্পত্তি ৰা 
0010171001096201৫ সমস্তাটি সাহিত্য-মীমাংসার ক্ষেত্রে একটি অতি ছুরূহ 
মৌলিক সমন্তা । যদি আমরা! মুখ্যভাবে কবিনিষ্ঠ 25660০ 5%:06715006 বা 
লৌন্দর্যযান্থভৃতিকে রস বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে কবিনিষ্ঠ রস কি ভাবে 
সামাজিক হৃদয়ে অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ সকল শিল্লের 0021104201086100 এর 
মৌলিক সমস্তাটিই আমাদের বিশেষ আলোচ্য হইয়া পড়ে । সংস্কৃত বীক্ষাশাস্ত্রের 
আচার্ধ্গণ তীহাদের অনন্ত-সাধারণ মনীষা! ও সুগভীর অন্তর্ূষ্টি লইয়া এই 
সমন্তাটির আলোচনা করিয়াছেন এবং অভিব্যক্তিবাদ এই সমন্তার নুষ্ঠ, নীমাংসা 
করিয়াছে বলিয়! পণ্ডিতসমাজ মনে করেন। রূসগঙ্গাধরে আমর! ভরতহ্ত্রের 
আটগ্রকারের ব্যাখ্যা দেখি। অভিনবণ্ডণড অভিনব-ভারতীতে এবং মল্সট কাবা- 


৬৬৪ 


প্রকাশে চারিজন আচার্ষ্যের ব্যাখ্যা নিবন্ধ করিয়াছেন। এই চারিজন আচাথ্য 
হইতেছেন-_ভট্টলোল্লট, ভ্টশংকুক, ভর্টনায়ক ও ভট্রাভিনবগ্তপ্ু। ইহাদের 
ব্যাখ্যা যথাক্রমে উৎপত্তিবাদ, অন্থুমিতিবাদ, ভূক্তিবাদ ও অভিব্যক্তিবাদ নামে 
পরিচিত। উক্ত চারিঞ্ন আচার্ষের মধো ভট্টলোল্লট ও ভট্ট শংকুকের দৃষ্টি 
নাট্য-শিল্প অর্থাৎ বস্তর প্রতি অধিকতর অভিনিঝিষ্ট ; শেষোক্ত ছুইজন 
৪1270101 বা ভাবকে লক্ষ্য করিয়া! সামার্জিক-নিষ্ঠ রসান্বাদের কথ! বলিয়াছেন । 
আধুশিক বাংলা সাহিত্যের নান! রচনায় এই বাদচতুষ্টয়ের বছ নিপুণ ব্যাখ্যা 
আছে। তন্মধ্যে অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণপদ ভট্টাচার্য; মহাশয়ের সাহিত্যমীমাংসা 
ও ডঃ স্ুরেন্ত্রনাথ দাসগুপ্তের কাব্য-বিচার-গ্রস্থ ছুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
অধ্যাপক শ্রীঅবস্তীকুমার সান্ঠাল মহাশয় তাহার 'অভিনব-গুপ্রের রসভাম্ু' 
গ্রন্থে এই বাদচতুষ্টয়কে একত্র গ্রথিত করিয়া তাহাদের অনুবাদ করিয়াছেন 
ও টীকা রচনার দ্বারা বুঝিবার পথ সুগম করিয়] দিয়াছেন ' আমরা এই 
বাদচতুষ্টয়ের বিস্তুত আলোচনা করিব না। তবে যেহেতু শ্রীমদভিনবুপু 
ধ্গ্তালোক-লোচনে ইহাদের আলোচনা করিয়াছেন, সেই কারণে সংক্ষেপে 
বিভিন্ন আচারের বক্তব্য বুঝিঘার চেষ্টা করিব। 


“বিভাবান্ুভাব-ব্যাভিচারি-সংযোগাদ্‌ রসনিষ্পত্তিঃ- ইহা ভরতমুনি-প্রণীত 
নাঁট্যশান্ত্রের হুর । ইহাতে নাট্য কিভাবে রসনিষ্পত্তি হয় 

রসনিষ্পগ্ডি সম্বন্ধে 
বিভিন্ন মতামত তাহা বলা হইয়াছে । এই হ্যত্রের ব্যাখ্যা হইতেই নানাবিধ 
মতের উৎপত্তি হইয়াছে । “সংষোগ' এবং “নিষ্পত্তি'-_-এই 
ছুইটি শব্দের অর্থের ভেদে মপ্তভেদদের উদ্ভব হইয়াছে । ভট্টলোল্লট, ভট্টশংকুক, 


ভট্টনায়ক ও ভট্রাভিনবগুপ্ত-_ভিন্ন ভিন্ন রূপে এই সৃত্রের ব্যাখ। করিয়াছেন । 


লোকে বাহাকে “কারণ' বলে, কাব্যে ৪ নাঁট্যে তাহাকে বিভাব বলে 
এইরূপে লৌকিক “কার্যকে? 'অন্ুভাবঃ এবং 'হ্কার্বিকে' “ব্যভিচারি' ভাব বল। 
হয়। এই নামস্তরকরণের সার্থকতা! আছে । কারণকে বিভাব বলা হয়, যেহেতু 
সামাজিকের হৃদয়ে বাসনারূপে অবস্থিত রত্যাি স্থায়িভাব এই বিভাবের দ্বারা 
আগ্থাদের বিষয় হইয়া থাকে। বিভাবয়স্তি আন্বাদান্থুরযোগ্যতাং নয়স্তীতি 
বিভাবাঃ। অনুভাব অর্থাৎ কটাক্ষ-ভুজক্ষেপণাদি কার্য এই শ্থারিভাবের 
গমক ( বোধক ) হইয়া! থাকে । ব্যভিচারিভাব--উৎকঞ্ঠ। প্রভৃতি-স্থায়িভাবের 
পরিপোষণ করে অর্থাৎ ইহ! বিশেষভাবে (বি) সর্বদিক (অডি) হইতে তদভিমুখে 
প্রবৃত হয় (চরতি) এবং স্থাকিভাবের পরিপুষ্টি সাধন করে। এই বিভাবাদির দ্বারা 
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কর্তখ্যতয়৷ কাব্যং ভাবকং রসান্‌ ভাবয়তি, ইতি ত্র্যংশায়ামপি ভাবানায়ীং 
করণাংশে ধবননমেব নিপততি | ভোগোশপি ন কাব্যশবেন ক্রিয়তে, অপি তু 
ঘনমোহান্ধ্যসংকটতা নিবৃত্তিষারেণাস্বাদাপরনাম়ি অলৌকিক দ্রুতিবিস্তারবিকাশ।ঝ্মনি 
ভোগে কর্তবো লোকোত্বরে ধ্বননব্যাপার এব মূর্ধাভিষিক্তঃ | তচ্চেদং ভোগকৃত্বং 
রসস্ত ধ্বননীযত্বে সিদ্ধে দৈবসিদ্ধম্» রম্তমানতোদ্দিতচমৎকারাতিবিক্তত্বাদ্‌ 
ভোগন্ত |” (ধ্বগ্তালোক ২ ৪ কারিক। ও বৃত্তির টীকা )। 

ডঃ স্থুরেন্্রনাথ দাসগুপ্ড মহাশয় অভিনবগুপ্তের উল্লিখিত মতটি সুন্দরভাবে 
সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন-_-ভটনায়ক যাহাকে বসের ভোগীকরণ 
বলিয়াছেন, তাহাকেই অভিনব প্রভৃতিরা ধ্বনন বলিয়াছেন । * * ভট্রনায়কের 
ভাবকত্ব সন্বদ্ধে অভিনব বলেন যে, কেবলমাত্র কাব্যশব্ধ হইতে রসাদি ভাবনা 
হইতে পারে নাঃ কারণ অর্থ না হইলে রসার্দির বোধ হইতে পারে না। 
কেবলমাত্র অর্থ হইতেও তাহা হয়না। কারণ একই অর্থ কোন শব 
বিস্তাসে কাব্য হইয়া দাড়ায়, অথচ অন্য শব্ববিষ্ঠাসে কাব্য হয় না। অতএব শন 
ও অর্থ যখন গুণ, অলংকার ওচিত্যার্দি যুক্ত হয়, তখনই কাব্যরসকে বাঞ্জিত 
করিতে পারে । এজন রসভাবনার প্রতি বাঞ্জন বা ধবননই কারণ । ইহু! ছাঁডা 
স্বতন্ত্র ভাবকত্ব বলিয়া কোন ব্যাপার নাই ।”' ( কাব্য-বিচার হঃ ২১৫) 

পশ্তিতরাজ জগন্নাথও বলিয়াছেন-__-“মতস্যৈতন্ত পূর্বন্নান্মতাদ ভাবকত্বব্যাপা- 
রাস্তরম্বীকার এব বিশেষ: । ভোগস্ত ব্যক্তিঃ। ভোগকত্বং চ ব্যঞ্জনাদবিশিষ্টম্‌। 
অন্তা তু দৈব সরণিঃ। 

সাহিত্যতত্বে ভট্টনায়কের উল্লেখষোগা অবদান হইতেছে ভরত-নাট্যশাস্ত্রের 
রসহুত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে রসনিম্পত্তির প্রক্রিয়ানি্ণয়ে সাধারণীকরথ-ব্যাপারের 
আবিষ্কার বিষয়ে তীহার মৌলিক চিন্তন। বস্তুতঃ এই রসনিষ্পত্তি বা 
0012022111091100. সমস্তাটি সাহিত্য-মীমাংসার ক্ষেত্রে একটি অতি দুরূহ 
মৌলিক সমন্তা । যদি আমরা মুখ্যভাবে কবিনিষ্ঠ 250:500 %:6716005 বা 
সৌন্দধ্যান্থভৃতিকে রস বপিয়! গ্রহণ করি, তাহা হইলে কবিনিষ্ঠ রস কি ভাবে 
সামাজিক হৃদয়ে অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ সকল শিল্পের 0027001121086107. এর 
মৌলিক সমস্তাটিই আমাদের বিশেষ আলোচ্য হইয়া! পড়ে । সংস্কৃত ৰীক্ষাশান্ত্রের 
আচা্যগণ তাহাদের অনন্-সাধারণ মনীষা ও সুগভীর অন্তরষ্টি লইয়া এই 
সমন্তাটির আলোচনা করিয়াছেন এবং অভিব্যক্তিবা্ এই সমন্তার সুষ্ঠ, মীমাংসা 
করিয়াছে বলিয়া পণ্ডিতসমাজ মনে করেন। রসগঙ্জাধরে আমর! ভরতহজ্রের 
আটপ্রকারের ব্যাখ্যা দেখি। অভিনবগ্ুণ অন্িনব-ভারতীতে এবং মন্মট কাব্য- 
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শ্রকাশে চারিজন আচার্য্যের ব্যাখ্যা নিবন্ধ করিয়াছেন। এই চারিজন আচার্য্য 
হইতেছেন- _ভট্টলোল্লট, ভট্টরশংকুক, ভট্টনায়ক ও ভষ্টাভিনবগুণ্ত। ই'হাদের 
ব্যাখ্যা যথাক্রমে উতৎপতিবাদ, অনুমিতিবাঁদ, ভুক্তিবাদ ও অভিব্যক্তিবাদ নামে 
পরিচিত। উক্ত চারিঞন আচার্ষের মধ্যে ভট্টলোল্লট ও ভট্ট শংকুকের দৃষ্টি 
নাট্য-শিল্প অর্থাৎ বস্তর প্রতি অধিকতর অভিনিবিষ্ট; শেষোক্ত দুইজন 
৩:210101 বা ভাবকে লক্ষ্য করিয়া সামাজিক-নিষ্ঠ রসাম্বাদের কথ! বলিয়াছেন । 
আধুনিক বাংল! সাহিত্যের নানা রচনায় এই বাদদচতুষ্টয়ের বহু নিপুণ ব্যাখ্যা 
আছে। তন্মধ্যে অধ্যাপক শ্রীবিষুণপদ শল্রাচার্য/ মহাশয়ের সাহিত্যমীমাংসা 
ও ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের কাব্য-বিচার-গ্রন্থ দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
অধ্যাপক শ্রীঅবস্তীকৃমার সান্াল মহাশয় তাহার “অভিনব-গুণ্তের রসভাঘ্য” 
গ্রন্থে এই বাদচতুষ্ট়কে একত্র গ্রথিত করিয়া তাহার্দের অনুবাদ করিয়াছেন 
ও টীকা রচনার দ্বার বুঝিবার পথ ম্থগম করিয়! দিয়াছেন ' আমরা এই 
বাদচতুষ্টয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব না। তবে যেহেতু শ্রীমদভিনবপ্ত 
ধ্ন্তালোক-লোচনে ইহাদের আলোচনা করিয়াছেন, সেই কারণে সংক্ষেপে 
বিভিন্ন আচার্ষেযর বক্তব্য বুঝিখার চেষ্টা করিব। 


“বিভাবান্ুভাব-ব্যাভিচারি-সংযোগাদ রসনিষ্পত্তি১*- ইহ! ভরতমুনি-প্রণীত 
নাট্যশান্ত্রের হ্ত্র । ইহাতে নাট্যে কিভাবে রসনিষ্পত্তি হয় 

রসনিষ্পত্তি সম্বন্ধে 
বিভিন্ন মতামত তাহা বলা হইয়াছে । এই হ্যত্রের ব্যাখ্যা হইতেই নানাবিধ 
মতের উৎপত্তি হইয়াছে । “সংযোগ” এবং “নিষ্পত্বি'--এই 
ছুইটি শব্দের অর্থের ভেদে মতভেপদের উদ্ভব হইয়াছে । ভট্টলোল্লট, ভট্টশংকুক, 


ভট্টনায়ক ও ভট্টাভিনবগুপ্ত--ভিন্ন ভিন্ন রূপে এই সুংব্রর ব্যাখ। করিয়াছেন। 


লোকে বাহাকে “কারণ' বলে, কাব্যে ও নাট্যে তাহাকে বিভাব বলে 
এইরূপে লৌকিক “কার্যকেঃ 'অগ্ুভাব' এবং 'সহকার্রিকে' “ব্যভিচারি' ভাব বল! 
হয়। এই নামস্তরকরণের দার্থকতা আছে। কারণকে বিভাব বল! হয়, যেহেতু 
সামাজিকের হৃদয়ে বাসনাকপে অবস্থিত রত্যা্দি গ্াপ্িভাব এই বিভাবের দ্বারা 
আস্বাদের বিষয় হইয়া থাকে। “বিভাবয়স্তি আত্বাদাস্থরযোগ্যতাং নয়স্তীতি 
বিভাবাঃ। অনুভাব অর্থাৎ কটাক্ষ-তুজক্ষেপণা'দি কার্য এই স্ায়িভাবের 
গমক ( বোধক ) হইয়া থাকে। .ধ্যভিচারিভাব--উৎকা প্রভৃতি-স্থাস্িভাবের 
পরিপোধণ করে অর্থাৎ ইহা বিশেষভাবে (বি) সর্ধদিক (অভি) হইতে তদভিমুখে 
গ্রবৃত্ত হয় (চরতি) এবং স্থাহিভাবের পরিপুষ্টি পাধন করে। এই বিভাবাদির দ্বারা 


॥ ৬৪ ॥ 


সাসাজিকনিষ্টস্থাগ্িভাবের অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশ হইয়া থাকে । এই অভিব্যক্ত 
স্বায়িভাবই রস বলিয়া অভিিত হয়। অভিব্যক্তি চর্বণা বা রলাস্বাদব্যাপার ভিন্ন 
অন্ত কিছু নহে । ইহা! শ্রীঅভিনবগুণ্তের মতানুসারিনী ব্যাখ্যা । 
পূর্বেই বল! হইয়াছে--ভরতনাট্য্ত্রের ব্যাখ্যাতৃগণের মততেদের বিষয় 
“সংযোগ' ও “নিষ্পত্তি এই শব দুইটি। ভট্টলো/্লট সম্ভবতঃ ভরতনাট্যুশান্ত্রের 
প্রাচীন ব্যাথ্যাতা ছিলেন কিংবা হয়তো তিনি তাহার স্বরচিত কোন গ্রন্থে এই 
সত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভট্ট লোল্লাটের ব্যাখ্যা এইরূপ-_ 
বিভাবাদি রত্যা্দি স্থাগ্লিভাবের উৎপাদক। বিভাবের সহিত স্থাক়ীর সম্বন্ধ 
জন্ত-জনক বা উৎপাস্ত-উৎপারক ভাব। আর অনুভাবকার্য। দি 
ভট্রলোল্লট ইহার গমক। অন্থুভাবের সহিত স্থাযিভাবের গম্য-গমক-ভাব- 
সম্বন্ধ এবং ব্যভিচারীর সহিত পোব্-পোষক-ভাব-সন্বন্ধ | এই 
স্থায়িভাবের উৎপত্তিজ্ঞান ও পরিপুষ্টি মুখ্যভাবে নায়কের মধ্যে ঘটিয়৷ থাকে। 
নট অভিনয় কৌশলের দ্বারা নায়করূপে প্রতীত হয়। নটের মধ্যে রসের উৎপত্তি 
হয় না, কিন্তু সেখানে আরোপিত হয়। নট কেবল অন্থুকরণ-কর্তা এবং 
নায়কাদি এখানে অন্ুকার্ধ্য। এই স্থায্সিভাব নটে আরোপিত হয় এবং এই 
আরোপিত স্থায়িতাবের বোধই সামাজিকের চমৎকারের হেতু । 
ভট্ট লোল্লটের এই মতের নাম উৎপত্তিবাদদ। ইহা পণ্তিতসমাজে গ্রহণ- 
যোগ্য হয় নাই, যেহেতু স।মাজিকের যে চমৎকারকৃত আনন্দের বোধ হইয়া 
থাকে, তাহা! এরপভাবে নটে আরোপের দ্বার সিদ্ধ হইতে পারে না। আর 
অনুকাধ্য নায়ক-নাপ্লিকার মধ্যেই রসের উৎপত্তি হয়-_ইহাও রসের ম্বারসিক 
ব্যাখ্যা হইতে পারে না; যেছেতু অপর ব্যক্তিতেযে অনুভব হর, তাহা অন্ত ব্যক্তি 
বোধ করিতে পারে না। পণ্ডিতর।জ জগন্নাথ এই আরোপিত স্থায়িভাবের 
জ্ঞানকে অলোৌকিক প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন। কিন্তু সামাজিকের হৃদয়ে যি 
স্থায়িভাবের অভিব্যক্তি ভ্বরা রসের বোধ না৷ হয়, তাহা হইলে সামাজিকের 
দ্বারা অনুভূয়মান রসবোধের উপপাদন অপস্তব হয়। লৌকিক নরনারী-তে যে 
রতি উৎপন্ন হয়, তাহার ঈদৃশ জ্ঞানের দ্বারা সামাজিকের হৃদয়ে আনন্দের উৎপত্তি 
হয--ইহা! বল! যায় না। অনেক সময়ে বৈপর্ীত্যই ঘটে। অতএব এই 
ব্যাখ্যা হৃদয়গ্রাহী নয়। 
শ্ীশংকুক এই হুত্রের ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে বলেন _-বিভাবাদির ছারা স্থায়ীর 
ভষ্টশংকুক অন্ুমিতি হয়। রসের অনুমিতিই রস-নিষ্পত্তি। এস্থলে “নিম্পন্ভি' 
শবের অর্থ অঙ্গমিতি (11755161106 ) এবং সংযোগ "শবের' অর্থ 


॥)৬৫॥ 


অনুমাপ্য-অন্মাপক সম্বন্ধ। ভট্ট শংকুক বলেন--এই রসবোধের ন্বরূপ 
বিলক্ষণ। জ্ঞান চারি-প্রকারের হইতে পারে। সম্যক জ্ঞান 
নিয়মগর্ । অভিনেতা নট সব্ন্ধে_ইনি রামই (রাম এবাকম্‌) কিংবা ইনিই 
রাম ( অক্রমেব রামঃ )--এরূপ অবধারণাত্মক বোধ হয় না। ইহা! ভ্রম _ইছাও 
বল! যায় না। ভ্রমজ্ঞীন মিথ্যা হয় এবং পরবর্তীকালে তাহার বাধ হয়। 
কিন্ত অভিনয় দর্শনে ব| কাব্যের অন্ুণীলনে সম্ৃদয়ের মনে এইরূপ বাধবুদ্ধির 
উদ্নয় হয় না। অতএব ইহা মিথ্যাজ্ঞান হইতে বিলক্ষণ। ইহাকে সংশয় বলা 
যায় না, যেহেতু নট সন্ধে সামাঁজিকের এরূপ বোধ.হয় না যে-_ইনি রাম কিংব! 
রাম নছেন। নট রামসদৃশ এরূপ জ্ঞানও হয় না। সাদৃশ্মভ্ভান ছইটি ভিঙ্ 
বস্বর মধ্যেই সম্ভব হয়--ইহ1 তাদার্থাবোধ নহে। কিন্তু নটের অসাধারণ 
অভিনয়নৈপুণ্যের দ্বার! চিত্রতুরগন্তায়ে-_ইনি রাম-_একপ জ্ঞান হয়, যেমন অতি 
নিপুণ শিল্পী দ্বারা শিগ্সিত অশ্বের চিত্র দেখিয়া লোকের অশ্ব বলিয়া ্াস্তি (1105192) 
হয়। ইহা ভ্রান্তি, কিন্ত এবপ ভ্রান্তি না হইলে রসবোধের উদ্দয়ই হইতে পারে না। 
সামাজিক নটকেই রাম বলিয়া “মনে করেন এবং তাহাতেই অনুভাবের সাহাধো 
স্থায়িভাবের অন্থমান করেন । এই অন্ুমিতি বিষয়ের সৌন্দর্য্যবশতঃ অন্ত 
অনুমিতি হইতে বিলক্ষণ। ইহাতে চমৎকারবোধ অন্ুন্যত। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ 
ইছার যে ন্ায়ান্ুসারিনী ব্যাথ্যা করিয়াছেন-_-তাহ! রসগঙ্গাধরের প্রথম আননে 
রসম্বরূপের বিভিন্ন মতবাদের বিচার প্রসঙ্তে কত আলোচনাক়্ দ্রষ্টব্য | শ্রীশংকুকের 
মতবাদও সহৃদয়গণের অনুপাদেয়। সহদয়ের চিত্তে ষে আনন্দের আবির্ভাব হয়” 
তাহ! সাক্ষাৎকারের ঘারাই সম্ভব--অনুমিতির দ্বারা নহে । অতএব এই ব্যাখ্যাও 
সমীচীন নহে। 

ভট্রনায়ক এই ছুইটি মতেরই থণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন--রস নটগভ 
বা রামগত ( অন্ুকারী ও অন্ুকার্যগত ) বলিয়া অনুমিত হয় নাঃ কিংবা! ইহাদের 
কাহারো মধ্যে রসের উৎপত্তিও হয় না। সাম্মজিকের হদয়ে 
রসের বোধ হইয়া! থাকে | কিন্ত এই বৃনবোধকে অভিব্যক্তি 
বল! যায় না; যেহেতু রস সিদ্ধ বস্ত ( &০9০:22121351750 ০৮) নছে এবং সিদ্ধ 
বস্তরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। প্রদীপার্দির আলোকের দ্বারা অন্ধকারে 
অবস্থিত ঘট-পটাদির অভিব্যক্তি ঘটে; কিন্তু এগুলি ( ঘট-পটাদি ) পূর্বেই 
বিস্তমান ছিল, আবরপবশতঃ অনুভূত হয় নাই.। রস কিন্তু পুর্বপিদ্ধ নহে । ইহা 
বিভাবাদি-ব্যাপারের দ্বারাই বোধ-বিষয় হয়। অতএব রলবোধের উপপাদনের 
জন্ত ভট্টনায়ক কল্পন! করেন হে শবের তিনটি ব্যাপার আছে) (১) সংকেতিত 

ডূ-_€ 


ভষ্রনায়ক 


1৬৬ ॥ 


অর্থের বোধ কিংবা তৎসন্বন্ধী অর্থের বোধ ; ইহ। অভিধা ও লক্ষণা ব্যাপারৈর 
বারা নিষ্পাদদিত হয়-_ইহা সর্বজনপ্রতীতি-সিদ্ধ। (২) শব্ষের আর একটি 
ব্যাপারের নাম--াবকত্ব। ইছার কাধ্য হইতেছে সাধারণীকরণ। ইহাতে 
কেবল নায়ক-নারিকার সহিতই গুায়িভাবের সম্বন্ধ এই জ্ঞান শ্থগিত হয়; তখন 
হুত্বাস্ত, রামচন্দ্র প্রভৃতি নায়ক সাধারণরূপে প্রতীত হন-_ব্যক্তিবিশেষরূপে নহে । 
বিভাবার্দির সাধাবণীকরণ ভাবকত্বব্যাপারের ফল, (৩) আব তৃভীষ ব্যাপার 
হইতেছে- _ভোজকত্ব ব৷ ভোগরত্ব, যাঙাব ফলে আমাদের চিত্তে বজঃ ও তমোগুণ 
অভিভূত হইয়া পডে এবং সত্ত্ের উদ্রেক হয়। সব্বগুণের উদ্রেকে চিত্ত ছ্থির হয় 
এবং তাহাতে আত্মার ধর্ম আনন্দের প্রকাশ হয়। এই আনন্দেব ভোগ বা 
সাক্ষাৎকারই বখন। ইহ। অলংকারশাস্ত্রে “ভূক্তিবাদ' নামে পরিচিত। কাব্য- 
প্রকাশের টীকা “প্রদদীপ'কাব শ্রীগোবিন্দ ঠন্ুর ইহাতে সাংখ্যমতেব প্রভাব 
দেখিয়াছেন। এই ব্যাখা৷ পববর্তীকালে অনেক বিশ্রমেব হ্থাষ্টি কবিয়াছে। মনে 
রাখিতে হইবে যে ভট্টনাষক প্রভৃতি কাশ্ীর দেশে জন্মগ্রহণ কগিযাছিলেন এবং 
সেই দেশে প্রচলিত প্রভ)ভিজ্ঞ! দর্শন ই'হার্দের সকলেরই উপজীব্য । আত্মা 
চেতন বন্ত। তাহার সত্ব! হইতেছে চৈতন্ত এবং তাহার শ্ববপ হইতেছে আনন্দ। 
আত্মভিন্ন লমস্ত পণার্থ ই সর্ব, রজঃ, এবং তমঃ এই ব্রিগুণাআ্বক | ইহা প্রত্যভিজ্ঞা- 
দর্শনের তথ! বেদাস্তদর্শনের মত। ম্থতরাং ভট্টনায়কেব অভিমতে নাংখ্যের 
প্রভাব দর্শন করা সমীচীন নছে। রসে যে আনন্দের বোধ হুষ তাহা আত্মস্ববপ 
আনন্দেরই অন্থুভব। অভএব রসবোধ নায়কনিষ্ঠ নহে, নট-নিষ্ঠ তো নহেই, 


ইহা লামাজিকেরই অনুভবের বিষষ । 
ভষ্টনায়কেব মতেরই পরিবর্তন ও পরিশোধনের দ্বাবা আচার্য অভিনবগ্ডপ্ত 


তাহার অভিব্যক্তিবাদ ছ্থাপন কবিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত ব্যঙনার পক্ষপাতী । 
তিশি ব্যঞ্নাব্যাপারের দ্বারা রলবোধেব উপপাদন করেন। 

ভট্টরীভিনবগুণ্ড তিনি ভর্তনায়ক-ক্পিত শব্দের ভাবকত্ব এবং ভোঞ্কত্ 
ব্যাপারহ্বয় স্বীকার করেন না। অভিনবগুপ্তের মতে ভোজকত্ব ব্যাপার অভি- 
ব্যক্তির নামান্তর । ইহা পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ করবে ঘোষিত করিয়াছেন ।* 
ভট্টনায়ক কথিত সাধারণীকরণ ব্যাপারটি অভিনবগুপ্তও অন্বীকার করেন নাই; 


কিন্ত তঙ্জন্ত শবের ভাবকত্ব-ব্যাপার শ্বীকার করার আবশ্তকতা আছে--ইহা মনে 
করেন নাই। লৌকিক বোধে কারণাদির দ্বার! স্থায়িভাব রত্যাদির অনুমান 


* 'ভোগকৃথ্ধং চ ব্যঞনাদবি শিষ্টম্‌'--রসগঙ্গীধর, প্রথম আনন । 
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ইয়া থাকে । কাব্যে ও নাট্যে এই কারণার্দির রূপাস্তর ঘটে? বসবোধ হয় 
বভাব, অন্ুভাৰ এবং ব্যভিচারিভাবের মিলিত অনুভবের দ্বারা । এস্থলে কাধ্য- 
রণভাব কল্পনা কর! যায় না। রূস যদি বিভাবাদির কার্ধ্য হইত, তাহা হইলে 
বভাবাদির বোধ পূর্বেই হইত। কিন্তু রসবোধে বিভাবার্দি-সংবলিত স্থায়িভাবের 
গপৎ বোধ হইয়াথকে। এই স্থায়িভাব নায়কশিষ্ঠ নহে) ইহা সন্গদয়ের 
দয়ে সুক্মভাবে অবস্থিত রত্যাদিরই অভিব্যক্তি অর্থাৎ ইহা পৃরসিদ্ধ বস্তরই 
কাশ। ন্ুতরাং ইহা পুর্বে অসিদ্ধ বলিয়া অভিব্যক্তি সম্ভব নহে-_ভট্টণায়কের 
ই মত সুঙ্ৃষ্টিপ্রস্থত বল! যায় না। সহৃদয়ের হৃদয়ে সুক্মভাবে অবস্থিত 
[ধিভাবের প্রকাশ বলিয়া, যাহার রত্যাি স্থায়িভাবেব বাসন] অবিদ্ধমান, 
হার রমবোধ হয়না। মীমাংসক, বৈয়াকরণ, গাণিতিক প্রভৃতির যে রস- 
বাধ হয় ন।, তাহার কারণ এই যে তাহাদের ঈদৃশ বাসনা নাই। যদি 
গাভাদের রসবোধ হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে তাহাদের পুর্বসিদ্ধ 
বাসনা বর্তমান। 

শ্রীমদদভিনখ গুপ্তের মতে দসাধারণীকরণ ব্যঞ্জনারূপ বৃত্তির অবাস্তর ব্যাপারের 
বাধা সম্পার্দিত হইয়া থাকে । রসাভিব্যপ্জির প্রক্রিয়া এইরূপ- সখদয়ের ইহা মনে 
হয় না যে এই রতযারদিবিভাব এবং তাহার অভিনয়ার্দি কাষ্যরূপ অন্ুভাব-__-ইহ! 
আমারই ব! শত্ররই বা তাটগ্থ ব্যক্তিরই। অর্থাৎ রস স্বাদস্থলে এইরূপ সম্বস্বী- 
বশেষের ম্বীকারের শিয়ম অনুভূত হয্ন ণা। আবার-_ইহা আমারই নয়, বা 
শক্ররই নয় কিংবা তটস্থ ব্যক্তিরই নয়-__-এরপ সম্বন্ধী-বিশেষের পরিহারের 
বোধও হয় না। এইরূপ বিচিত্র অনুভূতি বিভাবনাদিরূপ ব্যাপারের দ্বার! 
সঘটত হয়। সাধারণ্যের প্রতীতির অর্থ ইহা নয় যে সব ব্যক্তির সহিত 
সহদয়ের সম্বপ্ধবোধ ; ইহার অর্থ হইতেছে যে, এই প্রতীতি ঘটলে বিভাৰান্ত- 
শাবারিকে কোন সম্বন্ধবী-বিশেষের অর্থাৎ নট-নায়কাির ধম বলিয়া বোধ হয় না। 
এই স্বীকার এবং পরিহারের নিয়মের অজ্ঞানবশতঃ হদৃশ সাধারণীকরণ সম্ভব 
ইয়। 

সাধারণীকরণের মুলভিত্তি হইতেছে-_সহৃদয়ের আত্মবিস্মরণঃতাহার ব্যক্তিত্বের 
বস্থৃতি ; সে যে অন্ত সমস্ত ব্যক্তি হইতে ভিন্ন বা তাহার সহিত কাহারে! কোন 
বশেষ সম্বন্ধ আছে-_একূপ বোধ তখন বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই নৈব্যক্তিক 
02105150128] ) সত্বায় অবস্থিত হইলেই রসবোধের অধিকার আসে । 
চাহারে। সহিত তাহার ভেদবুদ্ধি না থ/কায় কাব্য-নাটকেন বিভাবের সহিত 
ঠাহার ভেঙববুদ্ধি থাকে না। ইহাকেই সাধারণীকরণ ব৷ 47361991181 ০: 


শালা” 


50117619012] 5692 ০0 83015051106 বলে। পর্িষিত ব্যক্তিত্ববোধই 
ভেদবুদ্ধির কারণ। তাহা অবিষ্ভাকল্লিত। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ও বেদান্ত মতে 
পরম তত্ব এক অদ্বিতীয় চৈতন্য । অবিগ্ভার আবরণবশতঃ ও ,নান। - ভেদবুদ্ধির 
উপস্থিতির জন্ত জীব তাহার বাস্তবিক সত্তা বিশ্বৃত হয়। এই বাস্তবিক সত্তা 
মান্য তখনই আরঢু হয়, যখন তাহার ভেদবুদ্ধির উৎস- ক্ষুদ্র অহংবুদ্ধি__লুণ্ত হয়৷ 
শৈবসিদ্ধাস্তসম্মত সেই পরম অহংতার এবং বেদাস্তসম্মত সাক্ষিচৈতন্তস্বরূপ অনস্ত 
ব্রহ্মের সহিত তখন তাহার ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয়। ইহাই সাধারণীকরণের 
মূল এবং ইহাই অভিনবগুপ্তের স্বন্বীবিশেষের ম্বীকার ও পরিহারের ফল। 
শ্রীমদ্ভিনবগুপ্ত মনে করেন-_-সাধারণীকরণ ব্যঞ্জনারই অবান্তর ব্যাপার । 
পূর্বেই দেখ! গিয়াছে যে সন্বন্বী-বিশেষের জ্ঞান রসবোধের প্রতিবন্ধক । 
ব্যঞ্নার ঘার৷ এই প্রতিবন্ধক অপসারিত হয়। যেমন অন্ধকাররূপ প্রতিবন্ধকের 
নিরসনের ছারা প্রদীপ ঘণ্টার অভিব্যঞ্জক হয়, সেইরূপ ব্যঞ্জন] এই সম্বন্ধী- 
বিশেষের প্রতীতিরূপ প্রতিবন্ধকের নিরাস করিয়াই রসের অভিব্যক্তি করে। 
এই রস সন্ৃদয়-হৃদয়স্থিত এবং পুর্বে অননুভূত বাসনার অভিব্যক্তি ব৷ প্রকাশ। 
এইরূপ স্থায়িভাবের প্রতীতি সহদয়ের স্বীয় আত্মানন্দের দ্বারাই বিষয়ীকৃত 
হয়। আনন্দ ও জ্ঞান অভিন্ন-স্বূপ | সুতরাং রসবোধ শব্দের অর্থ-_সহদয়ের 
দ্বস্বরূপ আনন্দাত্মক জ্ঞানের দ্বারা গ্বায়িভাবের গ্রহণ ; ইহ] সাক্ষাৎকারম্বরূপ | 
আমরা উপরের আলোচনায় দেখিলাম- কিভাবে ধ্বনিবাদিগণ ভউ্নায়কের 
মত পরিশোধিত করিয়! রসনিষ্পত্তির ব্যাখ্য। করিয়াছেন এবং রস যে ব্ঙ্গ্য বা 
অভিব্যক্ত হয় _-তাহা কিভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য অভিনব- 
গুপ্ত যদিও আচার্য ভট্রনায়কের মত পরিশোধিত করিয়া এবং তাহার ভাবকত্ব 
ও 'ভোজকত্ব ব্যাপারকে যথাক্রমে ব্যঞ্জনা ও অভিব্যক্তির নামাস্তর বলিয়া 
ব্যঞ্জনযুকুত্তির সাহায্যে রসের অভিব্যক্কিবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তবুও 
আধুনিক সমালোচন! এক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে অভিনবগুগ্তের মতামুসারী হয় নাই 
এবং আচার্য ভ্রনায়কের চিন্তাধারার ষে মৌলিকত্বের প্রতি এতাবৎ তাদৃশ দৃষ্টি 
দেওয়া হয় নাই, সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কবিগত 
রল সামাজিক চিত্তে আস্বার্গিত হইতে হইলে ভট্টনায়ক-উদ্ভাবিত “সাধারণীকরণ' 
ব্যাপার যে অপরিহার্য তাহা অভিনবগুপ্ত শ্বকণ্ঠে ঘোষণ] করিয়া! গিয়াছেন-- ' 
“সাধারপ্য-গ্রহং বিনা ন ক্দাচিদপি বিভাবত্বম্‌ ম্বপ্রেইপি ন রসত্বমিতি চ ন 
বিন্বর্তব্যমূ।” ( অভিনবভারতী )। ধ্বন্তালোকের কুত্রাপি সাধারণীকরণের ' 
কথ] নাই। সাধারণীকরণের একদিকে রহিয়াছে সৌন্দর্ষ-চেতনা ও ভাহার, 
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দর্শন বা গ্রখ্য1 এবং অপর দিকে রহিয়াছে উক্ত চেতনার প্রকাশ অর্থাৎ বর্ণনা বা 
উপাখ্য।। ধ্বনিতে আছে কেবলমাত্র উপাখ্যার দিক, অর্থাৎ শবব্যাপারকে 
আশ্রয় করিয়। ব্যঙ্গ বস্তকে প্রকাশ করিয়া তোল, ব্যঙ্গ রলকে অভিব্যক্ত করিয়! 
তোলা । এটি 630:995100 0: 10211105210. এর দিক মাত্র; কিন্ত 
সাধারণীকরণে সংযুক্ত হন কবি ও সহৃদয় উভয়েই ; এখানে 15192, এবং 
11211690900 ছুইই মিলিত হইয়াছে। এই কারণে অধ্যাপক রাও 
বলিয়াছেন. 


-ড91051625 0105221 20519 00197 £%2/722. 15. 8০১৫৪ 
$/50212) 925010718107121509 ০০৪1৪ 0০0৮2 012815শ্ত 20. 
11051152200 15 01705 10016. 0010101617615155 07811 0115201 
8%1411160615 চ010116 25102002. 15 01015 1001:109 26 [2৪ 
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1710ধি 18552, 1010 0159 [00119৮০1৮1৩ ০1 075 006৮ 28 61] 
25 011 162,051 7 া1)115 /511217096. 15 19110510216 0৩ 106216 ০0% 
(15 12061 2120 1795 02110 1115 01] 5911109.2101:9, 
317512025812, 25 17010108 106 2011101 00 6115 17621 ০0: 005 
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বস্ততঃ সহ্গয়ালোক-গ্রণেতা আনন্দবর্ধনের দৃষ্টি প্রধানতঃ নিবদ্ধ ছিল 

সামাজিকের প্রতি এবং হদয়-দর্পণ-রচয়িতা ভট্টনায়ক যে কবি ও লহদয় উভয়ের 

হৃদয়ভাবকে দর্পণে প্রতিফলিত করিতে চাহিয়াছেন-_তাহা উভয়গ্রন্থের লাষেই 
প্রকাশ__অধ্যাপক রাও এর এই যুক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 


অধ্যাপক রাও গ্রীমদভিনবগগ্তকৃত ভাবকত্ব-ভোজকত্ব-ব্যাপার-খণ্ডনকেও 
যুক্তিসহ মনে করেন নাই। এ বিষয়ে তাহার মন্তব্য নিয়রপ-_ 
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10725512055, 220. 01801 ছেও, 050010765 01621 2110 4101710252- 
20169501160 1715555 ৪262515 (0০ 0660 0 013 
01501701012. 

একথ! অস্বীকার করার উপায় নাই যে পাঠকের ধর্ম হিসাবে ভোক্ৃত্বের এবং 
কবির ধর্ম হিসাবে ভাবকত্বের মধ্যে পার্থক্য করা যুক্তিসঙ্গত এবং সেদিক দিয়া 
ভট্র-নায়কের ব্যাপারভেদ অগ্রাহা কর! কঠিন; কিন্তু পাঠকের জন্ত যে মানাগ্ড 
শ্রীম্দভিনবগুপ্ত স্থির করিয়া দিয়াছেন তাহার সেই অতি বিখ্যাত সুত্রে__ 
“যেষাং কাব্যান্থশীলনাভ্যাসবশাৎ ইত্যাদিতে,_অধ্যাপক রাও বদি তাহা 
বিশ্বত না হইতেন তাহা হইলে একথা! বলিতে তাহার দ্বিধ! হইত যে পাঠক 
«710 0৩ 15256 ০০1৮১ স্বল্লায়াসেই উদ্তমকাব্যের রসাম্বাদ করিয়া থাকেন। 
বস্ততঃ সত্যকারের সহদয় হইতে হইলে কাব্যপাঠকালে পাঠকের মধ্যেও কবিগত 
ভাবকত্বের কালীন আবির্ভাব হইতে হইবে এবং তাহারই ফলে সাধারণীকরণ 
ব্যাপারের উদয় ও রসাভিব্যক্তি সম্ভব হইবে । ভাবকত্ব কেবল কবিরই ব্যাপার, 
সহদয়ের নয়--ইহ! আংশিক সত্য মাত্র । আনন্দবর্ধনের “সহ্ৃদয়' শকের মধ্যেই 
ভাবকত্ব-ভোজকত্বের সম্মিলন ঘটিয়াছে। 


শ্রীমণভিনবগুপ্ত এ বিষয়ে সম্পূণ অবহিত ছিলেন । তাহার নুবিখ্যাত 
“অপূর্ব যদ্‌ বস্ত প্রথয়তি বিনা কারণকলাম্‌'__ইত্যা্দি ক্লোকে তিনি যে সারম্বত- 
তত্ত্বের বিজয় কামন] করিয়াছেন, তাহাকে বিশেধিত করিয়াছেন ছুইটি বিশেষণের 
দ্বারা; সেই “সরন্বত্যান্তত্বং" হইতেছে_-প্রখ্যোপ্রাখ্যা-প্রসরস্থভগমণ এবং 
“কবি-সহ্বদয়াখ্যম্” 00101 ০৫ 15101. 2100. 10211105562,61010- রসনৃষ্ট 
ও রসাভিব্যক্তির একত্র মিলন । অতএব ধ্বনিবাদ্দিগণ কেবল সামাজিকের 
দিক হইতে কাব্যতত্বের বিচার করিয়াছেন_কবির দিক হইতে নয়--এই 
অভিমত গ্রহণ করার পূর্বে বথেষ্ট সত্তর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। 
অতঃপর আমর] সংক্ষেপে আচার্য্য কুস্তক-প্রবতিত বক্রোক্তি-গ্রস্থানের 
আলোচনা! কব্রিব। অলংকার শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রস্থান 
কুস্তক সমূহের বর্ণনা! প্রসঙ্গে ডঃ নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী তাহার 
“কাব্যতত্ব-সমীক্ষা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন-_ 
“অলংকারশান্ত্ম্ত পঞ্চ প্রস্থানানি সস্তি। তানি চ শব্াার্থ-সা হিত্য-প্রস্থাবং 
শব-প্রাধান্ত-প্রস্থানং, কেবলরস-প্রস্থানং, ধবনিগ্রস্থানং ধ্বনি-ধবংসপ্রস্থানং চ )” 
তিনি আচার্ধ্য কুস্তককে অন্ান্তদের সহিত ধ্বশিধ্ংসপ্রশ্থানের অন্তত 
করিয়াছেন । ..এ বিষয়ে ডঃ চৌধুরী লিখিক্লাছেন-- 
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“অথ কেচন বিঘ্বাংসঃ কাব্যন্তোপনিষদ্ভূতং রসতব্বং স্থীকুর্বস্তোইপি ধ্বনিবাদং 
নাঙ্গীকুর্বস্তি। তেষাং প্রস্থানং হি ধ্বনিধ্বংসপ্রস্থানমিতি ব্যপদেট্ুং শক্যম্‌। অশ্মিল্‌ 
গ্রস্থানে ভট্টনায়কস্তঃ মহিমভউন্তঃ কুস্তকস্ত, ক্ষেমেন্দরন্ত চ নামানি প্রসিদ্ধি- 
মুপগতানি ৷” 

অতঃপর কুস্তকের দিদ্ধাস্তের সারবর্ণনা এইভাবে করা হইয়াছে-_ 

“কুস্তকেন বক্রোক্তি-জীবিতে বক্রোক্তেরেব কাব্যজীবিতত্বং গ্রদিদর্শয়িষিতমৃ। 
উত্তং চ-_ 

'বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্‌। 

অস্ত মতে ইমং বক্রোক্তিরে্ন কেবমলংকারঃ, কিন্তু কৰেঃ কাঁব্যনির্মাণে লোকশাস্ত্র- 
বিলক্ষণগ্রতিভাসমুদ্দ্ভাবিতং যদ্‌ ষদেবাপেক্ষিতং তত সর্বমেব। কিং বছুনা, 
কুস্তকস্ত নয়ে, বক্রোক্তিরেব সর্বব্যাপকং কাব্যতত্বম। আনন্ববর্ধনেন প্রতি- 
পাদিতঃ প্রতীয়মানোহর্থঃ কুস্তকেন নাভ্যপগতঃ। পরস্ত উপচারবক্রতেতি নাম 
স বক্রোক্ত্যামেব অন্তর্ভাবিতঃ। অতঃ কুস্তকন্তাঁপি ধবনি-ধবংসপ্রস্থানবতিত্বমেবো- 
পপদ্থতে । এত্ত, স্পষ্টমত্র বদ্‌ ভামহপ্রোক্তম্ত অতিশয়োক্ত্যপরনান্ধো 
বক্রোক্্যলংকারন্য এব কুস্তকেন স্বর্ূপাদিপরিবধ নেন, বিষয়বিস্তারেম 
চ মহ সাআজ্যং প্রতিষ্ঠাপিতম্‌। ন নবীনং কিমপি তন্বমত্তর উপলক্ষ্যতে 
নিপুণদৃষ্ট্যা ॥ 

অর্থাৎ আচার্য) কুস্তক রসতত্ব স্বীকার করিলেও ধবনিতত্ব স্বীকার করেন নাই ) 
আনন্দবর্ধন কর্তৃক প্রতিপাদিত প্রতীয়মান অর্থেরও অত্যুপগম করেন নাই। 
ইহার মতে কাব্যের আত্ম! হইতেছে বক্রোক্তি; কুস্তক-কধিত বক্রোক্তি 
কেবলমাত্র একটি অলংকার নহে; কাব্যসষ্টির প্রয়োজনে কাব্যরচনাকারী কবির 
প্রতিভাসমুদ্ভাবিত সমস্ত উপাদানই- শব্দ, অর্থঃ রীতি, গুণ, অলংকার; ধ্বনি, 
রস-_সবই এই বক্রোক্তির অন্তভূর্ত। কাব্যের উপাদান হিসাবে ধ্বনিকে 
কুস্তক একেবারে অন্বীকার করেন নাই; উপচারবক্র্ভা নামক বক্রতায় এক 
অবাস্তরভেদের অন্তভূক্তি করিয়া লইয়াছেন। বক্রোক্তিবাদের এইন্প পরিচয় 
দিয়া অতঃপর ডঃ চৌধুরী মস্তব্য করিয়াছেন যে-_নিপুশ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিলে 
দেখা যাঁয় যে, কুত্তক-কধিত এই বক্রোক্তিতে মৌলিকত্ব কিছু নাই_এতন্থারা 
অলংকারশান্ত্রে নূতন তন্বও কিছু প্রতিঠিত হ্য় নাই। ইহাতে ভামহ-কথিত 
অতিশয়োক্তি বা বক্রোক্তি নামক অলংকারেরই শ্বরূপাদির পরিবর্ধন এবং সেই 
বিষম়কেই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা কর! হইয়াছে মাত্র । 

ডঃ চৌধুরী আচার্য কৃত্তককে শবার্থাহিতা-গরস্থানের অন্বূ্ত না করিয়া 
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কেন যে ধ্বনি-ধ্বংস-গ্রস্থানের অন্ততূ্ত করিলেন-_-তাহ। আমর! বুঝিতে অক্ষম । 
ডঃ চৌধুরীর নিজ উক্তিতেই যে ম্ববিরোধ আছে তাহাও তাহার দৃষ্টিপথে পড়া 
উচিত ছিল। তিনি আচার্য ভামহকে শবদার্থসাহিত্য-প্রস্থানের এক বিশিষ্ট প্রবক্তা 
বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন । "অশ্টিন্‌ প্রন্থানে শব্যার্ঘয়োস্তল্য-প্রীধান্তেন কাব্যঘট কত্ব- 
মভ্যুপগতম্। ভামহেন বিরচিতঃ “কাব্যালংকার” এবাস্ত প্রস্থানিন্ত উপজীব্যমানঃ 
প্রাচীনতমো গ্রন্থঃ 1” কুস্তক সম্বন্ধে তাহার উপরে উদ্ধৃত উত্তিতে তিনি 
স্বকঠে ঘোষণ! করিয়াছেন ষে কুন্তকের মতবাদ ভামহের অভিমতেরই স্বরূপাদির 
পরিবর্ধন ও বিষয়বিস্তার মাত্র+ অথচ উভয়কে বিভিন্ন প্রশ্থানের অন্ততূ্ত 
করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত বিচারসহ বলিয়৷ মনে হয় না। ভামহের বিষয়ে 
আলোচনার সময় আমর] 'বক্রোক্তি-জীবিত' হইতে উদ্ধৃতি সহকারে দেখাইয়াছি 
যে শবার্থের নুষ্টভাবে মিলিত রূপকেই আচার্ধ কুস্তকও সাহিত্য বলিয়া 
মনে করিতেন। 


এক্ষেত্রে ছুইটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। একটি হুইতেছে--শবা ও অর্থের 
সহিত-ত্ব তো! সর্বদাই বিদ্ধমান। এই ছুই উপাদানের সাহিত্য না ঘটিলে তো 
কাব্য হইতেই পারে না। অতএব এখানে বিশেষভাবে এই পাহিত্যের কথা 
বলার তাৎপর্য্য কি! আচাধ্য কুস্তক এ সম্বন্ধে বলেন__ 

“নন চ বাচ্যব'চক্সব্বন্ধস্ত বিছ্বমানত্বাৎ এতয়োর্ন কথঞ্চিদিপি সাহিত্যবিরহঃ ; 
সত্যমেতৎ। কিন্তু বিশিষ্টমেবেহু সাহিত্যমভিপ্রেতম্‌1% কীদৃশম্‌ 1 
বক্রতাবিচিত্রগুণালংকারসংপদ্দাং পরম্পরম্পর্ধাধিরোহঃ। তেন-- 

সমসর্বগুণো সন্ত সুহদাবিব সঙ্গতে)। 
পরম্পরশ্য শোভায়ৈ শবার্থে ভবতো! যথা ॥ (বৰ. জী পৃঃ ১০-১১) 
কুস্তকের উপরোক্ত অভিমতকে ভঃ সুরেন্্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় তাহার 
কাঁব্য-বিচার গ্রন্থে অতি সুস্পষ্ট ও মনোজ্ঞভাবে বর্ণন| করিয়াছেন 

কুস্তক বলেন যে কাব্য হইতে হইলে এই শব্যার্থ-সাহিত্যের একটি বিশিষ্টত! 
আবশ্তক। যখন একটি বাক্য অপর বাক্যের সহিত বিচিত্র বিস্তাসে বিন্তত্ত হয়, 
তখন বর্ণের সহিত বর্ণ মিলিয়া সে যেমন একদিকে ছন্দ ও ধ্বনির সাহাযো, শ্বর ও 
ধবনি-লহরীর আতান-বিতানে রমণীয় মাধুর্য) হি করিবে, অপরদিকে তেমনি 
তদ্‌-গঞ্ভিত অর্থও তাহার সহিত তুল্য-যোগিত। করিয়া পরস্পর অর্থের দিক দিক 
নূতন চমতকাবিত্ব কৃষ্টি করিবে । এমনি করিয়! ধ্বনির সহিত ধ্বনিত্ব মিলনে, 
অর্থের সহিত অর্থের মিলনে যে পরম্পরম্পার্ধি চারুভাছয় উৎপন্ন হইবে, তাহাদের 
পরদ্পরের সামঞ্ই এখানে সাহিত্য শবের অর্থ ।৮: (পৃঃ ৬৫ )। 


॥ ৭৩7 
সেই কারণে কাব্য-লক্ষণ করিতে গিয়া আচার্য্য কুস্তক বলিয়াছেন-_. 


শবার্থে। সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনি। 
বন্ধে ব্যবস্থিতে) কাব্যং তদ্িদাহলাদকারিণি ॥ ১৭ বঃ জী। 


এই কাব্যলক্ষণের কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় । প্রথমতঃ, শব ও অর্থের 
প্্বয়োরপি প্রতিতিলমিব তৈলং তথ্বিদাহলাদকারিত্বং বর্ততে, ন পুনরেকশ্মিন্»__ 
প্রতি তিলে যেমন তৈল থাকে, তেমনি কাব্যে গৃহীত প্রতি শব্ধ ও অর্থের রপসিক- 
চিত্তের উপযোগী আহ্লাদকারিত্ব আছে। দ্বিতীয়তঃ, শব ও অর্থ হইবে 
“সহিতে1”-_প্যথাযুক্তি শ্বজাতীয়াপেক্ষয়া শবন্ত শব্দাস্তরেন বাচান্ত বাচ্যাস্তরেণ চ 
সাহিত্যং পরস্পরস্পদ্ধিত্বলক্ষণমেব বিবক্ষিতম্‌*_-শবের সহিত শবের ও অর্থের 
সহিত অর্থের যথাযোগ্য মিলনে পরম্পরম্পন্ধি চারুত্ব স্থষ্ট করিবে । তৃভীয়তঃ, 
এই শব্দার্থের সাহিত্যকে “বন্ধে ব্যবস্থিতে৷' হইতে হইবে | ইহা কিরূপ তাহ 
কুস্তক ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন-_“বন্ধো বাঁক্যবিস্াসঃ. তত্র ব্যবস্থিতে৷ বিশেষেণ 
লাবণ্যাপিগুণালংকারশোভিনা সংনিবেশেন কৃতাবস্থানে*_ বন্ধ হইতেছে বাক্য- 
বিন্তাস ; সেখানে অর্থাৎ সেই বাক্য-বিন্তাসে বিশেষভাবে লাবগ্যাদি গুণ ও 
অলংকার-সমূহের দ্বার সুশোভিত হইয়া শব্দার্থ সন্নিবিষ্ট হইবে। চতুর্থতঃ, শব 
ও অর্থের এই বিশিষ্ট বিস্তাসকে, এই বন্ধকে হইতে হুইবে-_“বক্র-কবি- 
ব্যাপারশালী'। কারিকাঁর এই শবটি ব্যাথ্যা করিয়া কুস্তক বলিয়াছেন 
"কীদৃশে বন্ধে ?- বক্রকবিব্যাপারশালিনি। বক্রো যোইসৌ শান্তার্দি-প্রসিত্ব- 
শবার্ধোপনিবন্ধব্যতিরেকী, ষট.-প্রকারবক্রতাবিশিষ্টঃ কবিব্যাপার-স্তৎক্রিয়া- 
ক্রমন্তেন শালতে ল্লীঘতে যস্তশ্মিন।” কবিব্যাপারের ষে ক্রিম্াক্রমের ফলে 
শান্ত্রাদিতে ব্যবহৃত শবার্থের নিবন্ধ, তাহাদের প্রসিদ্ধ অর্থ হইতে অতিরিক্ত 
অর্থগ্রকাশ করিয়া ছ় প্রকারের বিশিষ্ট বন্ধে সঙ্গিবি হয় এবং তাহার ফলে 
এইরূপ রচনা গৌরবলাঁভ করে--সেইরূপ কবিব্যাপারকেই এখানে বক্রকবি- 
ব্যাপার বল! হুইয্বাছে। অর্থাৎ কুস্তক বলিতে চাহেন যে কবি-প্রতিভার অপূর্ব 
স্পর্শে প্রচলিত শবার্থই এরূপ বিদঞ্চ ভণিতি-বিচ্ছিত্তিতে নিবন্ধ হয় যে ভাহারা 
অতিশয় গৌরব ও শোভা লাভ করে । কাব্যে কবি-প্রতিভাজাত এই বৈদপ্ধ্য- 
ভঙ্গী-ভিতি থাকিতে হইবে । সর্বশেষে কুস্তক বলিয়াছেন যে এইরূপ রচমাকে 
“তষিদাহলাদকারী" হইতে হইবে"-কাব্যতত্বজগণকে আনন্দদান করিতে হুইবে। 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে কাব্যতত্বজ্ঞগণের আননদাদায়ক, গুণালংকার- 
শোডিত, যখাবথ গিলনে সঙ্সিলিত শবার্থের কবি-প্রতিতাদাত বিশিষ্ট বন্ধই 


1 ৭৪ | 


হইতেছে-কুস্তকের মতে কাব্যশববাচ্য । অর্থাৎ চরম বিশ্লেষণে ইহা ভণিতি- 
প্রকার বা উক্তিবৈচিত্র্য বিশেষ । 
এই মূল কাব্যলক্ষণ হইতেই আসিয়াছে কুস্তকের অলংকার সম্বন্ধে ধারণা ও 
সিদ্ধান্ত। কুস্তক বলিতেছেন-__ 
উভাবেতাবলংকার্ধে)। তয়োঃ পুনরলংকৃতিঃ। 
বক্রোক্তিরেব বৈদগ্যভঙ্গীভণিতিরচ্যতে ॥ ১/১০ ব.জী। 
এই কারিকার বৃত্তিতি তিনি বলিয়াছেন-শব ও অর্থ উভয়েই হইতেছে 
অলংকার্ধ্য এবং ইহাদের অর্থাৎ এই শব্ধ ও অর্থের একটিমাত্রই অলংকার আছে 
এবং তাহা হইতেছে বক্রোন্তি। স্উে দ্বাবপ্যেতো! শব্দার্থাবলংকার্যাবলং- 
করণীয়ৌ কেনাপি শোভাতিশয়কারিনালংকরণেন যোজনীয়ৌো। **%* তয়ো 
** অপিঅলংকৃতিঃ পুনরেটৈ ব,যয়া দ্বাবপ্যলংক্রিয়েতে | কাসৌ-_বক্রাক্তিরেব |” 
অতএব কুস্তকের কাছে অলংকার ও বক্রোক্তি সমার্থক । বস্ততঃ স্বীয় গ্রন্থের 
অন্তত্র তিনি একই অর্থে উভয় শবকে ব্যবহার করিয়াছেন | “বক্রোক্তি- 
বৈচিত্রকে' তিনি 'অলংকার-বিচিত্র-ভাবঃ* (পৃঃ ৬৫) এবং বক্রোক্তিকে তিনি 
“সকলালংকার-সামান্ত” ( পৃঃ ৫৩) বলিয়াছেন । কুস্তক ধ্বনিবাদ্দিগণের মত মনে 
করেন না যে অনলংকৃত রচন। কাব্য হইতে পারে ; বরং তিনি মনে করেন ষে 
শব ও অর্থ অলংকৃত না হইলে কাব্য হয় না। তিনি ১1৬ কারিকায় বলিয়াছেন 
'সালংকারস্য কাব্যতা। বৃত্তিতে বলিয়াছেন-_অয়মনত্র পরমার্থঃ₹_-লালংকার- 
স্তালংকারণ-সহিতন্ত সকলম্ত নিরস্তাবয়বন্ত সতঃ সমুদ্বায়স্য কাবযতা কবিকর্মত্বমূ। 


তেনালংকূতস্য কাব্যত্বমিতি শ্থিতিঃ ন পুনঃ কাব্যস্যালংকারযোগ ইতি” 
কুস্তকের কাব্য-পরিকল্পনায় গুণ ও রীতিরও বিশেষ স্থান আছে। তিনি 


দেশগতভাবে র্লীতিবিভাগ স্বীকার করেন নাই? তাহার মতে রীতির বিভিন্নতা 
হয় “কবি-ম্বভাবভেদনিবন্ধনত্বাৎ | কবিপ্রতিভার অনস্তত্ববশতঃ রীতিও 
অনস্ত প্রকারের হইতে পারে ) তবে সাধারণভাবে বিচার করিয়া! তিনি রীতিকে 
মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন__নুকুমার, বিচিত্র ও উভয়ের 
সম্মিলিতরূপ মধ্যম। কুস্তক ছুই প্রকারের গুণ ম্বীকার করেন--সাধারপ ও 
অলাধারণ। সমন্ভ কাব্যেই সাধারণ গুণসমূহ বিস্তমান থাকে, অসাধারণ গুণসমুহ 
থাকে বিশেষ বিশেষ মার্গে। কুত্তকের মতে সৌভ্াগ, লাবপ্য, এবং ওচিত্য--এই 
তিনটি গু হইতেছে সর্বকাবাসাধারণ এবং মাধুর্য, গ্রসাদ,লাৰণ্য ও আতিঙ্গাতয-- 
এই গুণগুলি হইতেছে বিশেষ বিশেষ মার্গস্তোতক। কুস্তক যে গুণকে অলংকার 
হইতে অভি বলিয়া মনে করিতেন, তাহা তাহার নিজেদের উ্চিতেই প্রকাশিত 


7 ৭৫ ॥ 


--*অলংকারশবধঃ শরীরস্য শোভাতিশস্বকারিত্বান্ুখ্যতয়া কটকাদিযু বর্ততে, 
তৎকারিত্বসামান্তাহুপচারাহুপমাদিষু। তদ্বদেব চ তৎসদূশেষু গুণাদিযু--”। বস্ততঃ 
অলংকারকে বক্রতার প্রকারভেদ বলিয়া এবং গুণসমৃহকে অলংকার বলিয়া 
ঘোষণা করিয়া কুস্তক উভয়কেই বক্রোক্তিরই অন্ততূক্ত করিয়৷ লইয়াছেন। আর 
রীতিকে তো তিনি কবি-আত্মার প্রকাশ বলিয়াই মনে করেন । 

এখন দেখা যাক, ধ্বনি সম্বন্ধে কুস্তকর মনোভাব কিরূপ। এসন্বদ্ধে ডঃ 
স্থরেন্্রনাথ দাসগুণ্ত বলিয়াছেন-- 

প্ধবনিকেও তিনি বক্রতার অন্তভূক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তীহার 
উপচারবক্রতা আননবর্ধনের লক্ষণামূল-ধবনির অনুরূপ। আননাবর্ধনাদির 
হায় তিনি ধ্বনিকেই একমাত্র ক'ব্যের প্রাণম্বরূপ বললযনা মনে করিতেন না। 
ইহাদের মতে ধ্বনি-_ প্রধান নয়, ধ্বনি গৌণ ব| ভাক্ত) বক্রোক্তিই প্রধান) 
ধ্বনি তাহার অঙ্রভূত । * *কুস্তক বিচিত্র-বীতি বর্ণনার স্থলে এই ধ্বনি ব! 
প্রতীয়মান অর্থের বিশেষ গৌরব করিয়া গিয়াছেন। পর্দ-বক্রতা, বূঢ়ি-বক্রতা, 
পর্য্যায়বক্রুতা ও উপচারবক্রতা স্থলেও কুস্তক ধ্বনি অস্বীকার করেন নাই। 
বিচার করিয়] দেখিলে দেখ যায় যে, ধ্বনি-স্বীকার-বিষয়ে আনন্ববর্ধনের সহিত 
কুস্তকের বিশেষ বিবাদ নাই। কুস্তক যে কেবলমাত্র লক্ষণ।মূল ধ্বনি স্বীকার 
করিয়াছেন, তাহা! নহে। তিনি বস্তধ্বনি এবং রসধ্বনি ও অলংকারধ্বনি 
-__এই ত্রিবিধ ধ্বনি শ্বীকার করিয়াছেন |” * ( কাব্য-বিচার ৮৫-৮৬ পৃঃ) 

বিচিত্রমার্গের লক্ষণ করিতে গিয়া! কুস্তক ১1৪ কারিকায় বাচ্যবাচকবৃত্তির 
অতিরিক্তবৃত্তি প্রতীয়মানতার কথা বলিয়াছেন. 

প্রতীয়মানতা ত্র বাক্যার্থস) নিবধ্যতে । 
বাচ্য-বাচক-বৃত্তিভ্যাং ব্যতিরিক্তস্য কস)চিৎ। 

বৃত্তিতে সুস্পষ্টভাবেই ইহাকে 'ব্যঙ্কাভৃত' বলিয়া শ্বীকার করিয়াছেন- _বাচ্য- 
বাচকবৃত্তিভ্যাং শব্দার্থ-শক্তিভ্যাম। ব্)তিরিক্তস্য তদতিরিত্রবৃত্েরন্যস্য 
ব্যঙ্যভুতস্যাভিবাক্তিঃ ভ্রিয়তে। 'বৃত্বি'শব্দেহত্র শবার্থয়োন্ততপ্রকাশন- 
সামর্থ্যমভিধত্তে। গ্রৰ চ প্রতীয়মান-ব্যবহারঃ। 

“বক্রোক্কি-জীবিত' গ্রন্থের তৃতীয় উন্মেষের তৃতীয় ও চতুর্থ কারিকায় বাক্য- 
বক্রতার লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে । সেই কারিকাঘয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বৃত্তে 
কুদ্তক এ বিষয়ে আপনার বক্তব্যের সারসংক্ষেপ এইভাবে দিয়াছেন--“ষথা চিত্রন্ত 


% বন়্দাতরন। অলংকারাঃ রষাদয়শ্চেতি বিতয়োপপত্েঃ ৷ ( ব. ছী-পৃঃ) 
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কিষপি ফলকাহ্যপকরণকলাপব্যতিরেকি সকলপ্রকৃতপদার্থজীবিতায়মানং চিত্র- 
করণকৌশলং পৃথকৃত্বেন মুখ্যতয়োস্তাসতে, তখৈব বাক্যন্ত মার্গাদিপ্রকুত- 
পদার্থ-সার্থ-ব্যতিরেকি কবিকোঁশিললক্ষণং কিমপি সহদক্সসংবেগ্ঠং সকলপ্রস্তত- 
পদদার্থ-স্ফুরিততৃতং বক্রত্বমুজ্জস্ততে |” 

এখানে কুস্তক কাব্যের সমস্ত উপাদান-বহিভূর্ত কৰিপ্রতিভাজাত এক অনির্ব- 
চনীয় নূতন তাৎপর্য্য বা মহিঙ্গার কথা স্বীকার করিয়াছেন । এই যে বাচ্য, বাচক, 
গু, অলংকার-_সমস্তকে অতিক্রম করিয়া অভিনব মহিমার ভাসমানতা তাহাই-_ 
হইতেছে ধ্বনিকার-কথিত ৰ্যঞ্রনা। প্রতীয়মানতার কথা বলিতে গিয়া কুস্তক 
একই কথা বলিয়াছেন । এখানেও কাবে)র মুখ্যার্থ অতিক্রান্ত, শব-ও অর্থ-শক্তি 
তিরস্কত এবং শব্দার্থবৃত্তির অতিরিক্ত কোন এক বৃত্তির সাহায্যে নৃতন অর্থ 
অভিব্যক্ত | কুস্তক ইহাকে বক্তা বলিয়াছেন-_-কিস্ত ইহাই হইতেছে ধবনি । 

আচার্ধ্য কুস্তক ধ্বনিকে উপচার-বক্রতার অন্তভূ-ক্তি করিয়াছেন বলিয়া কেহ- 
কেহ তাহাকে ভাক্তবাদী বলিতে চাহেন। ন্যায়বান্িকে (২২।৬৩) “উপচারঃ 
শব্ষের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে-_অ-তচ্ছন্ন্ত তচ্ছবেনাভিধানম্‌ উপাচার$৮। 
রু্যক, বিগ্তাধর, জয়রথ ও সাম্প্রতিক কালে হরিটাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি আলংকারিক- 
গণ এই কারণে কুস্তককে লক্ষণান্তর্ভাববাদী বলিতে চাছেন। জয়রথ স্পষ্টই 
বলিয়াছেন__“ইদ্বানীং যগ্ঘপ্যন্ৈরস্য ( -্ধ্বনেঃ ) ভক্ত্যস্তরভার্ধনুক্তম্, তদপি 
দশগ্সিতুমাহ 1” ডঃ সুণীলকুমার দেঁ মহাশয় এই অভিমত স্বীকার করেন নাই। 
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আচার্য কুস্তক একটি বিশিষ্ট গ্রস্থানের প্রবর্তন কগিতে চাহিয়াছিলেন । 
তিনি যদি কেবল অলংকারবাঁদী হইতেন, তাহ। হইলে আপনার প্রস্থানের 
স্বতন্ত্র নামকরণ করিতেন না; ষ্দি গুণ বা রীতিবাদী হইতেন, তাহা হইলেও 
স্ুম্পষ্টভাবেই তাহা বলিতেন। কিন্তু গুণ, অলংকার ও রীতিকে বক্রোক্তির 
সহিত অন্বিত করিয়া, কবি-প্রতিভাজাত বক্রোক্তিকেই কাব্যের জীবিত ৰা প্রাণ 
বলিয়া তিনি ঘোষণা করিয়ছেন। বক্রোক্তিবাদ সন্বন্ধে সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ 
আলোচনা থাকিলেও তাঁহার গ্রন্থে বাঁচ্, বাচক, গুণ, অলংকার ও রীতি কোন 
বিশেষ বস্ত্র দ্বারা আকুট ও নিয়নজ্রিত হইয়া তাহার্দের পরম্পরম্পদ্ধিত্ব ও 
অন্যনানতিরিক্তত্ব লাভ করে _ কুত্তক স্বীয় গ্রন্থে সেই সত্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেখ 
করিতে পারেন নাই। কবিগ্রতিভা কি কারণে নৃতন চেতনায় উদ্ধ হয়, 
কি কারণে প্রকাশলাভের বাসনায় অধীর হুইযা উঠে, কোন শক্তিবলে ভাষা, 
ছন্দ, অলঃকার প্রভৃতি বথাযোগ্য মিলনে মিলিত হইয়৷ সহ্হারহায়াহলাদি 
হইয়া উঠে, সে সন্বদ্ধে কোন গভীর আলোচনা কুস্তকের গ্রঙ্থে নাই। কেবল 


1 1৮॥ 


কবিপ্রতিভীর উপর ছাড়িয়া দিলেই কার্য সমাধা হয় না। “বক্রোজি-জীবিত, 
গ্রন্থে এই মৌলিক তত্বের আলোচন] নাই বলিয়া! মহামহোপাধ্যায় ডঃ কাণে ও 
ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় উভয়েই ইহাকে অলংকারবাদের অন্তভূস্ত বলিয়া 
মনে করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে আমরা আমাদের অভিমত অন্থাত্র যাহা লিপিবদ্ধ, 
করিয়াছি, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিয়া! এই প্রনঙ্গের উপসংহার করিতে ছি-_- 


(বস্তুতঃ হুক্ম বিশ্লেষণ ও গভীর মনন সত্বেও বক্রেক্তিবাঁ? কাব্যের দেহবাদের 
মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া আছে । বাগ ভঙ্গীর "মনোহারিত্বের দ্বারা হৃদয়হারী আননদসথৃষ্টি 
- বস্ততঃ দেহবল্লরীর বসনে, ভূষণে ও ছলাকলায় মন-ভুলানোরই অনুরূপ ৷ ইহা 
দেহ ও মনকে অতিক্রম করিয়া সেই অধিমানস ও আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ 
করে না, যেখানে রসম্বরূপের আবাসম্বল, যেখানে ভোক্তা ও ভুক্ত এক অদ্বৈশ- 
মিলনে আবদ্ধ। ভারতীষ অলংকারশান্ত্র ভারতীষ দর্শনশাস্ত্রের অনুগামী । 
ভারতীয় দর্শনের পথ বিভিন্ন হইলেও, লক্ষ্য এক-_রসম্বরূপের সাক্ষাৎকার । 
কাব্য সেই কারণে ব্রঙ্গাত্বাদসহো দর? ; চিৎস্বূপের আবরণ ভঙ্গ ও স্ব-শ্ববপ- 
রসাননের আস্বাদলাভ সেই কারণে কাব্যের মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত বলিয়া 
ভারতীয্ব অলংকারশান্ত্রের চরম-মীমাংসা মনে করিয়াছে । কুস্তকের বক্রোত্তি- 
বাদ এই দাশনিক লক্ষ্য হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়াই ভারতীয় রসশান্ে তেমন 


স্বীকৃতি পায় নাই*)( ভারতচন্দ্র কবি ও শিল্পী-_ডঃ বিমল।কান্ত মুখোপাধ্যায় 
পৃঃ ১৩৩-১৩৪ ) 


“বক্রোক্তি-জীবিত? গ্রন্থের রচনার সঙ্গেই সংস্কৃত অলংকার-শান্ত্রের ইতিহাসে 
প্রকরণ-গ্রম্থরচনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। অতঃপর সংস্কত অলংকারশান্ত্রে 
নিবন্ধ-গ্রন্থ অনেক রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রস্থান-গ্রতিষ্ঠটাকারী প্রকরণ গ্রন্থ 
আর রচিত হয় নাই। কুস্তকের পর মহিমভট্র “ব্যক্তিবিবেক' রচন। করিয়া 
ধ্বনিকে অনুমানের অস্তত্ুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যঞ্জন। ব্যাপারকে 
অস্বীকার কৰিয়। তিনি দেখাইরাছেন যে অনুমানের দ্বারাই প্রতীয়মান অর্থের 
প্রত্তীতি হয়। অনুমিতিবাদ অলংকারশাসন্ত্রে গৃহীত হয় নাই; আনন্দবর্ধন ও 
যথোপযুক্ত কারণ সহকারে অন্মিতিবাদের খণ্ডন করিয়াছেন । আনন্দবর্ধন ও 
অভিনবগুপ্ডের পরবর্তী আলংকারিকগণের মধ্যে আচার্ধ্য মম্মট ও পণ্ডিতরাজ 
জগন্নাথের দাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ই'হারা ব্যতীত আরো অনেক প্রসিদ্ধ 
আলংকারিক অলংকার গ্রন্থ রচনা করিয়া যশন্বী হইয়াছেন । তবে মন্মট হইতে 
আবম্ত করিয়া জগন্নাথ পধ্যন্ত সমস্ত আলংকাগ্িকগণের মধ্যে কেহই আর নূতন 


৭৯ 


তত্বের উপস্থাপন করিতে পারেন নাই। বস্ততঃ ধ্বনিবাদের সঙ্গেই ভারতীয় 
সাহিত্য-তত্ব তাহার চরম মীমাঁংসায় উপনীত হইয়াছে । 
মন্মটের “কাব্যপ্রকাশ' সম্বন্ধে আলোচনা গ্রসঙ্গে ডঃ হুখীলকুমার 


দে মহাশয় মন্তব্য কবিয়াছেন-__ 
[0 015 412 11651056055 005 হদগ 21091532 0001110163 
৪, 11101006 00910102.. 16 50105 01) 111 165016 511 6115 2061516155 
70911500560. 50115 01. 101 02101001165 117 111 2510 0 1)06103, 
1111৩ 16 06001055 15616 2 10111162110-11520 01010 ভ্য111012 16512 


56521715016 0.0001117165 15905 10100, 
একথা সত্য যে অলংক।রশান্ত্রের বিভিন্ন ঠিস্তাধারাকে অলংকার, গুণ রীতি, 


ধ্বনি,রন প্রভৃতিকে- মন্মট একটি এক্য ও সামঞ্জন্তের সুত্রে বিধৃত করিয়া দিয়াছেন। 
পূর্ববর্তী মতসমুহের সমন্বয়-সাঁধনই যে তাহার প্রধান কার্ধ্য এবং সংঘটনাখৈশিষ্ট্যই যে 
তাহার গ্রন্থের লক্ষণীয় বিশেষত্ব--একথা মন্মট স্বকণ্েই ঘোষণা! করিয়া! গিয়াছেন-_ 
ইত্যেষ মার্গো। বিদ্ষাং বিভিন্নোহ- 
প্যভিন্নরূপঃ প্রতিভাসতে যৎ। 
ন তদ্‌ বিচিত্রং যমুত্র সম্যগ, 
বিনিগ্লিতা সংঘটসৈব হেতুঃ ॥ ( কঃ প্রঃ ১০২১৪) 
মন্মট সম্বন্ধে আলোচন। প্রসঙ্জে আমরা অন্যত্র যাহ! বশিয়াছি, এখানেও 


তাহাই আমাদের বক্তব্য-_ 
সাহিত্যলোচনার শেষ পিদ্ধান্ত ধবানকার, অভিনবগুপ্তার্দি করিয় গিয়াছেন ; 


মন্মট তাহার পর নূতন কি£্‌ উদ্ভাথন করেন নাই, সত্য) কিন্ত লক্ষ্যান্থসারে 
বস্তুনিষ্ঠ প্রর্ণা্টীতে সমগ্র সাহিত্যালোচনার 'অজিঙ্গা। রাজপদ্ধতি' তাহারই 
আবিষ্কৃত; ইহাতে সাহিত্যতন্বিজ্ঞান্থর অনায়াস বিচবণ সম্ভবপর হইয্নাছে। * 
পঞ্ডিতরাজ জগন্নাথ হইতেছেন সর্বশেষ আলংকারিক, ধাহার নাম 
আলংকারিকসম্প্রদায়ে শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করা হর] এখানেও কিন্ত 
পণ্ডিতরাজের খ্যাতি নৃতন তত্বের উদ্তাবনে নয়, পুর্বপ্রতিষ্ঠিত 
মতসমূছের বিচার ও ব্যাখ্যায়; নব্যন্তায়ের পরিভাষার পাহাষ্যে 
সমস্ত পুর্বপিদ্ধান্তের পুঙ্খান্পুঙ্খ বিচার করিয়া তিনি পুরাতন কাব্যতত্বের নূতন 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীশিব প্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার 
'1899£20£ন্ 17815, 200. 165 ০0260190619] 6০ ৮০৪৮০০ প্রবন্ধে 
অলংকারশান্ত্রে জগন্নাথের অবদান সন্ধে অনুরূপ মস্তব্যই করিয়াছেন-- 


-দর্পশ- সপ্পাদন। ডঃ প্রীবিমলাকাত্ধ নুখোপাধ্যার, উপজ্রমণিকা পৃঃ ১//, 1 


জগয্াথ 


॥ ৮৮ ॥ 


5০7 29 011819110 1.0] 92510201599 0001051160১ ৩119৬ 
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বিহঙ্গমদৃষ্টিতে কাব্যতত্ব-মীমাসার ইতিহাসের যে আলোচনা আমরা করিলাম, 
তাহাতে দেখা গেল যে ধ্বনিবাদ এই ইতিহাসের মধ্যবিদ্দুতে অবস্থিত । আচার্য 
আনন্দবর্ধনের পূর্ববর্তী সমস্ত আলংকারিবর্গের চিস্তা ও ধারণা একদিকে যেমন 
ধ্বনিবাদে আনিয়া বৈজ্ঞানিক সামগ্রস্ত লাভ করিয়াছে, তেমনি পরবর্তী 
আলংকারিকবৃন্দের সাহিত্য-তত্বভাবনাও এই ধ্বনিবাদকে আশ্রয় করিয়াই 
আবন্তিত-বিবন্তিত হইয়াছে । সেই কারণেই ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় তাহার 
[3156010 ০ 92905916116 7960163 গ্রন্থে সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করিয়াছেন-- 

+14001510£ 2৮ 076 00656100. 00) 210061161 [01116 ০ ৮167, 
6 108 01995155015. 55916105 0? 0060105 110201% 11110 
(1) 716-01758015 (2) 1010520120৫ (3) ০096-101152101 57506105) 
(91106 10105901-005015 25 016 0610051 1100-09-11, 

এখন আমরা দেখিব কিভাবে ধ্বনিবাদ কাব্যের আত্মার আবিষ্কার ও গ্রৃতিষ্ঠ। 
করিয়াছে। 


(৪) 
আমর! পূর্বে দেখিয়াছি--ভামহ» দণ্ডী, উদ্ভট প্রভৃতি আটাধ্যগণ গুণ ও 
অলংকারকে কাব্যের সৌন্দ্যে/র প্রধান কারণ স্থির করিয়াই কাব্য-তত্বের মীমাংস্য 
চিরে শেষ করিয়াছিলেন । ভামহ বক্রোক্তিকে অলংকারের ভিত্তি 
বক্তব্য-বিচার বৰিয়। স্বীকার করিলেও ইহাকে ভণিতি-বৈচিত্র্য ব্যতীত 
অন্ত কিছুই মনে করেন নাই। দণ্ডীও ইট্টার্থবযবচ্ছির 
পদাবলীকেই কাব্যের শরীর বলিয়া নিজ কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন । কুস্তকের 
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॥ ৮১ ॥ 


বক্রোক্তিও গ্রীকারাস্তরে ভামছের বক্রোক্তিরই বিস্তৃততর সংস্করণ। প্রাচীন 
আলংকারিকবর্গের মধ্যে একমাত্র আচার্য্য বামন রীতিকে কাব্যের আত্মা বলিয়া 
কাব্যশরীর ব্যতীতও যে কাব্যাত্মা আছে তাহা বলিয়াছেন ও নিক্ষল হইলেও 
সেই সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। উপরোক্ত আচার্ষগণের মধ্যে কেহই 
কিন্ত কাব্যতত্বের সেই চরমবস্তর সন্ধান করিতে পারেন নাই, যাহ! কাব্যে বিদ্ধমান 
থাকিলে তবেই গুণ, রীতি, অলংকার, ধক্রোক্তি-_সবই সার্থক হুইয়া উঠে এবং 
যাহা না থাকিলে সবই মৃতবৎ মনে হয়। আচার্য আনন্াব্ধণ ও আচার্য 
অভিনবগপ্ড এই কাব্যাত্ার সন্ধান দিয়! এবং কাব্যাত্মার সহিত কাব্যের অন্তান্ত 
উপাদানের আম্মিক সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে অমর 
হইয়া আছেন। 


আচার্য্য আনন্দবর্ধন প্রথমতঃ নেতি, নেতি বিচারের পথ ধরিয়৷ অগ্রসর 
হইয়াছেন । ধ্বনি ভক্তি নয়, অলংকার নয়, গুণ নয়, রীতি নয়, সংঘটন! নয়, 
বৃত্তি নয়; ইহাদের কেহই একক বা সমবেতভাবে কাব্যাত্মার ম্বরূপ প্রকাশ 
করে না। ধ্বনির সহিত সংযুক্ত হইয়াই ইহারা কাব্যাত্মার প্রকাশক নয় ঃ 
ইহাঙ্গের অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের উপর কাব্যাত্বা_ নির্ভরশীল নয় । পক্ষান্তরে ধ্বনির__ 
পার্ধ্যস্তিক পরিণতিতে রদধবনির-_অস্ভিত্বের উপরই ইহাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল । 
সুতরাং কাব্য-রচনার সমস্ত পূর্বকথিত উপাদানকে কাব্যাস্মা ধবনির সহিত সমম্থিত 
করিবার উদ্দেস্তেই আনন্দবর্ধনকে আত্মনিয়োগ করিতে হইয়াছে এবং এই কার্ধ্য 
যে তিনি নুষঠভাবেই.সম্পন্ন করিয়াছেন__তাহাতে সন্দেহ লাই । 


আমরা পূর্বের আলোচনায় দেখিয়াছি কিভাবে আননাবর্ধন লক্ষণা বা ভক্তি- 
বাদের থওন করিয়াছেন । অবিবক্ষিতবাচ্যধবনিতে লক্ষণা আছে ইহা শ্বীকার 
করিয়াও তিনি দেখাইয়াছেন ধ্বনির অন্ঠান্ত প্রভেদে লক্ষণা নাই। গুণবৃত্তি 
অব্যান্তি ও অতিব্যান্তিদোষ বশতঃ ধ্বনির সহিত অভিন্ন হইতে পারে না--ইহা 
নান! উদাহরণের সাহায্যে আনন্দবধন প্রমাথ করিয়াছেন । 


অলংকার সম্বন্ধে আনন্বর্ধনের অভিমত হইতেছে যে ধ্বনি ও অলংকার-- 
উভয়ের ক্ষেত্র শ্বতন্্র। 'কাব্যং গ্রাহ্থমলংকায়াৎ* অর্থাৎ 
অলংকার ও ধ্বনি 09০500 8£2769 এর দ্বারাই কাব্য-স্বরূপ নির্ণাত ছইবে-_- 
আঁপংকারিফগণের এই মত যে ভ্রান্ত--তাহা তিনি অন্য় ও ব্যতিরেক উভয়ের 
সাহায্যে প্রাণ করিয়াছেন। অলংকার আছে, অথচ বাক্য কাব্য হয় নাই, 
তাহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে নিয়োক্ত কবিতায়” 
ভুত 


| ৮২। 


শশিবদনাসিতসরসিজনয়না সিতকুন্দদশনপংক্তিরিয়ম্‌। 
গগনজলম্থলসংভবন্ৃগ্ভাকার! কতা বিধিন! 
চন্দ্রের মত মুখ, নীলপন্মের মত চক্ষু, শুভ্র কুন্দ পুষ্পের মত দত্তপংক্তি--গগনে, 
জলে, স্থলে যাহা কিছু হৃদ্ভধ আছে, বিধাতা তাহার দ্বারাই তাহার আক্কৃতি 
গঠন করিয়াছেন; এখানে অলংকারের বাহুল্য আছে, কিন্তু ইহা বসোত্তীর্ণ কাব্য 
হয় নাই। পক্ষান্তরে, অলংকার নাই, অথচ কাব্য হইয়াছে--ইছার উদ্দাছরণ 
হইতেছে কুমারসম্তবের এই সুপরিচিত শ্লোকটি-_ 
এবং বাদিনি দেবো পার্খে পিতুরধোমুখী | 
লীলাকমলপত্রানি গণয়ামাস পার্বভী ॥ 
বাংল! সাহিত্য হইভেও অতিবিখ্যাত একটি উদাহরণ দেওয়া যায়-_- 
সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়! 


সোই পিরিতি অন্থরাগ বাখানিতে 
তিলে তিলে নৃতন হোয় 
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু 
নয়ন না তিরপিত ভেল। 
সোই মধুর বোল শ্রবণহ্ি শুনলু 
শ্রুতিপথে পরশ না! গেল । 
কত মধু যামিনী রভসে গৌয়াইলু' 
ন বুঝন্ু কৈছন কেল। 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু' 


তব হিয়া জুড়ন না গেল । 


সমগ্র পদটি নিরলংকার) অথচ ইহার অন্ুরাগমঃ শৃঙ্গার-রসধবনি 
_সামাজিকের রসসত্তাকে আম্বাদে আনন্দময় করিয়। পদটিকে পরিপূর্ণ কাব্য- 
মর্যাদায় প্রতিতিত করিয়াছে। 

অলংকারবাদ্দিগণ ধ্বনিকে অলংকারের অস্তভূক্ত বলিতে চাছেন ; তাহাদের 
প্রথম বক্তব্য হইতেছে কাব্যের যে সব প্রসিদ্ধ প্রস্থান আছে তাহাদের 
অতিরিক্ত কোন কিছু কাব্য-প্রস্থান হইতে পারে না $ প্রসিদ্ধ প্রস্থানের বাহিরে 
ধ্বনিবাদ নামক অভিনব বস্ত গৃহীত হইতে পারে না। ঘিতীয় বক্তব্য 
হইতেছে-ধবনির উদ্দে্ চারুত্ব সৃষ্টি করা ) অলংকার্-সমৃহ্র উদদেস্তও তাহাই ) 
অতএব ধ্বনি অলংকারের অন্তভূক্তি। আর তীহাদের তৃতীয় ও শেষ বক্তব্য 


৮৩ 
হইতেছে-_বর্দি প্রতিপক্ষগণ বলেন ষে অলংকার-্্রস্থান বাচ্য-বাচককে 
আশ্রয়-করিয়া বর্তমান থাকে এবং ধ্বনি থাকে ব্যঙ্গাব্যঞককে আশ্রয় করিয়া ) 
কাজেই ধ্বনি অলংকারের অন্তরূক্ত হইতে পারে না) কারণ এখানে ধ্বনি 
হইতেছে মুখ্য-ভাবে প্রতীত ; তাহ৷ হইলে এ কথা বল! যায়-_যে সব অলংকারে 
প্রতীয়মান অর্থ বিশদভাবে প্রতীত হয় না, সেখানে ধ্বনি নাই শ্বীকার করিলেও, 
যে সব অলংকারে প্রতীয়মান অর্থের বিশদ প্রতীতি ঘটে, ধ্বনিকে যুক্তিসঙ্গত- 
ভাবেই সেই সব অলংকারের অস্তভূক্ি বলিতে ছইবে। যেমন সমাসোক্তি, 
আক্ষেপ, অনুক্তনিমিন্তবিশেষোক্তি, পর্য।য়োক্ত, অপহ্চতি, দীপক, সংকর 
প্রস্তি অলংকারে ব্য্গ্যার্থ পরিস্যুট ; অতএব ধ্বনি এই সব অলংকারের 
অন্ততূক্ত ইহা বলিতে বাধা কোথায়? আচাধ্য আনন্দবর্ধন প্রতিপক্ষগণের 
প্রত্যেকটি আপত্তিই খগুন করিয়াছেন। প্রথম আপত্তির উত্তরে 
আনন্দবর্ধন বলেন__“তদপ্যযুক্তম্‌। যতো লক্ষণরুতামেৰ স কেবলং ন প্রসিদ্ধঃ, 
লক্ষ্যে তু পরাক্ষ্যমাণে সন এব সহদয়হদয়াহলাদকারি কাব্যতত্বম্‌। তো- 
ইঞ্তচ্চিত্রমেব 1” দ্বিতীয় যুক্তির উত্তরে আচার্য্য বলিয়াছেন--অলংকার কাব্যের 
যে চারুত্ব স্ষ্টি করে আর ধ্বনি যে চাকুত্ব সৃষ্টি করে, তাহাদের মধ্যে পার্থক্য 
আছে। একটির চারুত্ব হইতেছে বাঁচ্য-বাচকাশ্রয়ী ও অপরটির চারুত্ব হইতেছে 
_-ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকসমাশ্রয়ী ) তদছ্ধপরি অলংকারজাত চারুত্ব হইতেছে অঙ্গ এবং 
ব্যঞন!জাত চারুত্ব হইতেছে অঙ্লী। অতএব একের মধ্যে অপরের অন্তর্ভাব সম্ভব 
নয়। তৃতীয় আপত্তির ক্ষেত্রে আনন্ববর্ধন নানাউদাহরণের সাহায্যে দেখাইয়াছেন 
যে এসব ক্ষেত্রে “বাচ)ন্তৈব চারুত্বং প্রাধান্চেন'_বাচোর চারুত্বই প্রধান-বব্যঙ্গ্ের 
চারুত্ব প্রধান নয। ১১৩ কারিকার 'উপসর্জনীকৃতস্বার্থে),, শবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
বৃত্তিতে আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন “অর্থে! গুণীকৃতাত্মা, গুণীকৃতাভিধেয়ঃ শবে বা 
যত্রার্থাত্তরমভিব্যনক্তি স ধ্বনিরিতি। তেথু কথং তপ্যান্তরাবঃ ?'" অতপর ধবনি 


এবং উপর্যুক্ত অলংকারসমূহের পার্থক্যবরনাপ্রসঙ্গে নুম্পষ্টভাবে বলিলেন-- 
“ৰঙ্গাপ্রাধান্ঠে হি ধ্নিঃ। ন চৈতৎসমাসোজ্যাদিঘস্তি |” বস্ততঃ অলংকারের 
মধ্যে যে ধ্বনির অন্তভূরক্তি হয় না, তাহাদের উদাহরণ বাংলা 
সাহিত্যেও প্রচুর । আমর বৈষ্ণবপদাবলী হইতে নিম্নে ছুইটি উদাহরণ দিতেছি । 
প্রথমটি হইতেছে-শ্রীরাধার রূপ বর্ণনার ও দ্বিতীয়টি হইতেছে--্রীরাধার 
' অন্ুয়াগের পদ । প্রথমটিতে নানা অলংকারের সমাবেশ আছে-ব্যঞ্জনার গন্ধ- 
মাত্র মাই, দ্বিতীয়টিতে শেষদিকে ব্যঞ্রনার স্পর্শ থাকিলেও অলংকারবাহুলোর 
চাপে তাহাৰ প্রতীতি খৌণ হইয়া পড়িয়াছে। 


&৮৪ % 


মঞ্জ বিকচ কুন্ুম-পুঞ্জ 
 মধুপ-শব গঞ্জি গু 
কুঞঙ্জর গতি গঞ্জি গমন 
মঞ্জুল কুলনারী । 
ঘন-গঞ্জন চিকুর-পুঞ্জ 
মালতী -ফুল-মাল-রঞজ 
অঞ্জনযুত কঞ্জ নয়নী 
খগ্জন-গতিহারী । 
কাঞ্চনরুচি রুচির-অল 
অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ 
কি্বিণী কর-কম্কণ মৃদু 
বঙ্কৃত মনোহারী | 
নাচত যুগ ভুরু ভুজঙ্গ 
কালিদমনদমনরল 
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে 
রঙ্ষিল নীল শাড়ী। 
দশন কুন্দকুন্থমনিন্দু 
বদন জিতল শারদ ইন্দু 
বিন্দু বিদ্যু ছরমে ঘরমে 
প্রেমসিন্ধু প্যারী ৷ 
অমরাবতী যুবতীবুন্ 
হেরি ছেরি পড়ল ধন্ধ 
মন মন্দ হসনানন্গ 
নন্দনস্থখকারী | 
মাণিমাণিক নখে বিরাজ 
কনক নুপুর মধুর বাজ 
জগদানদ খল-জলরুছ 
চরণকি বলিহারি ॥ 
এই কবিতার অন্ুপ্রান, ধবন্থ্যপ্তি, ব্যতিরেক, উপমা, রূপক, অভিশয়ো কি” 
সবঅলংকারই আছে-_কিন্ত ব্যজনার প্রাধান্ত নাই। ধ্বনিকার জিজ্ঞালা করিবেন 
"ইহাকে কি রসিক-চিত্ত প্রথম শ্রেণীর কাব্য বলিয়া এগ কৰিবে ? 


৮৫ 1 


বিতীয় পদটিও জগদাননগ দাসের । যমুনা-সানে গিয়া ভীরাধা শ্রীনন্দ-ননানের 
রূপের ফাদে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন ও তাহার অবস্থা কি হইয়াছে--তাহার 
বর্ণনা দেওয়! হইয়াছে 


সই, কেনে গেলাম যমুনার জলে । 


নঙোর নন্দন চাদ পাতিয়৷ রূপের ফাদ 
ব্যাধ ছিল কদন্বের মূলে । 
দিয়ে হাস্য-নুধাচার অঙ্গছটা-আঠা তার 
আাখি-পাখী তাহাতে পড়িল । 
মন-মূগী সেই কালে পড়িল রূপের জালে 
বাণীফাসী গলায় লাগিল। 
ধৈর্ধ্-শীল হেমাগার গুরুগৌরব সিংহদ্বার 
ধরম-কপাট ছিল তায়। 
বংশীরব বজ্রাঘাতে পড়ি গেল অকম্মাতে 
সমভূমি করিল আমায় । 
( আমার ) চিত্বশালে যত হাতী বাধা ছিল দিবা রাতি 
ক্ষিপ্ত-কৈল কটাক্ষ-অন্কুশে। 
দন্ভের শিকল কাটি চারিদিকে যায় ছুটি 
না পাইলাম তাহার উদ্দেশে । 
কালিয়া কুটিল বাণে কুল-নীল কোন্‌ খানে 
ডুবিল, উঠিল ব্রজের বাস। 
প্রাণমাত্র আছে বাকী তাও বুঝি যায়, সথি 
ভণয়ে জগদাননা দাস। 


আগ্ভোপাস্ত রূপকালংকার মণ্ডিত জগদানন্দ দাসের এই দ্ুবিখ্যাত পদটি 
শ্রীকষ্ণের রূপার্শনে শ্রীরাধিকার ব্যাকুলত! বর্ণনার উদ্দেশে রচিত হইলেও 
অলংকারের বিষমভারে এতই ভারাক্রান্ত যে ইহাকে রসোত্তীণ কাব্য বল! 
কঠিন। রাধিকার ব্যাকুলতা শব্বাচ্য হওয়ায় ব্যঙ্গ্য ধ্বনিতে ইঙ্গিতমর হইয়া 
উঠে নাই। 

বাংলা সাহিত্য ছইতে আর দুইটি উদাহরণ দিলা আমর! আচার্য আনগ্দ- 
বর্ধনে বক্কব্যকে বিশদ বনিয়! তুলিব। প্রথম উদ্দাহরণটি সমাসোক্ির ও 
দ্বিতী্ উদ্াহরণটি অশফতি অলংকারের-- 


॥৮৬॥ 


তরণী ভিড়াও তীরে 

উচ্চ কণ্ঠে বারম্বার কহে যাত্রীদল। 

কোথা তীর, চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল 

আপনার রুদ্র-নৃত্যে দেয় করতালি 

লক্ষ লক্ষ হাতে । আকাশেরে দেষ গালি 

ফেনিল আক্রোশে। দিগন্তরে যায় দেখ! 

অতিদূর তটপ্রান্তে নীল বন রেখা ; 

অন্ত দিকে লুৰ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি 

প্রশাস্ত হুর্ধযাস্ত পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি 

উদ্ধত বিদ্রোহভরে | (দেবতার গ্রাস, রবীন্দ্রনাথ ) 

এখানে উচ্ছ্ৃদিত জোয়ারে নদীর ছুর্দাস্ত সর্বগ্রাসী মৃন্তির ধ্বনি (বস্তধ্বনি ) 

থাকিলেও, এই বর্ণনায় বাচ্যেরই প্রাধান্ট, ধ্বনির নগ্ন ; আনন্দবর্ধনের ভাষায়-_ 
পব্যঙ্গোনানুগতং বাচ্যমেৰ প্রাধান্তেন প্রতীয়তে ।* 


গৌরীর বদনশোভা লখিতে না পারি কিবা 
দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা । 
মলিনত! সেই শোকে ন1! বিচারি সর্বলোকে 


মিথ্যা বলে কলংকের রেখা । ( কৰিকন্কণ চণ্ডী ) 
এখানের ধ্বনি অবশ্ত গৌরীর অপূর্ব বদনশোভা, কিন্তু প্রাধান্ত হইয়াছে 
বাচ্যের। সুতরাং এক্ষেত্রেও ধ্বনিকাব্য হয় নাই--একথা স্বীকার করিতেই 
হইবে। ধ্বনি যে অলংকারের অস্তভূক্ত হইতে পারে না, উদাহরণ ও বিশদ 
আলোচনার সাহায্যে ভাহ] প্রমাণ করিয়া আনন্ববর্ধন এ বিষয়ে আপনার সিদ্ধাস্ত 
ঘোষণ1 করিলেন-- 
ব্ঙ্গাস্য বত্রাপ্রাধান্তং বাচ্যমাত্রাজযায়িনঃ | 
সমাসোক্যাদয়ন্তত্র বাচ্যালংককৃতয়ঃ স্ফুটাঃ ॥ 
ব্যঙ্গাস্য প্রতিভাঙগাত্রে বাচ্যার্থানথগমেহপি বা। 
ন ধ্বনির্ধত্র বা তস্য প্রাধান্তং ন প্রতীয়তে ॥ 
তৎপরাঁবেব শবার্থে+ বন্র ব্যঙ্গ্যং প্রতি স্থিতে1। 
ধ্বনেঃ স এব বিষয়ো মন্তব্যঃ সংকরে।ঞিতঃ ॥ 
তাহ! হইলে কাব্যে অলংকারের স্থান কি? কাব্যে অলংকার-যোজনায়, 
বাঙ. নিগিতির অলংকরণে কোন নীতি অবলঘিত. হইবে? কোন প্রাগ-বন্তর. 
সহিত সংবুরু হইপে অলংকার সার্থকতা লড় করিবে 1. আচার্য ব্বানিন্ব্ঘ 


॥ ৮৭1 


এই সমস্ত. প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ অলংকার-লক্ষণ-নির্ণয়ে নিম্নোদ্ধত নীতি ঘোষণ। 


করিয়াছেন- রসাক্ষিগুতয়া যস্য বন্ধঃ শকক্রিয়ো ভবেৎ। 

অপৃথগ -বত্বনির্বত্যঃ সোহলংকারো! ধবনৌ মতঃ ॥ ২'১৬ 
এবং বলিয়াছেন-- রসবস্তি হি বস্তুনি সালংকারাণি কাঁনিচিৎ। 

একেননব প্রযত্বেন নির্বত্যস্তে মহাকবেঃ। ২1১৬ বৃত্তি 

উপরোক্ত কারিকা ও পরিকর প্লোক হইতে বুঝা যায় যে অলংকার সম্বন্ধে 

ধ্বনিকারের দৃষ্টি রসাভিমুখী, অলংকার-সমূহের সহিত রসের সম্পর্ক হইতেছে 
-_-অঙ্গার্গি সম্পর্ক--এবং অলংকার সম্বন্ধে প্রধান কথ] হইতেছে--ইহাকে রসের 
অঙ্গ হইতে হইবে। উদ্ধৃত কারিকায় অলংকারের লক্ষণ প্রনঙ্গে বলা হইয়াছে 
যে অলংকারকে হইতে হুইবে রসাক্ষিপ্ত এবং অপৃথগ-যত্ব-নির্বপ্ত্য) বৃত্তিতে ইহারই 
ব্যাথ্যাপ্রসঙ্গে আনন্দবর্ধন দেখাইয়াছেন ষেযমককে প্রকৃতপক্ষে অলংকার বল! ধায় 
ন1? কারণ যমকে“নিয়মেনৈব যত্বাত্তর-পরিগ্রহ আপততি শব্ববিশেষান্বেষণ-রূপঃ*। 
কাব্যের অলংকার কেমনভাবে রসাক্ষিপ্ত হইয়া, রসসমাহিত কবিমানসে যত্বান্তর- 
: পরিগ্রহথ ব্যতীতই আবিভূতি হয় এবং কবির মনের উদ্ভুত ভাবকে বাণীমুন্তি দান 
করিয়া রসের সহিত অদ্বৈতমিলনে মিলিত হয়,_-তাহ! দেখাইয়া আনন্দবর্ধন 
বলিতেছেন-_ঘযুক্তং চৈতৎ, যতো বসা বাচ্যবিশেষৈরেবাক্ষেপ্তব্যাঃ। তত্প্রতি- 
পাদকৈশ্চ শবৈস্তত্প্রকাশিনো বাচ্যবিশেষা এব রূপকাদয়োইলংকারাঃ। তন্মানর 
তেষাং বহিরঙ্গত্বম্‌ রসাভিব্যক্তৌ*। অলংকার যে রসাক্ষিপ্ত এবং কাব্যের অন্তরঙ্গ 
উপাদান--তাহার অসংখ্য নিদর্শন বিভিন্ন ভাষার কাব্যে ছড়াইয়া আছে। 
আমর! নিয়ে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি দিতেছি । শ্রীঅরবিন্দকে শ্রদ্ধার্থ 


নিবেদন করিতে গিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-_- 
দেবতার দীপ্ত হন্তে যে আ সল ভবে 


সেই রুদ্র-দূতে, বলো, কোন রাঁজ। কৰে 
পারে শাস্তি দিতে ? বন্ধন শৃঙ্খল তার 

চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার, 

কারাগাঞ্ধ করে অভ্যর্থনা । রুষ্ট রাই 
বিধাতার হুর্ধযপানে খাড়াইয়! বাহু 

আপনি বিলুগ হয় মূহূর্তেক পরে 

ছায়ার মতন। শান্তি? শাস্তি তারি তরে 
বেপারে ন শাস্তিভয়ে হইতে বাহির 
লঙ্ভিয়া নিজের গড়! মিথ্যার প্রাচীর 


॥ ৮৮ ॥ 


কপট বেন? যে নপুংস কোন দিন 
চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন 
সন্তায়েরে বলেনি অন্যায় ; আপনাৰ 
মন্ুযত্ব, বিধিদত্ত নিত্য অধিকার 

যে নিলক্জ ভয়ে, লোভে করে অস্বীকার 
সভামাঝে ; দুর্গতির করে অহংকার, 
দেশের দর্দীশা লয়ে যার ব্যবসায় 

অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত প্রায় 

সেই ভীরু, নতশির, চিরশাস্তি তার 
বাঁজকার! বাহিরেতে নিত্য কারাগার ॥ 


উদ্ধত কবিতাংশে নানা অলংকারের সমাবেশ আছে। কিন্তু সমস্ত 
অলংকারকে অতিক্রম করিয়া ধবনিত ছইয়! উঠিয়াছে কৰিতাটির ধর্মবীররস এবং 
তাহাই কাৰ্যে অস্বাগ্ঘমানতা আনিয়া দিয়াছে । এখানে রূপক, উপমা, সমাসোক্তি 
প্রভৃতি অলংকার সর্বতোভাবে বসাহুকুল হইয়া ধ্বনিকারের সিদ্ধান্ত প্রমাণ 
করিয়াছে যে অলংকার কাব্যে যাস্ত্রিকভাবে সংযোজিত হয় না, রসই নিজেকে 
মূর্ড করিবার প্রয়োজনে, যথোপযুক্ত বাক্প্রতিমানির্নাণের নৈসগিক আকর্ষণে 
অলংকার স্থষ্টি করিয়া! এক পরিপূর্ণ কাব্যবন্ধ রচন! করে । 


দ্বিতীয় উদাহরণটি লওয়া হইয়াছে শ্রীশ্রীচৈতন্যরচিতামৃত হইতে। এখানে 
শ্রীরাধার স্থগভীর ও ন্মতীব্র শ্রীক্কষান্রাগ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । তম্ুমন- 
প্রাণ-_সর্বেন্তিয় দিয়া শ্রীকষ্টপ্রেমান্থভব, শ্রীকুষ্ণের সত্তায় পরিপূর্ণ আত্মনিমজ্জন, 
প্রেমান্তির ব্যাকুলতা-_-সমস্ত কাব্যবন্ধে পরিস্ক,ট ; 


বংশীনামামৃত গান লাবপ্যা মৃত জন্মস্থান 
যেনা হেরে সে চাদ বদন। 

সে নয়নে কিবা কাঁজ পড়, ভার মুণ্ডে বাজ 
সে নয়ন রছে কি কারণ ৪ ॥ 

সথি হে! শুন মোর হত বিধি বল-_ 

মোর বপু, চিত্ত, মন সকল ইন্জরিয়গণ 
কৃষ্ণ বিনা সকলি বিফল ॥ 

কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিনী 

তার প্রবেশ নাছি যে শ্রবণে। 


8৮৯ 


কাণাকড়ি ছিদ্র সম জানিহ সে শ্রবণ 
তার জন্ম ছৈল অকারণে ॥ 
মুগমদ-নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল 
যেই হরে তার গর্ব মান। 
হেন কৃষঃ-অঙ্গ-গন্ধ যার নাহি সে সম্বন্ধ 
যেই নাসা ভন্্ার সমান ॥ 
কধ্ণ-কর-পদতল কোটি চন্দ্র সুশীত্তল 
তার স্পর্শ যেন স্পর্শ-মণি। 
তার স্পর্শ নাহি যার যাউ সেই ছারেখার 
হেন বগু লৌহ বলি মানি ॥ 


উদ্ধৃত কবিতাংশে অলংকারের অভাব নাই। রূপক; উপমা, ব্যভিরেক, 
উৎপ্রেক্ষা, প্রভৃতি সব অলংকারই প্রস্তুত কাব্যরচনায় রসারুষ্ট হইয়া আসিয়াছে 
এবং অঙ্গী শৃঙ্গার রসকে পরিপুষ্ট করিয়াছে । এখানেও অলংকার ও রসের 
সন্নিবেশ হইয়াছে মহাকবির একই প্রযদ্ের দ্বারা--পৃথক চেষ্টার দ্বারা নহে। 

পরবর্তা উদাহরণটি গৃহীত হইয়াছে ইংরাজ কৰি ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্ুবিখ্যাত 
[00100162115 0৫6 হইতে-- 

111516 25 &, 611005 01961 205900। 610৮6 8120 50:68 
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1.0 1096 00 5661 
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175 51015 210 605 265101655 ০01 ৪, 015900, 

এখানে শৈশবে প্রাকৃতিক পৃষ্ঠ দর্শনের অনাবিল আনন্দ একটি উৎপ্রেক্ষা! ও 
একটি রূপকালংকারের মাধ্যমে বাণীমৃত্তি লাভ করিয়াছে ; কিন্ত জন্মজন্মাস্তরের 
যে ভাবস্থির জননাস্তর-সৌহদের ছায়! মানবহৃদয়ে অন্ুযক্ত ছইয়! থাকে এবং 
বালককে জগতের সহিত আনন্দনিবিড় সম্পর্কে বাধিয়া দেয়, যাহা মানব- 
ঘৃদয়ের অস্তঃস্থলে অবস্থিত অমৃতের রসনিঝ রিণীকে শুধু সচেতন করিয়া তোলে 
না, পরন্ধ তাহারই যোগে মানবহৃদয়ের অসীম চিত্বাকাশে তাহার চিত্ববিহঙ্মকে 
উদুক্ত করিয়া দেয়--উদ্ধুত কবিতাংশে অলংকারকে অতিক্রম করিয়া সেই 
্সবস্তই ধ্বনিত হইয়! উঠিয়াছে এবং তাহাই এখানে কাবেঃর প্রাণ । 

অতঃপর, এই জননাস্তরসৌহদের অনাবিল আনন্দ, বাহার মধ্যে পরিস্ফুট 
হইয়া রহিয়াছে ঘানবাত্মায় দিব্যচেতনার স্থ্যাতির পরিচয়--জন্াক্ষণ হইতে তাহ! 


৯০1 


কিভাবে ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে দিনযাপনের ও প্রাণধারণের গ্লানির 
কারাগারে আবদ্ধ হইয়া যায়, কিভাবে মানবাস্মায় নিহিত স্বর্গের দিব্য জ্যোতিঃ 
বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে ধরণীর ধূলিম্পর্শে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতায় পর্যবলিত 
হয় এবং মানুষের চৈতন্তত্ববপকে বিশ্বৃতির অতলগহ্বরে নিমজ্জিত করে-_. 
ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাহার অনবগ্ধ চিত্র অংকিত করিয়াছেন নিম্নোদ্ধত অমর 
কাব্যবন্ধে-. 
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এখানেও বিভিন্ন অলংকার রলাক্ষিপ্ত হইয়া অপৃথগ যত্তুনির্বশত্যভাবেই কাব্য- 
দেহে আপন আপন ম্বাভাবিক স্থান অধিকার করিয়] লইয়াছে এবং মানবাত্মার 
চৈতন্তময় সত্তার মহতী বিনষ্টিকে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় গ্তোতিত করিয়! সামাজিক- 
হদয়কে করুণরসে আগ্ন,ত করিয়া দিয়াছে। 

আমর! এই প্রসঙ্কে শেষ উদাহরণ হিসাবে উদ্ধত করিতেছি সেকস্পীগ্গরের 
ম্যাকবেথের অমর উত্তি-_ 
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লেডি ম্যাকবেথের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণের পর অর্থহীন জীবনের বিষণ রিক্তর্নূপ 
যে বাণীমূতি ধারণ করিয়া ম্যাকবেখের কণ্ে উচ্চারিত হইয়াছিল-_ম]হৃষের ভাষা 
তাহার উর্ধে যাইতে পারে না। সমস্ত অলংকারকে স্তব্ধ করিয়া, সমস্ত বাচ্য- 
বাচককে আচ্ছন্ন করিয়া জীবনের গহন-গভীর নি্ষরুণ মুন্তি ও তাহার মর্মমূলের 
হাহাকার ধ্বনি মুহূর্তেই পাঠককে অভিভূত করিয়া দেয় এবং সুতীব্র করুণ রসে 
ব্যক্তিত্ববোধের বিলুপ্রি ঘটায়। এখানেও অলংকার ভাবকে রসমূত্তি দান 
করিবার আবেগেই আকুষ্ট ও ষথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে । বস্ততঃ এই ভাবেই 
রসনিয়ন্ত্রিত হইয়! গুণ, রীতি, অলংকার প্রভৃতি কাব্যের বিভিন্ন উপাদান কাব্য 
দেহে আশ্রয় লাভ করিয়! থাকে । সুতরাং কাঁব্যে অলংকার প্রয়োগের নীতি 
সম্বন্ধে আনন্দবর্ধনের দিদ্ধান্ত যে একটি অখগ্ডনীয় সত্য- তাহা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। 


শীমদানন্দবধ নাচার্য একথ] ভুলেন নাই যে এমন এক শ্রেণীর কাব্য থাকিতে 
পারে, যেখানে ধ্বনির চারুত্ব অপেক্ষা অলংকারের মনোহারী সৌন্দর্যই প্রধান। 
আনন্দবর্ধন সেই সব রচনাকে কাব্যশ্রেণী হইতে বাদ দেন 
ধ্বনি ও গুণীতৃত- নাই। কাব্যরচনায় তাহার্দের চমকারিত্ব স্বীকার 
০ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রেণীহিসাবে ইহাদিগকে কাব্যের দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে স্থান দিয়াছেন । আনন্দবর্ধন এই শ্রেণীর কাব্যের নাম দিয়াছেন-- 
গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্য। অধ্যাপক ডঃ সুধীর কুমার দাসগুণগ্তড মহাশয় বৌধ হয় 
ইহাকেই দীপ্তিকাব্য বলিতে চাহিয়াছেন। সংস্কত আলংকারিক আচার্যগণ 
ইহাকেই গুণ, রীতি, অলংকার ও বক্রোজির বিভিন্ন গ্রকাশ বলিতে 
চাহিয়াছেন। আনন্দব্ধন স্বীকার করিয়াছেন--এসব ক্ষেত্রেও ব্যঙ্ষের আংশিক 
সংস্পর্শ আছে-কিস্ত এই সংগ্পার্শ কাব্যে চারুত তারি করে নাই--চারক্ হা 
করিয়াছে -অলংকার  প্রশ্ন্েগের নৈপুণ্য, বা গুণ, রীতি ও অলংকার সংযোগে 
বক্রোক্ির বিচিত্র প্রকাশ। (সেই কারণে আনন্বর্ধন সিদ্ধা্ করিয়াছেন_ 


1 ৯২1 


“তদেবং ব্যঙাংশ-সংস্পর্শে সতি চারুত্বাতিশয়যোগিনে রূপকাদয়োংলংকারাঃ 
সর্ব এব গুণীতৃতব্যঙান্ত মার্গঃ1% 

বন্ততঃ আনন্াবর্ধনের মতেগুণীতৃত ব্যঙ্গ্যকে ভিত্তি করিয়াই অলংকারের লক্ষণ 
নির্দয় করা উচিত। কারণ অলংকারসকল কোন্‌ ক্ষেত্রে অলংকার হয় ও কোন্‌ 
ক্ষেত্রে তাহার! অলংকার ধ্বনি হইয়া! দড়ায়, তাহার নীতি-নিয়ামক হইতেছে-_ 
এই গুণীভৃতব্য্গ্যত্ব। যেখানে চারতস্থিতে ব্যক্গ্যের প্রাধান্ত, সেখানে হইবে ধ্বনি 
এবং যেখানে ব্যঙ্গ্য গুণীভূত এবং বাচ্য-বাচকের সৌনর্যেই প্রধান-__-সেখানেই 
হইবে অলংকার | কাব্যরহন্ত-ভেদ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। গুণীভৃত- 
্ঙ্গযত্বই ষে সর্বপ্রকার অলংকারের মুল ভিত্তি তাহা আনন্দবর্ধন সুম্পষ্টভাবেই 
বলিয়াছেন-_- 

গুণীভূতব্যঙ্্যত্বং তেষাং তখাজাতীয়ানাং সর্বেষামেবোক্তান্থক্তানাং সামান্তম্‌। 
তত্লক্ষণে সর্ব এবৈতে সুলক্ষিতা ভবস্তি |: 
এবং পরেই সন্তব্য করিয়াছেন যে গুণীভূৃতব্যঙ্গয কাখ্যকেও কাব্য বলিয়া শ্বীকার 
করা হইয়াছে, কারণ এখানেও ব্যক্ক্র স্পর্শ আছে। ব্যঙ্গ্যের স্পর্শ না থাকিলে 
কোন রচনাই কাব্য হইতে পারে না। কাব্য ও অকাঁব্য নির্ণয়ের ইহাই একমাত্র 
মানদণ্ড । আননাবর্ধন স্বকষ্ঠেই ঘোষণ! করিয়াছেন-_ 

"গুণীভূততব্যঙ্গযস্য চ প্রকারাস্তরেণাপি ব্যঙ্গ্যার্থান্থগমলক্ষণেন বিষয়ত্মন্তোেব 
তদয়ং ধ্বনি-নিম্যন্দরূপো ছ্বিতীয়োহতিরমণীয়ো লক্ষণীয়ঃ সহদয়ৈঃ | সর্বথ! 
নান্তেব সহদয়-হদয়হারিণঃ কাব্যস্য স প্রকারে! যত্র প্রতীয়মানার্থসংস্পর্শেন 
সৌভাগ্যম্‌। তদিদং কাব্যরহস্যং পরমিতি স্রিভি9ভাবনীয়ম্‌।” 

অর্থাৎ, রূসধ্বনি ও বস্তধবনি উভয়ক্ষেত্রেই কোথায় ধ্বনি হইয়াছে এবং 
কোথায় গুনীভৃতব্যঙ্গ্য হইয়াছে, তাহাও নির্ণীত হুইবে ব্যঙ্গ বাচ্যের অনুগামী 
হইক্সাছে কিনা তাহা! দেখিয়া ; যেখানে ব্যঙ্যার্থ বাচ্যার্থের উপরকণরূপে 
কাজ করে, সেখানে গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য হইয়াছে--এন্প সিদ্ধান্ত করিতে হুইবে। 
তবে ধ্বনিকাব্যের ব! গুণীভৃতব্যঙ্গ্যকাব্যের ক্ষেত্রে ব্যঙ্গযার্থের সংস্পর্শ থাকিবেই। 
তাহ। না হইলে, সেরূপ রচনাকে কাব্য ' বল বাইবে না। আমরা বাংল] সাহিত্য 
হইতে কয়েকটি উদ্বাহরণের দ্বারা বক্তব্যবিবপ্সটিকে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি । 
দাশরধি রায়ের একটি সুপ্রসন্ধি পাচালীর পদ হইতেছে--. 

হদি-বৃন্দাবনে বাস কর বদি; হে কমলাপতি, 
ওহে তক্তি-প্রিক্ক ! আমার ভক্তি হবে বাঁধা সভী । 
ছাদে কামনা আমাক; হবে বৃদ্দে গোপনারী 
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আমার দেহ হবে ননদের পুষরী, নে হবে মা! খশোমতী | 
ধর, ধর. জনার্দিন, (আমার ) পাপ-ভার-গোবর্ধান, 
কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি । 

বাজায়ে কৃপা-বাশরী কামধেনুকে বশ করি 

হৃদি-গোষ্টে, কষ, এস-_পদে তোমার এই মিনতি । 
যদি বল, হে, রাখাল-প্রেমে বন্ধ আছি ব্রজধামে, 
জ্ঞান-হীন রাখাল তোমষার-_দাস হ'তে চায় দাশরথি ॥ 


উদ্ধত পাঁচালীটির কাব্যসৌনর্য অনস্বীকার্য; ভক্তিরসের ধ্বনিও ইহাতে 
বঙমান। তথাপি উদ্ধত কাব্যবন্ধের সৌনার্ধ আসিয়াছে শবালংকার ও অর্থা- 
লংকার হুইতে,অনুপ্রাস ও রূপক অলংকার হইতে ; এখানে ধ্বনি অলংক্ৃত-বাচ্যের 
অনুগামী । এতএব একটি গুণীভূতব্যঙ্য কাব্যের দৃষ্টান্ত । 


গুণীভূতব্যঙগ্য কাব্যের আর একটি উদাহরণ হইতেছে বৈষ্ণব পদবর্তা 
গোবিন্ম্দাসের একটি অতি-প্রসিদ্ধ পদ-_ 


ধাহা ফাহা নিকসয়ে তন্তু তন্ু-জ্যোতি। 

তাহ! তাছা বিজুরি চমকময় ছোতি ॥ 

যাহা যাহা অরুশ-চরণ চল চলই। 

তাহা তাহ। থল-কমল-দল খলই ॥ 

দেখ সখি কোন ধনি সহচরী মেলি। 

আমারি জীবন-সঞ্জে করতহি খেলি ॥ 

যাহা ফাহা ভাঙ্গুর ভাঙ, বিলোল। 

তাহা তাহ! উচলই কালিন্ী-হিল্লোল ॥ 

যাহ! ধাহা তরল বিলোকন পড়ই । 

তাহা তাহা নীল উতপল বন ভরই ॥ 

যাহা যাহ! হেরিয়ে মধুরিস হাল । 

তাহা তাহ। কুদগ-কৃমুদ-পরকাশ 1 

গোবিলাদাল কহু মুগধল কান। 

চিনলছ' রাই চিনই নাহি জান ॥ 

উদ্ধৃত পদে শরীফের অনুরাগ বর্ণিত হইয়াছে । এই পদে ্রীরাধার রূপে 

প্রকৃঞ্চের মুখধ-ভাবের কথ! শবের দ্বারাই ব্িত হইয়াছে ( মুগধল কান-এই পদে) 
বলিয়া! এখানে ধ্বনি চারুত্বস্হকারে প্রকাগিত হয়, নাই, যদিও .. অন্থয়াগের 
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অর্থাৎ শৃঙ্গাররসের ধ্বনি পদরচনার ভিত্তিভূমি স্থষ্টি করিয্াছে। এই পদের মুল 
কাব্যসৌনদধধ্য কিন্ত ইহার অলংকার-প্রয়োগজাত ভণিতি-বিচ্ছিত্তি। অন্থপ্রাস,, 
রূপক, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অলংকারই প্রধানভাবে অবস্থান কবিয়া কাব্যসৌন্দ্য 
সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া এখানে৪ পদটিকে গুণীভূতব্যঙ্গ্কাব্যের নিদর্শন-রূপেই 
গ্রহণ করিতে হইবে। 

। ধ্বনি-কাব্যের সহিত গুণীভূতব্যঙ্গয কাব্যের পার্থক্য হইতেছে এই ব্যঙ্্জাত 
চারুত্বকে অবলম্বন করিয়া। যে কাব্যবঞ্ধে ব্যঙ্গজাত চারুত্ব প্রধান, তাহ! হইবে 
ধবনি-কাব্যআর যেখানে ব্যঙ্্য খা কিলেও কাব/-সৌন্রধ্য আসিবে কাব্যের ব্যন্েতব 
উপাদান হইতে, সেখানে হুইবে গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্য । আমর! রসকে অবলম্বন 
করিয়াই দেখাইতেছি কিভাবে এক ক্ষেত্রে রস বাচ্যার্থের অনুগামী হইয়া গুণীভূত- 
ধ্যঙ্গয কাব্য স্থৃষ্টি করিয়াছে এবং অন্ত ক্ষেত্রে বাচ্যার্থকে অতিক্রম করিয়! ধ্বনি- 
কাব্যে পরিণত হইয়াছে । প্রথম উদাহরণটি কবিশেখর কালিদান রায়ের বিখ্যা৩ 
কবিতা “বৃন্দাবন অন্ধকার” হইতে লওয়। হইয়াছে-_ 


ননাপুর-চন্ত্র বিণ] বুন্গাবন অন্ধকার । 
চলে না চল মলয়ানিল বহিয়া ফুল গন্ধভার ॥ 
জলে ন। গৃহে সন্ধ্যাদীপ ফুটে না বনে কুন্দ নীপ 
ছুটে না কলক-নুধা! পপিয়া-পিক-চন্দনার । 
ছেঁশায় না তৃপ গোঠের ধেন্ু ব্রজের বনে বাঁজে না বেগ 
করে না শ্টাম-রাধিকা ল'য়ে শারিকাগুক ঘন্দ আর । 
পিয়াল-ফুল-পরাগ মাঁখি আয়ত তরলায়িত আখি 
হরিণী আজি লেহন করে চরপ-নুধা-ন্তন্দ কার ? 
বন্দাবন অন্ধকার । 
শিখীরা আজ মেলিয়া পাখা করে না আলো তমালশাখা 
কমলকলি ফুটে না; অলি লুটে না মকরন্দ তার। 
রুচে না কারো নবনী সর, হেলায় লুটে অবনী'পর 
করে না দধিমন্থ বধু নাচাকে চারু চন্ত্রহার | 
বৃন্দাবন অন্ধকার । 


ল্পষ্টতঃই এখানে কবির লক্ষ্য--করুণরস কৃষ্টি; কিন্তু কাব্যবন্ধে রস তো 
পরিন্ঠূট হয়ই নাই, বরং রূপক ও বিশেষভাবে অন্ুপ্রাসের বিষম চাপে পরিপিষ্ট 
হইয়া! কোথায় যেন মাচ্ছর হইয়। পড়িয়। রহিষ্কাছে। অর্ধালংকানের, বিশেষতঃ 
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শবালংকারের চন্দ্রহারের চারু নৃত্যই এই কাব্যের সৌন্্ধ্য রচনা করিয়াছে । রস 
এখানে সম্পূর্ণভাবে বাচ্যের অন্থগামী হইয়া পড়িয়া কবিতাটিকে গুণীভূতব্যঙ্্য 
কাব্যে পরিণত করিয়াছে। 
অতঃপর একই বিষয়ে রচিত বৈষ্ণব কবি বিদ্ভাপতির নিম়োদ্ধুত পদটি 
বিচার করুন,_-তাহা হইলেই তুলনায় বুঝা যাইবে কিভাবে রস বাচ্যকে 
অতিক্রম করিম্াা ও অলংকারকে গুণীভূত করিয়া ধ্বনিতে বিশ্রাম লাভ করে ও 
কাব্যে পরম আত্বাগ্তমানতা আনিয়া দেয়-_ 
অৰ মথুরাপুর মাধব গেল । 
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল ॥ 
গোকুলে উছলল করণাক রোল। 
নয়নজলে দেখ বহয়ে হিলোল ॥| 
শুন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী 
শৃন ভেল দশদিশ শুন ভেল সগরি। 
কৈছনে যাওব যমুনা-তীর | 
কৈছে নেহারব কুঞ্-কুটার 
সহচরী সঞ্ে যাহা কয়ল ফুলখেরি | 
কৈছনে জীয়ব তাছি নেহারি। 
এখানেও কবির লক্ষ্য হইতেছে করণ-রস-স্থষ্টি। এখানেও অনুপ্রাস, রূপক, 
অতিশয়োক্তি--প্রভৃঘি অলংকার কাব্যবন্ধকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত । কিন্ত 
সেই সব অলংকারই এখানে রসের আহুগুণ্য করিয়া করণরপকে মূর্ত করিয়া 
তুলিয়াছে। বস্ততঃ এখানে সমস্ত বাচ্য-বাচক আপন আপন অর্থকে উপসর্জন 
করিয়া! শোকের গভীর বেদনাকেই বাণীমূ্তি দান করিয়াছে-_করণরসকেই 
ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে এবং এই রসধ্বনির প্রাধান্তবশতঃই কাব্য এখানে 
ধ্বনিকাব্যে পরিণত হইয়াছে। 
অতঃপর আমরা রন ও ধ্বনির পারম্পর্িক সম্পর্ক সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
আলোচনা করিব। কাব্যতত্ব-সমীক্ষা নামক গ্রন্থের 
রস ও ধ্বনি উপোদ্ঘাতে বিভিন্ন গ্রশ্থানের বর্ণনা-প্রসঙ্গে ডঃ নরেন্ত্রনাথ 
চৌধুরী “কেবল-বুস-প্রস্থান' নামে একটি প্রস্থাদের কথা 
বলিয়াছেন। এবিবয়ে ডঃ চৌধুরী বলিয়াছেন-_ 
'ইদং প্রস্থানমানন্ববর্ধনাৎ প্রাচীনৈররবাচীনৈরালংকারিকৈঃ সম্প্রতিপর়ম্‌। 
“ছি রসাদূতে, কশ্চিপ্যর্থঃ প্রবর্ততে'--ইতি ভর্তস্য মুনেরুক্তিঃ কবিকর্মণি 
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বসন্তে প্রীধান্তং হুচয়তি। “বাগ বৈদগ্যপ্রধানেহপি রস এবান্্র জীবিতম্*-_ 
ইত্যগ্সিপুরাণবচনং রসপ্রস্থানমভন্যৈব পরিপৌোধকমঞ্ি। ধ্বনিবিদ্বেষিণো ভট্ট- 
নাক়ক-মহিমভট্রাদয়োইপি “কাব্যস্তাত্মনি সংজ্ঞিনি রসার্দিরপে ন কম্তচিদ্‌ বিমতিঃ* 
ইত্যাদ্যক্ত্যা কাব্যন্ত রসাত্মকত্বং নির্ধিবাদমন্ীকুর্বস্তি ।” দেখা যাইতেছে ডঃ চৌধুরী 
আচার্য আনন্দবর্ধনকেও এই প্রস্থানের অস্তভূ্ত করিয়াছেন। 


কাব্য-রচনাঁয় রসের প্রাধান্তের কথা, কিংবা কাব্যশব্ীরের রসই প্রাণ বা 
আত্মা_-এই অভিমভ প্রাচীন-অর্বাচীন সকল অলংকারিকই কোন না৷ কোন ভাবে 
ক্বীকার করিয়া লইয়াছেন-_-একথ। সত্য। “ন হি রসাদূতে কশ্চিদপ্যথঃ 
প্রবর্ততে"_-এই ভরতমৃত্র হইতেই বুঝা যায়, রসশান্ত্রের প্রধান ও প্রথম 
আচার্য রসকেই নাট্যে বা সাহিত্যে মুখ্য বস্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । আচার্য 
ভামহের কাব্যালংকারে রসের তেমন আলোচন! নাই। তবে তিনিও মনে 
করেন যে মহাকাব্য রচনায় নানা রসের সমাবেশ থাকা উচিত। এ বিষয়ে 
ভামহের উত্তি-_ “চতুবর্গাভিধানেহপি ভুয়সার্থোপদেশকৎ। 
যুক্তং লোক-ম্বভাবেন রসৈশ্চ সকলৈঃ পৃথক ॥ ১1২১ 
রচনার আস্বাস্তমানতার ক্ষেত্রে রপের অবদান যে খুবই বেশী ভাহাও আচার্য) 
ভামহ স্বীকার করিয়! বলিয়াছেন-_ 
স্বাছুকাব্যরসোন্িশ্রং শান্ত্প্গযুপযুঞ্জতে | 
প্রথমালীঢমধবঃ পিবস্তি কটু ভেষজম্‌।। ৫1২ 
আচার্ধ দণ্তীও তাহার কাব্যাদর্শে রদকে কাব্যের আত্ম! ব! প্রাণ বলেন 
নাই। তবে ভামহ অপেক্ষা তাছার দৃষ্টি এ বিষয়ে অধিকতর প্রসারিত ছিল। 
তিনি মাধুর্যগুণের বর্ণনাপ্রসজে মাধুর্য গুণ ও রস উভয়েরই লক্ষণ নির্ণয় 
করিয়া বলিয়াছেন__ 
মধুরং রসবদ্‌ বাটি বস্তন্তপি রসস্থিতিঃ। 
ষেন মাগ্যস্তি ধীমস্তো মধুনেৰ মধুব্রতাঃ। ১1৫২ 
অর্থাৎ ভ্রমরসমূহ যেষন মধু দ্বারা মত্ত হয়; সেইরূপ শৃঙ্গারা্দি রসযুক্তবাক্যে 
মাধুর্য গণ ও রস থাকে বলিয়া কবিগণ সেইরূপ রচনার ছ্বারা মত্ত হন। এখানে 
আচার্য দণ্তী রসবৎ বাক্যকে মাধুর্যগুণসম্পর বলিলেন। 
ঘমক লক্ষণ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া দণ্তী বলিতেছেন--. 


আবৃত্তিং বর্পসংঘাতগোচরাৎ বমকং বিহ্বঃ। 
তত্ব নৈকান্তমধূত্বমতঃ পশ্চাদ্‌ বিধান্ততে ॥১/৬১ 


1 ৯৭ ॥ 


যমক যে একাস্ত মধুর নক়-_তার কারণ এই ষে ইহ! রূসবৎ বাক্য নয়। 
এখানেও কাব্যের আস্বাগ্ঘমানতার সহিত রসের সম্পর্কের কথা পরোক্ষভাবে 
্বীক্ৃত হইয়াছে । গ্রাম্যতাদোষ কেন মাধুর্য্যের প্রতিবন্ধক, তাহার কারণ 
দেখাইতে গিয়! দণ্ডযাচা্ধ্য বলিয়াছেন -- 

কামং সর্বোহপ্যলংকারে! রসমর্থে নিষিঞ্চতি । 
তথাপ্যগ্রাম্যতৈবৈনং ভারৎ বহতি ভূয়সা ॥১/৬২ 

এখানে তো! সুম্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে যে সমস্ত অলংকারই অর্থবোধের 
পর প্রচুর রসসধার করিয়া থাকে । গ্রাম্যতা-দোষ দোঁষ বলিয়া গণ্য হয়, কারণ 
তাহা এই রসের পরিপুষ্টিতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে ; গ্রাম্যতা-দোষ না থাকিলে 
বসের পরম পরিপুষ্টি হয়। বস্তুতঃ রসই রচনাব প্রাণ-_-আচার্ধ্য দণ্ডী ইহা 
ঠিকমত ধরিতে ন] পারিলেও রসাম্বাদ আনয়ন করাই যে শব ও অর্থালংকারের 
লক্ষয-_-তাহা প্রত্যক্ষ ব পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন । ডঃ সুণীল কুমার দে 
মহাশয় মনে করেন যে দণ্ডী যেভাবে রসের কথা বলিয়াছেন-_ তাহাতে তিনি 
নাট্যে ব কাব্যে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত রসের কথা বলেন নাই। এ বিষয়ে 
ডঃ দে'র মন্তব্য--:10705) 0115 892, 110 10220110795 17750170178, 17195 
01511101 0010110091010 ৮/101010 96109196655 10 2012) 6115 €01211091 
0172,119010 [২859 ০06 0)5 19598 5০1709০)--সর্বাংশে সত্য বল যায় 
কিনা, তাহা বিশেষ বিচারের বিষয়। কারণ ইহার অব্যবহিত পরেই ডঃ দে 
বলিয়াছেন_-“4১৮ 602 59018 01106 16 0202106 96 2:011050 01386 
[091017. 25 210011517 1500912806 ০1 005 00109106 ০৫ 1959. ৪৪ 
81210019650. 1707 13179196 200. 1715 10011097515, অতএব দণ্ডী কর্তৃক 
ব্যবহৃত রসশব্ধের অর্থকে বিশেষ বিচার করিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। 

আচার্য্য ভামহ বা দণ্ডী রসকে কাব্যরচনায় স্থান দিলেও, ইহাকে 
কাব্য-স্তিতে নিত্য উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বামন কিস্তু রসকে 
কাব্য-স্থাষ্টির নিত্য উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; বামন গুণকে কাব্যের নিত্য 
উপাদান বলিয়াছেন। 'পূর্বে নিত্যাঃ, (৩/১।৩ ) এই কারিকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
তিনি বলিয়াছেন 'পুর্বে* অর্থাৎ *গুণা নিত্যা+ ; কারণ গুণ ব্যতীত কাবাশোভা 
সাধিতই হয় না--”তৈধিন1 কাব্যশৌভামুপপত্তেঃ।” আচার্য বামন কখিত গুণ- 
সমুহের মধ্যে কাস্তি একটি গুণ। “কান্তি গুণের” লক্ষণ করিতে গিয়া! বামন 
বলিলেন--দীপ্তরসত্ধং কাস্তিঃ (৩২1১৪) ও বৃত্তে ব্যাখ্যা করিলেন-_দীপ্তাঃ 
রসাঃ শুঙ্গারাদয়ে। যন্ত স দীগুরদঃ। তদ্য ভাবে দীত্তরসত্বং কাস্তিঃ-এবং 

স্-" 


॥ ৯৮ ॥ 


উদাহরণ দিয়া শেষে মন্তব্য করিলেন--এবং রসাস্তরেপুযুদাহাধ্যম্‌। গুণ নিত্য; 
রস কাব্যের অন্যতম নিত্যগুণ কান্তিগুণ স্ষ্টির উপাদান। অতএব ঘুরানো 
পথে হইলেও-_একটিমান্র গুণের সহিত সংযুক্ত হইলেও-_বামন কাব্যে রসের 
নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া ইহাকে আরো অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন । 
রসগ্রসঙ্গে আচার্য উদ্ভট প্রধানতঃ ভামহের অনুসারী এবং তিনি রসবৎ 
প্রভৃতি কয়েকটি অলংকারের উপাদানরূপেই রসকে গ্রহণ করিয়াছেন । প্ররেয়স, 
রূসবৎ, উর্জন্বি এবং সমাহিত অলংকারের লক্ষণ ি্ণয় প্রসঙ্গে তিনি রসের 
অবতারণা! করিয়াছেন । আচার্য্য রুদ্রট কিন্ত তাহার কাব্যালংকার গ্রন্থে 
রসের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন এবং “সরসং কুর্ধন মহাকবিঃ কাব্যম্‌*'-- 
সরস কাব্য রচনা করিয়াই যে মহাকবিগণ “আকল্পমনল্লম্‌ যশঃ” লাভ করিয়াছেন, 
তাহা বলিয়াছেন । তবে রসের বর্ণনায় চারিটি অধ্যায় পরিপূর্ণ করিলেও কুদ্রট 
কোথাও রস সন্বন্ধে তাত্বিক আলোচনা করেন নাই ; রস সম্বন্ধে কদ্রটের ধারণার 
কথা আমরা ইতিপূর্বেই আলে।চনা করিয়াছি । : 
অতঃপর আবিভূ্ত হন ধ্বনিবাদিগণ ; তাহাদের মুখ্য প্রবন্তা আচার্য) 
আনন্দবর্ধন এবং বিশেষভাবে তাহার অমর টীকাকার আচার্য্য অভিনবগুগ্ত 
সাহিত্যতত্বে রসের স্থান ও ধারণা বিষয়ে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন 
করিলেন । (ধবনিকে কাব্যাত্মা বলিয়া ঘোষণা করিলেও বস্ততঃ রূসই অর্থাৎ 
রসধ্বনিই যে কাব্যের জীবিতভূত বস্ত--সে কথা আনন্দবর্ধনের মন হইতে 
ক্ষণকালের অন্তও দূর হইয়া যায় নাই।) আনন্দবর্ধনের__ 
(ক) রসে যদ। প্রাধান্টেন প্রতিপাগ্ভন্তদা ওৎ্প্রতীতৌ ব্যবধায়কা বিরোধিনশ্চ 
সর্বাতনৈব পরিহাধ্যাঃ | 
(খ) রসবন্ধোক্তমৌচিত্যং ভাতি সর্বত্র সংশ্রিতা। 
রচনাবিষয়াপেক্ষং তত, কিঞ্চিদি বিভেদবৎ ॥ ৩।৯ 
(গ) সদ্ধি-সন্ধ্যঙ্গঘটনং রসাঁভিব্যক্তযপেক্ষয়া | 
নতু কেবলয়। শান্্রস্থিতি-সম্পাদনেচ্ছয়! ॥৩।১২ 
(৬) কবিন! কাব্যমুপনিবপ্ততা সর্বাত্মনা রসপরতন্ত্রেদ ভবিতব্যম্‌। 
(5) প্রবন্ধে মুস্তকে বাপি রসাদীন্‌ বন্ধুমিচ্ছতা । 
যত্বঃ কার্ধ্যঃ সুমতিন! পরিহারে বিরোধিনাম্‌ ॥ ৩1১৭ 
--গ্রতৃতি অসংখ্য উক্তি উদ্ধত করিয়া! দেখানো যায় থে ধ্বনিবার্দী হইলেও 
আনন্দবর্ধম রসকে-_পার্ধ্যস্তিক বিচারে অভিনব্তপু-কধিত রসধ্বনিকেই-- 
কাব্যাত্মা রলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ) 


|৯৯॥ 


আঁচার্ধয আনন্দবর্ধনের রসবাদের বৈশিষ্ট্য হইল--ইহাকে কাব্যের অন্যান্ঠি 
উপাদানের সঙ্গে এক আত্মিক সব্থন্ধে সংযুক্ত করিয়া কাঁব্যবন্ধ-রচনায় একটি ' 
0189:110 111 প্রতিষ্ঠা করা_-ঘাহা৷ তাহার পূর্বাচার্যযগণ করিতে পারেন 
নাই। ধ্বনি-পূর্ব আলংকারিকগণ কাব্যরচনায় রসের স্থান স্বীকার করিলেও 
কাব্যস্থষ্টিতে ইহাই যে কাব্য-দেহনির্মাণের মুখ্য নিয়ন্্রী শক্তি-_তাহা অনুধাবন 
করিতে পারে নাই এবং সেই কারণেই রসকে কাব্য-রচনায় গৌণ স্থান দিয়াছেন । 

আনন্দবর্ধনের মতে ইতিবৃত্বা্দি অর্থাৎ কাব্যের বিষয়বস্ত হইতেছে ইহার 
শরীরন্বরূপ ; বৃত্তিসমুছও এই শরীরেই অন্ততূক্ত আর রস হইতেছে এই 
উভয়ের গ্রাণ-স্বূপ। আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন-_ 

পবৃত্য়ো হি রসাদদিতাৎপধ্যেণ সঙ্গিবেশিতাঃ কামপি নাটন্ত কাব্যন্ত চ 
ছায়ামাবহস্তি। রসাদয়ো! হি দ্বয়োরপি তয়োজীবিতভূতাঃ। ইতিবৃত্বাদি তু 
শরীরভূতমেব |” ( ধ্বন্ঠালোক ৩৩৩ বৃত্তি)। আনন্দবর্ধনের মতে রসের 
সহিত যে কাব্যশরীরের গুণি-গুণ-সম্বন্ধ বা বন্ধ ও তাহার উৎকৃষ্টতার মত 
সম্বন্ধ নাই-_সে কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । ৃ 

আন্নবর্ধন রসকে অসংলক্ষ্যক্রমধবনির অন্ততূক্তি করিয়াছেন । বাচ্যার্থের 
প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গেই রসপ্রতীতি ঘটে বলিয়া, উভয় প্রতীতির ব্যবধান 
লক্ষিত হয় না বলিয়া রসকে অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যের অন্তভূক্তি কর] হইয়াছে । 
আনন্দবর্ধধ মনে করেন যে এই অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনির অর্থাৎ রসের বা 
রসধ্বনির ব্যঞ্জক হইতে পারে বর্ণ, পদাদি, বাক্য, সংঘটনা_এমন কি প্রবন্ধ 
পর্য্যস্ত 1) এ বিষয়ে আনন্দবর্ধনের উক্তি হইতেছে 

যন্তুলক্ষ্যক্রমো ব্যক্ষ্যো ধ্বনিবর্ণপদাদিষু। 
বাক্যে সঘটনায়াং চ স প্রবন্ধেংপি দীপ্যতে ॥ ৩1২ 

তিনি নান! উদাহরণের সাহায্যে আপনার বক্তব্যকে হুপ্রতিষঠিত করিয়াছেন । 
ধালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতে এ সম্বন্ধে সোদাহরণ বিস্তৃত আলোচনা আছে )) 

ভারতীক়্ অলংকারশান্্রালোচনার একটি অপূর্ণতা সম্বন্ধে আধুনিক 
সমালোচক মহলে একটি সাধারণ অভিযোগ দেখা যায়। তাহাদের সেই 
অভিযোগ ন্ুগ্রসিন্ধ অধ্যাপক ভঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিষ্নোদ্ধিত 
উক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে-- 

"প্রাচীন আলংকারিকেরা ধ্বনি বা ব্যঞ্জলাকে কাব্যের প্রাণ-কেন্্রকূপে 
নির্দেশ করিয়া একটি মৌলিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তথাপি এই 
ব্ঞনার চরম শক্তির পরিচক্ন লাভ করিতে পারেন নাই। তাহাদের বাজনার 


8১০১ ॥ 


ক্রিয়া কাব্যের বিচ্ছিন্ন অংশ হইতে উদাহত, সমগ্র কাব্যদেহ-পরিব্যাপ্ত নয় । 
যাহাকে বল। হয় ৪/7051)616-_-সামগ্রিফষ ভাবাবহ--কাব্যালোচনায় তাহাদের 
দৃষ্টি সেই পর্য্যন্ত পৌছায় নাই।৮ (সমালোচনা-সাহিত্য, ভূমিকা )। 

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য শিষ্য ডঃ শ্ুবোধচন্ত্র সেনগুপ্ত মহাশয় এই 
অভিযোগকে আংশিকভাবে স্বীকার করিলেও গুরুর উক্ত মন্তব্য খণ্ডন করিয়া 
বলিয়াছেন-_ 

প্ধন্ালোক গ্রন্থের চতুর্থ উদ্দ্যোতে আনন্দবর্ধন রামায়ণ ও মহাভারতের 
সামগ্রিক বিচার করিয়াছেন । তাহার মতে, এই ছুই গ্রন্থ প্রধানতঃ ছুইটি 
বিশিষ্ট রসের প্রকাশ । সমুদ্রলংঘন, যুদ্ধ-বিগ্রহাদি অন্ত যাহা কিছু বগ্লিত 
হইয়াছে, তাহা অঙ্গী রসের অস্তভ্তি। এই বিচার সার্থক হইয়াছে কিনা, 
সেই সম্পর্কে তর্ক উপস্থাপিত হইতে পারে, কিন্ত তিনি রসকে যে 20099017616 
বা সামাজিক ভাবাবহে পরিব্যাপ্ত করিতে চাহিয়।ছেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।” 
( ধ্বন্তালোকের ভূমিকা-পৃঃ ৩০) 

আমরাও অগন্ঠন্র * ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের এই অপূর্ণতাঁর কথা স্বীকার 
করিয়াছি? কিন্ধ তাহা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, তন্বের ক্ষেত্রে নহে । তত্বের ক্ষেত্রে 
ধ্বন্তালোকেই ইহার বিস্তৃত ও সুনিপুণ আলেচনা আছে এবং রসম্থপ্টিতে 
সামগ্রিক 21095111615 কিভাবে বক্ষা করিতে হইবে তাহার অন্রান্ত নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে । রামায়ণ ও মহাভারতের সম্বন্ধে ধ্ন্ঠালোকে যে আলোচনা 
আছে (চতুর্থ উদ্দ্যোতে ), তাহার উল্লেখ করিয়া ধ্বনিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে 
ঘে রসকে সীমগ্রিক ভাবাবছে পরিব্যপ্ত করিয়াছেন, ভঃ সেনগুপ্ত ভাহাই 
বলিয়াছেন। কিন্তু ধবন্তালোকের তৃতীয় উদ্দে]াতে এ বিষয়ে যে সুদীর্ঘ তাত্বিক 
আলোচনা -আছে--তাহার উল্লেখ করেন নাই। আনন্ববর্ধনাচার্ষ্যের সুক্ষ 
য়সদৃষ্টি যে সামগ্রিকতার প্রতিও নিবন্ধ ছিল-_ইহাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যাইবে । 

ধ্বন্যালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতের দ্বিতীয় কারিকায় আচার্য্য আনন্দবর্ধন 
খলিলেন-- 

ধন্বলক্ষ্যক্রমো ব্যঙ্গ! ধবনির্ণ-পদাদিষু 
বাক্যে সংঘটনায়াং চ স প্রবন্ধেহপি দীপ্যতে ॥ 


অর্থাৎ অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্যধ্বনির বা রসধ্বনির নানা ব্যঞ্নকের মধ্যে প্রবন্ধও 


* ভারত চন্দ্র ; কবি ও শিল্পী-_ডঃ বিমলাকাস্ত মুখোপাধ্যায় 


1১০১ ॥ 


অন্যতম । এই প্রবন্ধ-ব্যঞ্কতার আলোচন! প্রসঙ্গেই কাব্যরচনার সামগ্রিক 
ভাবাবের আলোচনা আসিয়াছে। এই আলোচনার অবতার! করিয়া 
আননাবর্ধন বলিয়াছেন”. 

ইদানীং অলক্ষযক্রমব্যঙ্গ্যো ধ্বনিঃ প্রবন্ধাত্া বামায়ণ-মহাভারতাদে 
প্রকাশমানঃ গ্রসিদ্ধ এব। তত্ত তু যথা প্রকাশনং তৎ প্রতিপাস্ততে-_ 


বিভাব-ভাবানুভাব-সঞ্চার্যো চিত্যচারুণঃ | 
বিধিঃ কথা-শরীরস্ত বৃত্তন্তোৎপ্রেক্ষিতন্ত বা ॥ 
ইতিবৃত্তবশায়াতাং ঞ্রকানস্থগুণাং স্থিতিমৃ। 
উতপ্রেক্ষ্যোহপ্যন্তরাভীষ্টরসোচিত-কথোন্নয়ঃ ॥ 
সন্ধি-সন্ধ্যঙ্গ-ঘটনং রসাভিব্যক্যপেক্ষয়া। 
ন তু কেবলয়া শাস্তস্থিতি-সম্পাদনেচ্ছয় ॥ 
উদ্দীপন-প্রশমনে যথাবসরমস্তরা | 
রসম্তারব্ধবিশ্রান্তেরনুসন্ধানমঙগিনঃ ॥ 
অলংকৃতীনাং শক্তাবপ্যান্থুরূপ্যেন যোজনম্‌। 
প্রবন্ধত্ত রসাদীনাং ব্যঞ্জকত্বে নিবন্ধনম্‌।| ৩।১*-১৪ 
বৃত্ধিতে এই কারিকাসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া আননাবর্ধদূ্$ বলিলেন__ 
“যদিতিহাসািষু কথান্থ রসবতীধু বিবিধাস্থ সতীত্ঘপি যত্তত্র বিভাবাস্তৌচিত্যবৎ 
কথাশরীরং তদেব গ্রাহ্যং, নেতরৎ। বৃত্বাদ্দপি চ কথাশরীরাদুৎপ্রেক্ষিতে 
বিশেষতঃ প্রযত্ববতা ভবিতব্যম্‌। তত্র হনবধানাৎ স্খলতঃ কবেরবুৎপত্তিসস্তাবনা 
মহতী ভবতি।” 
এবং পরিকর শ্লোকে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন-_ 
কথাশরীরমুৎপাস্তবস্ত কার্য্যং তথা তথা। 
যথ! রসময়ং সর্বমেব তৎ প্রতিভাসতে ॥ 
আবার ৩২১ কারিকায় তিনি এ সম্বন্ধে ত্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়া 
বলিলেন-_ 
প্রসিদ্বেংপি প্রবদ্ধানাং নানারসনিবন্ধনে । 
একে রসোহঙ্গীবর্তব্যস্তেষামুৎকর্ষমিচ্ছত| ॥ 
আননাবর্ধনের স্ুবিখ্যাত উক্তি-- 
অনৌচিত্যাদৃতে নাস্তার রসভন্নস্য কারণম্‌ 
প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধত্ত রসস্যোপনিষৎ পৰা ॥ 


॥ ১০২ ॥ 


--কেবল স্বতন্ত্র ্লোক-রচন। সবন্ধেই প্রযোজ্য নহে- সাহিত্যক্কতির সামগ্রিক 
তাবাবহকেও ইহ1| লক্ষ্য করিতেছে । বস্ততঃ বিভিন্ন প্রকারের” কাব্যে নায়ক- 
নাগ্নিকা-নিরয়, তাহাদের বেশভৃষা, চরিত্র, বৃত্বি, ব্যবহার, সংলাপ, পঞ্চসন্ধির 
যথাথ উপস্থাপন, অঙ্গী ও অঙ্গরসসমূহের যথোচিত ব্যবহার, প্রবন্ধরসের 
হানিকর দোষসমূহ প্রদর্শন- প্রভৃতি নাঁনা বিচার করিয়া গ্রন্থকার কাব্যালোচনায় 
তাহার সামগ্রিক তত্বদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন । 

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচন। হইতেই বুঝা যায় যে ধ্বনিবাদী হইলেও আনন্দ- 
বর্ধন মুখ্যতঃ রসবাদী ছিলেন এবং__রসধবনিই যে সর্বপ্রকার ধ্বনির পার্যস্তিক 
পরিণতি--এই কথা বলিয়া শ্রীমদদভিনবগুপ্ত আনন্দবর্ধনের মতবাদকে সঠিক- 
ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । আমরা ধ্ন্তালোক হইতে আর ছুইটি উদ্ধৃতি দিয়া 
এ বিষয়ে আলোচন] শেষ করিব-_ 

বাচ্যানাং বাচকানাং চ ষদৌচিত্যেন যৌজনম্‌। 
রসাদি-বিষয়েনৈতৎ কর্ম মুখ্যং মহাকবেঃ ॥ ৩৩২ 
বৃত্তি--“অয়মেব হি মহাকবে মুণখ্যে! ব্যাপারো ষদ্‌ রসাদদীনেব মুখ্যতয়া 
কাব্যার্ধীকিত্য তথ্যক্ত্যন্ুগুণত্বেন শব্দানামর্থানাং চোপনিবন্ধনম্‌।% 

“মহাকবির মুখ্য কবিকর্ম হচ্ছে--+রসের অভিব্যঞ্জনার উপযোগী করে কাব্যের 
বাচ্য ও বাচকের উপনিবন্ধন “( কাব্যজিজ্ঞাসা-_শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত, পৃঃ ৩২ )। 
অতএব কবিসমাজের প্রতি আনন্ববর্ধনের উপদেশ হইতেছে-_- 

ব্যঙ্গয-ব্যগ্রক-ভাবেহস্মিন বিবিধে সম্ভবত্যপি | 
রসাদিময় একন্মিন্‌ কবি? স্তাদবধানবান্‌।। ৪1৫ 

নান। প্রকারের ব্যঙ্গ্য-ব্য/ঞ্রক-ভাব সম্ভব হইলেও কবি রসময় একটি ব্যঙ্গয- 
ব্যঞ্জক ভাবের প্রতিই মনোযোগী হইবেন । 

অতঃপর আমরা গুণ, দৌষ, রীতি, বৃত্তি ও সংঘটন। প্রভৃতি কাব্যের অন্তান্ঠ 

উপাদান সম্বন্ধে ধ্বনিবাদিগণের মত আলোচনা 

গুণ, দোষ, রীতি বৃত্বিৎ. করিৰ। পূর্বোক্ত আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি 

সংঘটনা-_-ও ধ্বনি আনন্দবর্ধনাচার্য রসকেই- রসধ্বনিকেই--কাব্যের 

আত্ম! বলির! গ্রহণ করিয়াছেন এবং কাব্যের অন্ত 

সমস্ত উপাদ্দানকে তাহারই সহিত অদ্বিত করিয়াছেন । অতএর গুণ, দোষ, রীতি, 

বৃত্তি গ্রভৃতি কাব্যের সমস্ত উপাঁদানকেই যে তিনি রসের অপেক্ষিত বলিয়া গ্রহণ 

করিবেন ইহাই স্বাভাবিক এবং বস্ততঃ তাহাই বরা হইয়াছে। গুণের লক্ষণ- 
নির্ণয় গ্রসক্ষে আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন". 
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তমর্থমবলম্বস্তে যেহজিনং তে গুণাঃ স্থৃতাঃ। ২1৬ 

এবং বৃত্তিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন--যে তমর্থং রসা দিলক্ষণমঙ্গিনং সম্তমবলঘ্বস্তে, 

তে গুণাঃ শৌর্য্যাদিবৎ ; আনন্বর্ধনের মতে অঙ্্রী রসকে 

গুণ-বিচার অবলম্বন করিয়া যাহা! অবস্থান কবে, তাহাই গুণ। ইহা 

রসের আত্মভুঁত ধর্ম এবং ইহ দেহস্থ সৌন্দর্য-্বীর্য্যাদি গুণের 

তায় রসের সহিত সমবায়সম্বন্ধে যুক্ত হইয়া অবস্থান করে। যেমন গুণকে 

অপসাবিত করিলে গুণীর অস্তিত্ব থাকে ন1, সেইরূপে কাব্যবন্ধেও গুণকে রস 

হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে রসের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়; অর্থাৎ আচার্য্য বামনের মত 
আচার্য্য আনন্াবর্ধনও মনে করেন-_-গুণ কাব্যের নিত্যধর্ম | 

আনন্দবর্ধনাচার্য্য ভামহ-কধিত তিনটি গুণকেই-_মাধুধ্য, ওজঃ এবং প্রসাদ 
গুণকে-ন্বীকাব করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য নিয়োদ্ধত কারিকা। 
কয়েকটিতে প্রকাশিত হইয়াছে-_ 

শঙ্গার এব মধুবঃ পরঃ প্রহলাদনেো রসঃ | 

তম্ময়ং কাব্যমাশ্রিত্য মাধুর্য প্রতিতিষ্ঠতি || 

শ্ঙ্গারে বিগ্রলভ্ভাখ্যে করুণে চ প্রকর্ষবৎ | 
মাধুর্যযমার্্রতাং যাস্তি যতস্তত্রীধিকং মনঃ। 
বৌদ্রাদয়ো রস! দীপ্ত্যা লক্ষ্যত্তে কাব্যবন্তিনঃ। 
তদ্ব্যক্তিহেত্‌ শব্দার্থাবাশ্রিত্যোজো ব্যবস্থিতম্‌ || 
সমর্পকত্বং কাব্যস্ত যন্তু সর্বরসান্‌ প্রতি । 

স প্রসাদে গুণে] জ্েয়ঃ সর্বসাধারণক্রিয়ঃ || ২৭-১০, 

বল! হইয়া! থাকে-_গুপসমূহ শব ও অর্থেব গুণ, ইহারা রসপ্রকাশক শক 
ও অর্থকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়। তাহা হইলে কি ভাবে বলা যায় যে 
গুণসমূহ অঙ্গী রসাদিকে আশ্রয় করিয়া থাকে? শ্রীমদভিনবগুপ্ূপাদ 'লোচন' 

টাকায় এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন__. 

“আত্মভৃতন্ত রসন্তৈব পরমার্থতো৷ গুণা মাধূর্যাদয়ঃ, উপচারেণ তু শবার্থয়োঃ* ॥ 
অর্থাৎ মাধুর্যাদি গুণসমূহ পরমার্থতঃ কাবোোর আত্মভূত রসেরই গুণ ; উপচার- 
বশতঃ বলা হয়--এগুলি শব ও অর্থের গুণ ; এই প্রসঙ্গে অপর প্রশ্ন হইতেছে 
রস বা রসধ্বনিই তো কাব্যের আত্মা, এই রসের বা রসধ্বনির সহিত গুণ কি ভাবে 
অধ্ধিত হয়? প্রসাদগুণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আনন্ববর্ধন এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া 
বৃত্তিতে বলিয়াছেন যে “স-*দনবা্গ্যার্থাপেক্ষয়ৈব মুখ্যতয়া ব্যবন্থিতো মন্তব্যঃ” । 
বৃত্বির এই অংশের ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্পাদ বলিলেন যে শবের নিজ নিজ অর্থ 
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বুঝাইবার শক্তির মধ্যেও এমন কিছু অলোঁকিকত্ব আছে, যাহা গুণরূপে গণ্য 
হইতে পারে; আর অর্থকে তো ব্যঙ্গ্য অর্থকেই সম্যকরূপে বুঝাইতে হইবে ; 
কারণ অন্তভাবে তাহার সমর্পকত্ব থাঁকিতেই পারে না-__“্অর্থন্ত তাবৎ 
সমর্পকত্বং ব্যঙ্গং প্রত্যেব সংভবতি, নান্তথা, শব্বন্তাপি শ্ববাচ্যার্পকত্বং নাম কিয়দ- 
লে/কিকং যেন গুণঃ স্তা্দিতি ভাবঃ” ॥ 

দোষ স্বন্ধেও আনন্ববর্ধনের মনোভাব গুণেরই অন্থর্ূপ । দোঁষকে তিনি যে 

দৃষ্টিতে বিচার করিয়াছেন, তাহা তাহার পূর্বস্থরিগণের দৃষ্টিভঙ্গী 
দোষ-বিচার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও মৌলিক। দোষকেও তিনি রসের 
সহিত অপেক্ষিত করিয়াই বিচার করিয়াছেন । শব্দগত, 
অর্থগত, ব্যাকরণ-গত, নীতি-গত- প্রভৃতি বিভিন্ন দিক হইতে দোষের বিচারের 
আবশ্তকতা আছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। কারণ এরূপ বিচার 
বাহ বিচার মাত্র তাহার মতে কাব্যের দোষ হইতেছে একটিমাত্র এবং তাহা 
হইতেছে রসভঙ্গ-দৌঁষ এবং এই দোষ ঘটে অনৌচিত্যের দ্বারা? এ বিষয়ে 
তাহার ম্ুপ্রসিদ্ধ উক্তি হইতেছে-_. 
অনৌচিত্যাদূতে নান্তদ্‌ রসভঙ্গস্ত কাঁরণম্‌ । 
প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্ত রসস্তোপনিষৎ পরা । 

অনৌচিত্য ছাড়া কাব্যে রসভঙ্গের আর কোন কারণ নেই। এই 
ওচিত্যবন্ধই রসের উপনিষৎ, কাব্যতত্বের পর! বিষ্া* ( কাব্যজিজ্ঞাসা )। 

এই কারিকাঁয় যে ওচিত্যকে রসশাস্ত্ের পরা বিগ্তা বল। হইয়াছে, তাহা 
হইতেছে রসের ওচিত্য, অন্ত কোন বস্তর নহে । কাব্যের বিভাব, অন্ুভাব, 
সঞ্চারীভাব, তাহার গুণ, রীতি, সংঘটনা-_-সকলকেই হইতে হইবে রসের অন্ুগুণ। 
যেখানে মহাকবির মুখ্য কবিকর্ম হইতেছে রসের ব্যঞ্জনার উপযোগী করিয়া কাব্যের 
বাচ্য ও বাচককে গাধিয়া তোলা, সেখানে কাব্যের দোষগুণ-বিচারে একটিমাত্র মাপ- 
কাঠিই থাকিতে পারে। তাহা হইতেছে-_এই মুখ্য কবিকর্মে বিভিন্ন উপাদান 
নিজ নিজ যথোচিত অংশ গ্রহণ করিয়াছে কিনা তাহা দেখা । স্মতরাংকা ব্যস্ষ্টিতে 
আপন আপন বিশিষ্ট অংশগ্রহণকাধ্যে যে উপাদান এই ওঁচিত্য-বিধি ভঙ্গ করিবে 
-_-তাহাকেই দৌষযুক্ত বলিতে হইবে। কারণ তাহাই রসাপকর্ষক হুইয়াছে। 
ধ্বন্তালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতে প্রবন্ধবসের আলোচন! প্রসঙ্গে আনন্ববর্ধন 
এবিষয়ে বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন এবং এই অনৌচটিত্য-দোষ পরিহারের জন্য 
কবিগণকে কোন কোন দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে নিয়োদ্বত কারিকাসমূছে 
তাহার নির্দেশ দিয়া বলিয়াছ্ন-” 
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“কানি পুনস্তানি বিরোধীনি, যানি যত্বতঃ কবেঃ পরিহর্তব্যানীত্যুচ্যতে-_ 
বিরোধিরসসম্বন্ি-বিভাবাদিপরিগ্রহঃ। 
বিস্তরেনাদ্িতগ্তাপি বস্তনোহন্তন্ত বর্ণনম্‌ ॥ 
অকাণ্ড এব বিচ্ছিত্তিরকাণ্ডে চ প্রকাশনম্‌। 
পরিপোষং গতন্তাঁপি পৌনঃপুন্সেন দীপনম্। 
রসন্ত স্তাদ্‌ বিরোধায় বৃত্তযনৌচিত্যমেব চ। ৩।১৭-১৮ 

ধন্তালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতে প্রবন্ধরসবিচার প্রসঙ্গে সাহিত্যক্কৃতির সামগ্রিক 
ভাবাবহ কিভাবে স্থষ্টি ও রক্ষা করিতে হইবে-_তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সম্পূর্ণাক্গ 
আলোচনা ও নির্দেশ আছে। দোষ সন্বঘ্বে আনন্দবর্ধনের অভিমতের যে 
আলোচনা! শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় করিয়াছেন, তাহা উদ্ধত করিয়া 
আমরা এ বিষয়ের আলোচনার সমাণ্ডতি করিব। উদ্ধৃতিটি কাব্যের প্রকৃত 
দোষ কি-_তাহ] বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে-_ 

"আনন্ববর্ধন ক|ব্যের দোষ ছুভাগে ভাগ করে কথাটা বিশদ করেছেন। 
পদ্বিবিধো হি দোষঃ__-কবেরব্যুৎপত্তিকৃতোহশক্তিকৃতশ্চ |” কাব্যের দোষ 
ছু রকমের-কবির অব্যুৎপত্তিকৃত ও কবির অশক্তি-জনিত। ছোটোখাটো 
অসংগতি ও অনৌচিত্য, ভাষার কাঠিন্ত, ছন্দের অলালিত্য-কবির অবুযুৎপত্তি- 
কত, এ সব দোষ কাব্যের পক্ষে মারাজ্ক নয় । কারণ, 


অব্যুৎপত্তিকতো৷ দোষঃ শক্ত্যা সংব্রিয়তে কবেঃ। 
যস্বশক্তিকৃতত্তস্ত স বাটিত্যবভাসতে । ৩৬ বৃত্তি 
অব্যুৎপত্তিকূত যে দোষ, কবির রসম্থষ্টির শক্তি তাদের সংবরণ করে রাখে । 
অর্থাৎ শক্তি-তিরস্কৃত হ'য়ে তারা এক রকম অলক্ষ্যই থেকে যায়, ( তত্রাবুৎপন্তি- 
কতো দোষঃ শক্তি-তিরস্কৃত্বাৎ কদাচিন্ন লক্ষ্যতে ) কিন্তু কাব্যের দোষের মূল 
হচ্ছে কবির রসস্ষ্টিশক্তির লাঘবতা, স্ধদয় পাঠকের চিত্তে সে দোষ মুহূর্তে 
প্রতিভাত হয় । 
এবং এই দোষই কাব্যের যথার্থ দোষ। 
রীতি সম্বন্ধে আনন্দবর্ধনের অভিমত আমরা বামনের রীতিবাদের বিচার- 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুতঃ আনন্দবর্ধন একটিমাত্র 
রীতিবাদ-বিচার কারিকায় ও তাহার বৃত্তিতে এ বিষয়ে নিজ অভিমত ঘোষণা 
করিয়াছেন । এ বিষয়ে আনন্দবর্ধনের উক্তি হইতেছে-_- 
অশ্ফুটস্কুরিতং কাব্যতব্বমেতদ্‌ বখোদদিতম্‌-। 
অশরবন্তির্বযাকর্ত।ং রীতয়ঃ সম্প্রবান্ধিতাঃ | ৩৪৭ 


7 ১০৬ | 


এতদ্‌ ধবনি-প্রবর্তনেন নির্ণাতং কাব্যতত্বমন্ফুটস্ফুরিতং সদশরু.বস্তিঃ প্রতিপাঁ- 
দয়িতুং বৈদর্ভী, গৌঁড়ী, পাঞ্চালী চেতি রীতয়ঃ প্রবন্তিতাঃ; রীতিলক্ষণ- 
বিধায়িনাং হি কাব্যতব্বমেতদশ্ফুটতয় মনাক্‌ প্ফষুরিতমাসীদিতি লক্ষ্যতে । 
শ্রীম্ভিনবগ্তপ্ত উক্ত কারিকা ও বৃত্তির ব্যাখ্যা করিয়। মন্তব্য করিলেন-_. 
"রীতিহি গুণেষেব পধ/বসিতা । যদাহ-_বিশেষো গুণাস্মা, গুণাশ্চ রসপর্ধ্যবসায়িন 
এবেতি হ্যক্তং প্রাগ, গুণনিরূপণে 'শৃঙ্গার এব মধুর? ইত্যত্রেতি।” অর্থাৎ 
রীতি গুণেই পর্যবসিত হয় ও.সেদিক হইতে ইহাঁও রসাপেক্ষিত । 
বৃত্তি সন্বন্ধেও আনন্দবর্ধনের দৃষ্টি অনুরূপ । বৃত্তি সম্বন্ধে 
বৃততি-বিচার হ্বীয় অভিমত আনন্দর্ধ এইভাবে জ্ঞাপন 
করিয়াছেন-_ 
শবতত্বাশ্রয়াঃ কাশ্চিদর্থতত্যুজোইপরাঃ। 
বৃস্তয়োহপি গ্রকাশত্তে জ্ঞাতেহন্মিন্‌ কাব্যলক্ষণে ॥ ৩1৪৭ 
অশ্মিন্‌ ব্যঙ্গব্যঞকভাববিবেচনময়ে কাব্য-লক্ষণে জ্ঞাতে সতি, যাঁঃ কাশ্চিং 
প্রসিদ্ধা উপনাগরিকাস্তা শব্বতত্বাশ্রয়া বৃত্বয়ো যাশ্চার্থতত্বসন্বদ্ধাঃ কৈশিক্যাদয়স্তা£ 
সম্যগ, রীতিপদদমবতরস্তি। 
আনন্দবর্ধনের মতে বৃত্তি ছুই প্রকার--শব্বতত্বাশ্রয়ী ও অর্থতত্বাশ্রয়ী। 
উপনাগরিকাদি বৃত্তি হইতেছে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি এবং কৈশিকী প্রভৃতি বৃত্তি 
হইতেছে ছিতীয় শ্রেণীর অন্তভূক্ত। এই উভয় প্রকারের বৃত্তিই রীতিতে 
পর্ধ্যবসিত হয়। বৃত্তির প্রীতিপদবীমবতরস্তি--এই অংশের লোচনটীকায় 
অভিনবগুগুপাদ বলিয়াছেন-_-"রীতিপদবীমিতি । তদদেব পর্য্যবসায়িত্বাৎ।” 
আনন্দবর্ধন যে ছুই প্রকারের বৃত্তি শ্বীকাঁর করেন, তাহা নিয়লোদ্ধত কারিকায় 
বলা হইয়াছে-_- 
রসাস্তন্ুগুণত্বেন ব্যবহারোহ্থশবয়োঃ | 
ওঁচিঅবান্তন্তা এতা বৃত্তয়ে! দিবিধাঃ স্থিতাঁঃ।৩।৩৩ 
এখানে বৃত্তি যে ছুই প্রকার শুধু তাহাই বলা হয় নাই; আরো বলা 
হইয়াছে--এবং তাহাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা,_যে বৃতি হুইটিকে রসাদির 
অন্ুগুপ হইতে হইবে এবং তদস্থসারে ওচিত্যপূর্ণভাবে তাহাদের প্রয়োগ করিতে 
হইবে । উক্ত কারিকার বৃত্তিতে ইহা সুস্পক্টভাবেই বলা হুইয়াছে-- 
প্য্যবহারে! হি বৃত্তিরচ্যতে । তত্র রসান্ুগুণ ওচিত্যবান্‌ বাচ্যাশ্রয়ো যো 
ব্যবহারুস্তা এতাঃ কৈশিক্যান্তা। বৃত্তয়ঃ, বাকাশ্রয়াশ্চোপনাগরিকাস্তাঃ । বৃতয়ো 
হি রসাদিতাৎপধ্যেণ সন্নিবেশিতাঃ কামপি নাটান্ত কাবাস্য চ ছান্নামীবহষ্ধি।” 


| ১০৭ | 


ধ্ন্তালোকের ৩।+ কারিকার বৃত্তিতেও আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন- *বৃতৌচিত্ং 
তু যথারসমন্থসর্তব্যমচ। ধ্বন্তালোকের প্রথম উদ্দ্যোতেও আনন্দবর্ধন বৃত্তির 
উল্লেখ করিয়াছেন ( “তদনতিরিক্তবৃত্তয়ো বুভ্তয়োইপি যাঃ কৈশ্চিছুপনাগরিকাস্তাঃ 
প্রকাশিতাঃ ইত্যাদি )। এই বৃত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আচার্য অভিনবগুপ্ত যাহ 
বলিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে তিনিও গুণ ও বৃত্তিকে অভিন্ন বলিয়াই 
মনে করেন। অভিনব গুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 

"নব বৃত্তিরীতানাং তদ্‌ (গুণ)-ব্াতিরিক্তত্বং সিদ্ধমূ;) তথাহি অন্ু- 
প্রাদানামেব দীপ্তমন্থণমধ্যমবর্ণনীয়োপযোগিতয়া পরুষত্ব-ললিতত্ব-মধ্যমত্তব-ন্বরূপ- 
বিবেচনায় বর্দ্রয়-সম্পাদনার্থং তিশ্রোহন্ুপ্রাসজাতয়ো বৃত্তয় ইতুক্তাঃ_ বর্তপ্তে 
অনুপগ্রাসভেদা আম্ম ইতি”। তিনি আরো বলিলেন_-বুস্তয়োইনু- 
প্রাাতয় এব'। এখানে তিনি আচার্য উদ্ভটের মতানুসারেই পরুষা, 
উপনাগরিকা এবং গ্রাম্যা বৃত্তি স্বীকার করিস্বাছেন ও তাহারা যে অন্প্রাস- 
জাতীয় সে কথা ম্বকণ্ঠেই ঘোষণা করিয়াছেন । কিন্তু বৃত্তি ষে রসের সহিত নিগুঢ 
সম্বন্ধে আবদ্ধ তাহা বলিতে ভূলেন নাই । ধ্বন্তালোকের ৩৩৩ কারিকার ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন-_ 

“বৃত্তয়ঃ কাব্যমাতৃকা+-_ইতি ক্রবাণেন মুনিনা রলসোচিতেতিবৃত্ব-সমা- 
শ্ররণোপদেশেন রদস্তৈব জীবিতত্বযুক্তম্চ। 

উক্ত কারিকারই বৃত্তির ব্যাখ্যায় আবার তিনি বলিয়াছেন-_ 

“এবং রসাদয়ঃ কৈশিক্যাদীনামিতিবুত্তভাগরূপাঁণাং বৃত্তীনাম্‌ জীবিত- 
মুপনাগরিকাগ্তানাং চ সর্বস্যাস্যোভয়স]াপি বৃত্তিব্বহারহা রসাদিনিয়ন্ত্রিত 
বিষয়ত্বাৎ-_ 

এবং শেষে ৩৪৭ কারিকা ও তাহার বুত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও ঘোষণা করিষ্া 
বলিলেন-- 

প্নাগরিকয়। হি উপমিতেত্যন্ুপ্রাসবৃত্তিঃ শৃঙ্গারাদে৷ বিশ্রাম্যতি, পরুষেতি 
দীণ্ডেযু, রৌপ্রাদিযু। কোমলেতি হান্তাদদৌ । তথা-_বৃত্তয়ঃ কাব্যমাতৃকা+_ 
ইতি যহুক্তং মুনিনা তত্র রসোচিত এব চেষ্টাবিশেষঃ বৃত্তি | 

এখানে বিভিন্ন বৃত্তিকে বিভিষ্থ রসের সহিত সংযুক্ত করিয়া উভয়ের 
অবিচ্ছেন্ত সম্পর্কের কথাই আচার্য স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। 

ধন্তালোকে সংঘটনা সন্ধে অপেক্ষাকৃত বিভূত আলোচন। 
সংঘটনা-বিচার আছে। অতএব এই বিষয়ে আচার্য্য আনন্বর্ধনের 
অভিমত কি তাহা আমরা অতঃপর জানিবার চেষ্টা কম্ধিব। 


॥ ১০৮ 


ধ্ন্তালাকের ৩২ কারিকায় বলা হইয়াছে যে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনি 
অন্তান্তের সহিত সংগঠনার দ্বার! দীপ্তি লাভ করে-_- 
যন্্লক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যো ধ্বনির্ণপদা দিষু। 
বাক্যে সংঘটনায়াং চ স প্রবন্ধেংপি দীপ্যতে ॥ ৩২ 
সংঘটন! কাহাকে বলে, তাহা ৩৫ কারিকায় বলা হইয়ছে-_ 
অসমাস! সমাসেন মধ্যমেন চ ভূষিত] । 
তথা দীর্ঘসমাসেতি ত্রিধা সংঘটনোদিতা ॥ 

'সংঘটনা হইতেছে শব্ষের সমাসবৃত্তি। সংঘটনা তিন প্রকারের হইতে 
পারে--(১) সমাসবিহীন (২) মধ্যম প্রকারের সমাসযুক্ত এবং (৩) দীর্ঘ- 
সমাসযুক্ত । এই সংঘটনার আশ্রয়, কার্ধ্য ও নিয়ামক কি-_সে সম্বন্ধে আনন্দবর্ধন 
বলিয়াছেন-- 

গুণানাশ্রিত্য তিনঠস্তী মাধুর্য্যাদীন্‌ ব্যনক্তি সা। 
রসান্‌ ত্সিয়মে হেতুরৌচিত্যং বক্তৃবাচ্যয়োঃ ॥ ১।৬ 

সংঘটন! মাধুরধ্যাদি গুণসমূহকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, ইহা! রসসমূহের 
প্রকাশক হয় এবং বক্তা ও বাচ্যের ওচিত্যই এই সংঘটনার নিয়ামক হেতু। 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে-_“গুণানাশ্রিত্য তিঠস্তী* এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ কি? 
রসাভিব্যক্তিকারী সংঘটন] ও গুণ কি একই বস্ত? তাহারা যদি একই বস্ত না 
হয়, ম্বতন্ত্র হয়, তাহা! হইলে-_গুণের আশ্রয় সংঘটন!, না সংঘটনার আশ্র্ন 
গুণসমূহ ? আনন্দবর্ধন তৃতীয় উদ্দ্যোতে ৩া২ কারিকার আলোচনা প্রসঙ্গে 
দেখাইয়়াছেন যে গুণ ও সংঘটনার মধ্যে এক্যসম্বন্ধ নাই অর্থাৎ তাহার! এক নয় 
এবং গুণসমূহ সংঘটনাশ্রয় নয় অর্থাৎ সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া গুণসমূহ অবস্থান 
করে না। কারণস্থর্ূপ আনন্দবর্ধন বলিতেছেন-_- 

প্য্দি গুণাঃ সংঘটনা চেত্যেকং তত্বং, সংঘটনাশ্রয়া বা গুণাঃ, তদ| সংঘটনায়া 
ইব গুণানামনিয়তবিষয়প্রসক্কঃ। গুণানাং হি মাধুর্যয-প্রসাদ-প্রকর্ষঃ করুণ" 
বিপ্রল্ত-শূঙ্গারবিষয় এব। নৌক্রাডুতার্দিবিষয়মোজঃ $ মাধূ্য্য-প্রসাদ রসভাব- 
তর্দাভাসবিষয়াবেতি বিষয়নিয়মে| ব্যবস্থিতঃ ; সংঘটনায়াস্ত সবিঘটতে |” 

গুণ ও সংঘটন। যে এক নয়, অথবা সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়! যে গুণ থাকে 
না, তাহার প্রধান প্রমাণ হইতেছে-_তাহা হইলে সংঘটনার বিষয় কোন রস 
হইবে অর্থাৎ তিদগ্রকারের সংঘটনার মধ্যে কোনটি কোন রসাভিব্যগ্রক 
হইবে--তাহার নি্ধিতি নিয়ম থাঁকিত, যেমন গুণের ক্ষেত্রে আছে। 
গুণের সন্বদ্ধে নিয়ম আছে যে করণ ওবিপ্রলত্ত শৃঙ্গার রসে মাধুর্য ও প্রসাদ গুণের . 
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প্রকর্ষ থাকিবে ? রৌদ্র, অদ্ভুত প্রভৃতি রসে ওজঃ গুণের আধিক্য থাকিবে 
রস, ভাব ব। তাহাদের আভাসসমূহ হইবে মাধূর্যয ও প্রদাদগুণের বিষয়। 
কিন্তু সংঘটনার ক্ষেত্রে এরপ নির্দিষ্ট নিয়ম নাই । নানা উদ্দাহরণের সাহয্যে 
আনন্দবর্ধন ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে শূঙ্গারবসেও দীর্ঘসমাসা সংঘটনা ও 
রৌন্রার্দি রসে সমাসবিহীন সংঘটনা থাকিতে পারে । অতএব গুণ ও 
সংঘটনা! এক নহে কিংবা সংঘটনাকে আশ্রয় কবিয়! গুণসমুহ অবস্থান করে 
না। আমরা বাংল! সাহিত্য হইতে কয়েকটি সুপরিচিত উদাহরণ দিয়! 
দেখাইতে পারি যে গুণসমূছ সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে ন! 
এবং সংঘটনার বিষয় নির্দিষ্ট নহে। প্রথম নিদর্শনটি শ্বর্গাষ দিজেন্দ্র লাল রায় 
মহাশয়ের ক্থবিখ্যাত *্বক্জ আমাব জননী আমার* কবিতার অংশবিশেষ-_- 

“একদা ধাহাঁর বিজয়সেনানী হেলায় লংকা কবিল জয়। 

একদ। যাহাঁব অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারতসাগরময় ॥ 

সন্তান যার তিববত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ। 

তুই কিনা, মাগো, তাদের জননী, তুই কিনা, মাগো, তাদের দেশ! 

গা সাং 

আমরা ঘুচাবে! মা, তোর কালিমা; মানুষ আমরা, নাহি তো মেঘ, 

দেবী আমার, সাধন! আমাব, স্বর্গ আমাব, আমাব দেশ ।” 

এখানে কাব্যাংশ দেশপ্রেমমূলক বীরবসের পরিচায়ক + গুণ এখানে ওজঃ 
কিন্তু সংঘটন] দীর্খসমাসা এমনকি মধ্যমসমাসাও নহে । অনুরূপ আর একটি 
উদাহরণ-__- 

“হে বীর, সাহস অবলম্বন কর + সদর্পে বল--আমি ভারতবাঁসী, ভারতবাসী 
আমার ভাই। বল মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাঙ্গণ ভারতবাসী, 
চগ্ডাল ভারতবাসী--আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বস্তরাবৃত হইয়! সদর্পে ভাকিয়া 
বল-_ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার গ্রীণ, ভারতের দেবদেবী 
আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন; 
আমার বাধক্যের বারাণসী |” (হ্বদেশমন্ত্র-শ্বামী বিবেকানন্দ )। 

এখানেও রসাভিব্যঞ্জক গুণ হইতেছে ওজঃ; কিন্তু সংঘটন। প্রায়শঃ সমাস- 
বিহীন। একটি বিপরীত উদাহরণ-- 

প্পাথর এমন করিয়া যাহারা পালিশ করিয়াছিল, নে কি এই আমাদের মত 
হিন্দু? এমন করিয়! বিনা বন্ধনে যে গীঁখিয়াছিল সেকি আমাদের মত হিদ্দু? 
আর এই প্ররন্তরসুর্ঠিসকল যে খোদদিয়াছিল--এই দিব্যপুষ্পমাল্যাতরণভূষিভ, 
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বিকম্পিতচেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধসৌন্দর্য, সর্বাঙ্গন্ুন্ঘরগঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের 
মৃত্তিমান সম্মিলনন্বরূপ পুরুষ মুণি যাহার! গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই 
কোপ-প্রেমগর্বসৌভাগ্যম্কুর্িতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিতবদ্বহারূ, পীবরযৌবন- 
ভারাবনতদে হ'- 
তন্বী, শ্তামা, শিখরদ শনা, পক্ষবিষ্বাধরোষ্ঠী 
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ -__ 
এই সকল স্ত্ীমুন্তি যাহার! গড়িয়াছে__তাহারা কি হিন্দু?” (সীতারাম-বন্ধিমচন্দ্র 
এখানেও গুণ ওজঃ। কিন্তু সংঘটনা দীর্থসমাসা ও মধ্যম-সমাসা। 
করণশরসের ক্ষেত্রে নিয়ে প্রদত্ত উদাহরব'গুলিও এ বিষয়ে আলোকপাত 
করিবে-__ 

(ক) “এই অপ্রত্যাশিত বাক্য ও ব্যবহারে মহিম বিশ্মিত হইল, শংকিত 
হইল । এমন করিয়া সে একবারও চাহে নাই । এ দৃষ্টি যেমন সোজা, তেমনি 
দ্বছ। ইহার ভিতর দিয়া তাহার বুকের অনেকখানি যেন বড় স্পষ্ট দেখা গেল, 
সেখানে ভয় নাই, ভরস নাই, কামন৷ নাই, কল্পনা নাই-ফত দূর দেখা যায়, 
ভবিষ্যতের আকাশ ধু ধু করিতেছে । তাহার রং নাই, মুন্তি নাই, গতি নাই, 
প্রকৃতি নাই__একেবারে নির্বিকার, একেবারে একান্ত শুন্ত |” ( গৃহদাহ-শরৎচন্ধ ) 

(খ) আজিকে একেলা বসি শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে 

মৃত্যু-তরঙ্গিণী-ধারা-মুখরিত ভাঙ্গনের ধাঁরে 

তোমারে গুধাই। আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের । 

কুনদর কি ধরা দিল অনিন্দিত-নন্দন-লোকের 

আলোকে সন্মুথে তব ; উদয়-শৈলের তলে আজি 

নবহূর্ধয-বননায় কোথায় ভরিলে তব সাজি 

নব ছন্দে, নূতন আনন্দগান ? (রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্্রনাথের প্রতি) 
এখানে প্রথম উদাহরণটির সংঘটনা অসমাসা ও ্িতীয়টির সংঘটন! 

মিশ্র--সমাসধুক্ত ও সমাস-বিহীন । 

গ্রধানতঃ সমাসযুক্ত সংঘটনার মাধ্যমে শৃঙ্গাররসের প্রকাশ নিষ্নোদ্ধত অংশে 
লক্ষণীয় 

"ওসমান পুর্ববৎ ব্যঙ্গ্য করিয়া কহিলেন-_-“আর আমি যদি জিভ্ঞাসা করি ?” 
আয়েষ! দীড়াইয়! উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ববৎ স্থিরদৃষ্টিতে ওনমানের প্রতি 
নিরীক্ষণ করিলেন £ তাহার বিশাল লোচন আরো! যেন বর্ধিতারতন হুইল, মুখপদ্ন 
যেন অধিকতর গ্রশ্দুটিত হইয়া উঠিল । ভ্রমরকু্চ অলবাবলীর সহিত শিরোদেশ 
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ঈষৎ একদিকে হেলিল; হৃদয় তরঙ্গান্দোপিত নিবিড়শৈবালজালবৎ উতৎকম্পিত 
হইতে লাগিল ; অতি পরিার স্বরে আয়ে! কহিলেন, “ওসমান, তুমি যদি 
জিজ্ঞাসা কর, তবে, আমার উত্তর এই যে--এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর |” 
উপরের উদাহরণ হইতেই মনে হয়__-গুণ ও সংঘটনা ষে এক নহে, এবং 
গুণ যে সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া! থাকে না শ্রীমদানন্দবর্ধনের এই অভিমত 
সর্বথা মান্য । বিশেষ বিশেষ সংঘটনাই যে বিশেষ বিশেষ রসের অভিব্যঞ্নক 
হইবে-__তাহা! নহে) যে কোন সংঘটনা যে কোন রসকে ব্যঞ্জিত করিতে পারে । 
আবার অন্তার্দিক হইতেও বলা যায় যে গুণ সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া থাকে 
না। সংঘটন| কখনও রসের অভিব্যপ্রক হয়, কখনও বা হয় না । এমন অনেক 
শবসমাবেশ বা পদ থাকিতে পারে, যেখানে রসের গন্ধমাত্রও নাই; আবার 
অনেক ক্ষেত্রে সংঘটনার সাহায্যেই রস অভিব্যক্ত “হয়। কিন্তু কেবলমাত্র 
সংঘটনাই তো রসাভিব্যঞ্ক নয়। বর্ণও তে! রসের ব্যঞ্জনা দিতে পারে এবং সে 
ক্ষেত্রে গুণও থাকিবে । কাজেই গুণ সেখানে রসসন্বন্বী হইয়া বর্ণাবলম্বী হয়। 
সত রাং গুণ সংঘটনাশ্রয়ী নহে । 
তাহ! হইলে দেখা 'যাইতেছে-গুণ বা রস সংঘটনার নিয়ামক নহে। 
ইহার নিয়ামক হইতেছে-- 
_ তন্মিয়মে ছেতুরৌচিত্যং বক্তৃবাচ্যয়োঃ | 
বিষয়াশ্রয়মপ্যন্তদেচিত্যং তাং নিষচ্ছতি। 
কাব্যগ্রভেদাশ্রয়তঃ স্থিতা ভেদবতী হি সা॥ 
সর্বত্র গগ্ভবন্ধেপি ছন্দোনিয়মবর্জিতে ॥ ৩।৬--৮ 
শ্ীমদানন্দবর্ধন উক্ত কারিক।সমুহের ব্যাখ্যায় বৃত্তিতে সুন্বরভাবে দেখাইক্সাছেন 
কিভাবে উপর্ু'্ক্ত বিভিন্ন ওচিত্য সংঘটনার নিয়ামক হয়। তাহা হইলে দেখা 
যাইতেছে যে গুণের সহিত রসের যে প্রত্যক্ষ ও নিত্য সম্বন্ধ আছে, সংঘটনার 
সহিত রসের সে সম্বন্ধ নাই। সংঘটনা গুণকে আশ্রয় করিয়া রসের অভিব্যঞ্ক 
হয়। এক্ষেত্রে স্বীকার করিতে হয় যে সংঘটন! গুণকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান 
করে; কারণ কোন না কোন গুণকে অবলম্বন না৷ করিলে সংঘটন! ম্বতঃই 
রসভিব্যগ্রক হইতে পারে না। আননাবর্ধন সংঘটনা, গুণ ও বসের পারম্পরিক 
সন্বন্ধ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন! করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন-- 
“তন্মাদ গুণাব্যতিরিক্তত্বে বা লংঘটনায়া, যথোক্তাদৌচিত্যািবয়নিয়মোংস্তীতি 
তন্তা অপি রসব্য্জবত্বমূ। তন্তাশ্চ রসাভিব্/ক্তিনিমিত্তভৃতায়া যোহ়্মনস্তরোক্তো 
নিয়মেতুঃ স এব গুণানাধ নিতো বিষয় ইতি গুণান্রয়েন ব্যবস্থাপনমপ্যবিরুদ্ধম্‌ ।' 


১১২ 


অর্থাৎ সংঘটন! ও গুণ একই হউক বা ম্বতত্ত্ই হউক, ইহার নিয়ামক হইতেছে 
--গুচিত্য। ওচিত্য আবার গুণেরও নিয়ামক ; ছ্ুতরাং সংঘটনাকে গুণাশ্রিত 
বলিলে অসঙ্গত হইবে ন|। সুতরাংআনন্দবর্ধনের মতে সংঘটনা হইতেছে গুণশ্রয়ী ৷ 

সংঘটনার নিয়ামক এই গওচিত্যকে আনন্ববর্ধন অন্ত দিক হইতেও বিচার 
করিয়াছেন। সাহিত্যের যে বিভিন্ন রূপ আছে, যেমন মুক্তক, সন্দানিতক, 
পধ্যায়বন্ধ ইত্যাদি-_তাঁহাদের ক্ষেত্রেও ওচিত্যান্থসারে সংঘটনার প্রয়োগ করিতে 
হইবে । এসব্বন্ধে আননবধনের নির্দেশ নিয়রূপ-_ 

“মুক্তকেধু প্রবন্ধেঘিব রসবন্ধাভিনিবেশিনঃ কবয়ো দৃশ্তান্তে & * * সন্দানিত- 
কাদিধু তু বিকটনিবন্ধনৌচিত্যান্সধ্যমসমাসাদীর্ঘসমাসে এব রচনে। প্্রবন্ধাশ্রয়েযু 
যথোক্ত-প্রবন্ধো চিত্যমেবান্থুসর্তব্যম্‌। পর্য্যায়বন্ধে পুনরসমাঁসামধ্যমসমাসে এব 
সংঘটনে | ** * পরিকথায়াং কাঁমচারঃ১ *% ** খণ্ডকথা সকলকথয়োস্ত 
প্রাকতগ্রসিদ্ধয়োঃ কুলকাদিনিবন্ধনভূযন্বাদ্দীর্খসমাসয়ামপি ন বিরোধঃ। * * 
সর্গবন্ধে তু রসতাৎপর্্যে যথারসমৌচিত্যমন্তথা তু কামচারঃ | * * * অভিনেয়ার্থে 
তু সর্বথা রসবন্ধেংভিনিবেশঃ কাঁধ্যঃ। »* ** আখ্যায়িকায়াং তু তুম্না মধ্যম- 
সমাসাদীর্ধসমাসে এব সংঘটনে ।” 

কাব্যের বিভিন্ন শ্রেণী সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের সংঘটনার নিগ্দেশ দিলেও 
আনন্দবর্ধন সর্বক্ষেত্রেই ওচিত্য বলিতে যে রসৌচিত্যকেই লক্ষ্য করিয়াছেন-_ 
একথা বারংবার বলিতে ভুলেন নাই। অর্থাৎ এখানেও মুল কথা হইতেছে-_ 
'রসাক্ষিগুতয়া যন্ত বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ |” ॥ 

ধ্বন্তালোকের চতুর্থ উদ্দেযোতে ধবনি ও কবি-প্রতিভার পারস্পরিক প্রভাবের 

কথা বণিত হইয়াছে । ধ্বনি যেমন কবি-প্রতিভাকে 


ধ্বনি ও অনস্তপ্রকারে প্রকাশিত হইবার সুযোগ আনিয়। দেয়, তেমনি 
কবি-প্রতিভা কবি-প্রতিভার স্পর্শে ধধনিও নব নব বৈচিত্র্য লাভ করে। 
আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন” 


ধবনের্যঃ সগুণীভূতব্যঙ্গান্তাধবা প্রদিতঃ 

অনেনানস্ত্যমায়াতি কবীনাং প্রতিভাগুণঃ ॥॥ ৪1১ 

অতো হৃন্ততমেনাপি প্রকারেণ বিভুধিতা। 

বাণী নবত্বমায়াতি পুর্বার্থান্বয়বত্যপি ॥ ৪।১২ 
ইহারই ফলে-- 

ৃষ্টপূর্বা অপি হর্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ। 

সর্বে নবা ইবাভাস্তি মধুমাস ইব ভ্রমাঃ॥| ৪18 


7 ১১৩। 


এ্রবং কবির প্রতিভা! থাকিলে এইরূপে ধ্বনি ও গুণীভূত ব্যঙ্গ্যকে আশ্রয় 
করিয়া কাব্যার্থের অবিরাম প্রকাশ ঘটিতে পারে-_ 
'ধবনেরিথং গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্য চ সমাশ্রয়াৎ। 
ন কাব্যার্বিরামোহুস্তি ষদি স্যাৎ প্রতিভাগুণঃ || ৪1৬ 
কেবলমাত্র ধবনি ও গুণীভূত ব্যঙ্গ্যই যে অনস্তরূপে প্রকাশিত হইতে পারে 
তাহাই নহে। অবস্থাদেশ-কালাদির বৈশিষ্ট্যের দ্বার ব্যঙ্গ্যনিরপেক্ষ শুদ্ধ বাচ্য 
অর্থও স্বাভাবিকভাবে অনস্ততা লাভ করে। আনন্দবরধন নানা উদাহরণের 
সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে-_- 
অবস্থা-দেশ কালাদি-বিশেষৈরপি জাযতে। 
আনস্ত্যমেব বাচ্যস্য শুদ্ধস্যাপি শ্বভাবতঃ || ৪1৭ 
পূর্বে ব্যবহৃত বিষয্ববস্ত নবীন কবিগণ নিজ নিজ কাব্যের বিষয়বস্তরূপে গ্রহণ 
করিতে পারেন কিনা, করিলে তাহাদিগকে চৌর্ধ্যাপরাধে অপরাধী হইতে 
হইবে কিনা_-এ বিষষেও আনন্দবর্ধন ম্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। 
আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন-__ 
রসভাবাদিসম্বদ্ধা যণ্ৌচিত্যান্ুসারিণী | 
অন্বীয়তে বস্তগতির্দশশকালাদিভেদিনী | 
বাচম্পতিসহআ্ানাং সহস্বৈরপি যত্বুতঃ | 
নিবদ্ধ সা ক্ষয়ং নৈতি প্রকৃতির্জগতামিব ॥ 
আনন্দবর্ধনের এই সিদ্ধান্ত যে একটি এ্রকান্তিক সতা, তাহা! তো সাহিত) 
জগতে সকলেই উপলব্ধি হয়। বান্মীকি রামায়ণের ঘটন! যাহা, মধুস্দনের 
মেঘনাদবধের ঘটন] মুলতঃ সেইরূপ ; তথাপি উভয়ের কাব্যবন্ধ ও রসপরিবেশনা 
যে শ্বতন্ত্রও মৌলিক--একথা কে অশ্বীকার করিবে ? নর-নারীর প্রেম সাহিত্যের 
'একটি অতি পুরাতন বিষল্ববস্ত। কিন্তু 0:15110 নাটকে ইহার যে রূপ আমরা 
দেখি, 19011 77025 এ কি তাহারই প্রতিরূপ পাওয়] যায়? বিষবৃক্ষ, কপাল- 
কুণ্ডলা ব৷ কুষ্ণকান্তের উইলে ইহার যে রূপ,--দতা, দেনাপাওন! ও চরিত্রহীনে 
কি তাহা একই প্রকার? তাহাই বা কেন? একই বিষয়বন্ত একই কবির নিকটে 
কত বিচিত্রন্ধপে প্রতিভাত-_তাহার তৃরি ভুরি নিদর্শন তো সাহিত্যে সর্বত্রই 
ছড়াইয়া আছে। 
আনন্ববর্ধন বিভিগ্ন কবির মধ্যে সংবাদ ব। সাদৃশ্ সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন । তিনি বলেন বিভিগ্ন কবির মধ্যে এরূপ সংবাদ থাকা সম্ভব ও 
স্বাডাখিক। তবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, এঈীপ হৃাদয়-সংবাদও অবিকল 


॥ ১১৪1 


এক নহে। তাহার মতে এরপ সাদৃশ্য তিনপ্রকারের হইতে পারে (১) দেহীর 
সহিত প্রতিবিষ্বেব সাদৃশ্ত (২) দেহীর সহিত চিত্রপটের সাদৃশ্ত এবং (৩) এক 
দেহীর সহিত অন্য দেহীর সা্দশ্ত। তন্মধ্যে কাব্যে তৃতীয় সাদৃশ্তই গ্রহণীয়। 
কাবণ ইহা সাদৃশ্টের সহিত বৈশিষ্ট্যও সুচনা করে। কবিগণের মধ্যে যে সাদৃশ্ঠ 
দেখা যায়, তাহা! এই তৃতীয় প্রকাবের সাদৃশ্ঠ। আনন্দবর্ধন নিম্নোক্ত কারিকা- 
সমূহে তাহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন-_ 
সংবাদাস্ত ভবস্ত্যেব বাছুল্যেন হ্ুমেধসাম্‌। 
নৈকবপতয়া সর্বে তে মস্তব)া বিপশ্চিতা॥ 
সংবাদে! হান্সাদৃশ্তং তৎপুনঃ প্রতিবিশ্ববৎ। 
আলেখ্যাকারবল্যদেহিবচ্চ শরীরিনাম্‌ ॥। 
তত্র পুবমনগ্থাত্ম তুচ্ছাত্ম তদপস্তবম্‌ । 
তৃতীযং তু প্রসিদ্ধান্্র নান্যসাম্যং ত্যজেৎ কবিঃ|| ৪।১১-১৩, 
আনন্দবর্ধন ম্পষ্টভাবেই বলিষাছেন যে রচিত কাব্যবন্ধে যদি ধ্বনি থাকে, 
তাহা হইলে বন্থ-ব্যবজত বিষয়বস্তও কবি-প্রতিভাগুণে বমণীষ হইযা উঠিবে__ 
তুচ্ছও অসামান্ত হইবে এবং পাথিব বন্তও অলৌকিক দিখ্যরূপ লা করিবে। 
আননাবর্ধন বলিয়াছেন-__ 
আত্মনোহনস্য সম্ভাবে পূরবস্থিত্যন্যায্যপি | 
বন্ত ভাতিতরাং তন্ব্যাঃ শশিচ্ছায়মিবানণম্‌ | ৪1১৪, 
নৃতন কবি যদি দ্বীয় কাব্যে ধ্বনিরূপ পৃথক আত্মার ব্যবস্থাপন করিতে 
পারেন, তাহা হইলে অপব কৰি কর্তৃক পূর্বে ব্যবহৃত বিষষবস্তুও, তাহার কাব্যে 
উজ্জলতর হইয়! প্রতিভাত হয়, যেমন দীণ্তি পায় চন্দ্রতুল্য হইলেও তন্বীর 
মুখমণ্ডুল। তখন-- 
অক্ষরাদিরচনেব যো্যতে ত্র বস্ত-রচনা পুরাতনী । 
নৃতনে শ্কুরতি কাব্যবস্তুনি ব্যক্তমেব খলু সা ন ছুঘ্যাতি ॥ 
পুরাতন বিষয়বন্তকে অবলম্বন করিলেও নূতন কাব্যবস্ত "্ছুরিত হয় এবং 
তাহ! দৌষাবহ হয় না। আসল কথা হইল বিষয়বস্ত নহে-_বিষয়বপ্তর এমন 
উপস্থাপন, যাহাতে সহদয়গণের হৃদয়ে চমৎ্রুতি উৎপন্ন হয়। কবি-প্রাতিভা যদি 
তাহা করিতে পারে, তাহা হইলে বিষয়বস্তু দুতন-পুরাতন যাহাই হউক না 
কেন, কৰি নিন্দাভাজন হইবেন না। আচার্য্য আনদবর্ধন বলিয়াছেন- 
“্যদপি তর্দপি রম্যং ষত্র লোকস্য কিঞ্চিৎ 
শ্ুরিতমিদমিতীয়ং বুদ্তিরত্যুক্জিহীতে। 
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অন্থগতমপি পূর্বচ্ছায়য়। বস্ত তাদৃক্‌ 
সুকবিরুপনিবগ্নন্‌ নিন্যতাং নোপযাতি। 
_স্ফুরণেয়ং * ** সহায়ানাং চমতরুতি-_কবি প্রতিভার স্পর্শে এই যে 
শ্ক.রণা--তাহাই হইতেছে সহদয়গণের চমতকৃতি এবং কাব্যে তাহার স্থ্টি হইলে 
বিষয়ের বিচার লুপ্ত হয় এবং রসাস্বাদ চিত্তকে পুলকাগ্ন,ত করিয়৷ রাখে । 


(1৫) 
পূর্ববর্তী অন্ুচ্ছেদসমূহে আমরা সংক্ষেপে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের বিবর্তন- 
কাহিনীর এবং ধ্বনিকাবের উপস্থাপিত সাহিত্য-তত্বেব পরিচয় দিয়াছি। 
এখন আনন্বর্ধন-প্রবন্তিত সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ইহার মৌলিকত্ব ও গুরু 
সম্বন্ধে স্বল্প কথায় আলোচনা কবিব। আনন্দবর্ধন সম্বন্ধে কাব্যমীমাংসা-প্রণেতা 
রাজশেখরের একটি স্থপরিচিত প্রশস্তি শ্লোক আছে। সেখানে তিনি 
বলিয়াছেন__ 
ধ্বনিনাতিগভীবেন কাব্যতত্বনিবেশিনা । 
আনন্দবধনঃ কস্য নাসীদানন্ববর্ধনঃ | 
বন্ততঃই এই কাব্যাত্মভূত অতি গভীর ধ্বনিতত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া আচার্য 
আননাবর্ধন কাব্যামোটি 'ত্ররই আননবর্ধন করিয়াছেন। গ্রন্থশেষে গ্রন্থকার 
অ!পনার গৌরবজনক কৃতির জন্ত যে সগর্ব উক্তি করিয়াছেন-- 
সংকাব্যতত্বনযবর্-চির-প্রন্প্ত- 
কল্পং মনঃ সুপরিপকধিয়াং যদাসীৎ। 
তথ্যাকরোৎ সহদয়োদয়লাভহেতো 
রানন্দবধন ইতি প্রথিতাভিধানঃ ॥ 
_তিনি সর্বতোভাবে তাহার অধিকারী । সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসের 
যে সংক্ষিপ্ত আলোচন1 আমরা করিয়াছি»তাহাতে দেখিয়াছি, ধ্বনি-পূর্ব কোনও 
আলংকারিকই সংকাব্যতত্বের ষ্ায়াহমোদিত (10£1091) পথ দেখাইতে 
পারেন নাই। কাব্যের প্রতিটি উপাদানকে, তাহার প্রতিটি অঙ্গকে কাব্যের 
আত্মার সহিত স্বাভাবিক ও সঙ্গত সম্বন্ধে বাধিয়া দিতে পারেন নাই। শীস্ত্রা- 
লোচনায় পরিপক-বুদ্ধি হওয়া সত্বেও তাহার! যেন ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন ছিলেন ? 
কাব্যতত্বের সামগ্রিক কূপ তাহাদের চিদাকাশে প্রকটিত হয় নাই। সেই 
কারণেই কেহগুণকে, কেহ 'অলংকারকে,কেহ রীতিকে,কেহ বন্রতাকেই কাব্যাত্ম- 
স্বরূপ বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছেন । আননদবর্ধনই প্রথম কাব্যতত্ববেত! এবং এখনও 
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পর্যস্ত, তিনিই শেষ-ধিনি কাব্যাত্বার সন্ধান শুধু দেন নাই-_তাহাকে 
নিভূলিভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তাহার সঙ্গে কাব্যের অন্ত সব উপাদানকে 
এক অচ্ছেগ্ত আত্মিক বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছেন । সেইজন্ই তিনি_“অলংকারিক- 
সরণি-ব্যবস্থাপক' রূপে কাঁতিত হইয়াছেন। বস্ততঃ আনন্াবর্ধন তাহার 
হুবিখ্যাত য! ব্যাপারবর্তা ইত্যাদি শ্লোকে যে রসদৃষ্টি ও বৈপশ্চিতী দৃষ্টির কথা 
বলিয়াছেন-ধ্বগ্তালোক-গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে সেই উভয়বিধ দৃষ্টির পরিচয়ই 
প্রশ্ুটিত হইয়া আছে। 

ধবনিকারের মৌলিকত্ব কোথায়? রসাম্বাদ দান করা, চমৎকার সৃষ্টি কথা 
কাব্যের লক্ষ্য__-একথা তো তাহার পূর্বব্তিগণও বলিয়৷ গিয়াছেন। কিন্ত 
তাহার পূর্বহুরিগণ অলংকারশাস্ত্ররে আলোচনায় মন্তিফকেই অগ্রগণ্য স্থান 
দিয়াছিলেন। আনন্দবর্ধন সেই স্থান দ্িলেন--হ্ৃদয়কে ) যে কোন হৃদয়কে 
নয়, সহদয়-হদয়কে-যেষাং  কাব্যান্থশলনাভ্যাস-বশাদ বিশদীভূতাঃ 
মনোমুকুরাঃ- তাহাদের হৃদয়কে । আনন্দবর্ধন বলিলেন-_-শান্ত্রজ্ঞান, ব্যাকরণ- 
শিক্ষা, দর্শন-ইতিহাস-পুরাণে ব্যুৎ্পত্বি_কোন কিছুই এক্ষেত্রে কজে লাগিবে না 
যদি কাব্যরস আম্বাদ করিবার উপযুক্ত হৃদয়টি না থাকে । আনন্দবর্ধনের 
ম্পষ্টবাক্য হইতেছে-_ 

শবার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেনৈব ন বেগ্যতে। 
বেগ্তে স তু কাব্যার্থতত্বজ্ৈরেব কেবলম্‌॥ ১1 

কিন্ত আনন্দবর্ধনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে-_তিনি তাহার এই সিদ্ধান্তকে হুদৃঢ 
যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন- গৌড়ামির কোন প্রশ্রয় দেন নাই। তাহার 
সিদ্ধান্তের একদিকে রহিয়াছে মনস্তাত্বিক উপলব্ধি এবং অন্তদিকে আছে 
দার্শনিক যুক্তি । | 

সাহিত্য-তত্বের ক্ষেত্রে আনন্দবর্ধনের মৌলিক অবদান হুইতেছে--ধ্বনিকে 
কাব্যের আত্মারূপে প্রতিষ্ঠিত করা এবং কাব্যের সমস্ত উপাঁদানকেই রসাপেক্ষিত 
বলিয়া ঘোষণা করা। বস্ততঃ আননাবর্ধনের পূর্বে কাবাস্বার সহিত কাব্যো- 
পাদ্দানসমূহের এমন সামঞ্তন্পূর্ণ সমন্বয় সাধন কয্পসিতে কেহ পারেন নাই। 
ব্যঞ্জনাবৃত্তির সাহায্যে তিনি কবি কর্তৃক ব্যবহৃত সাধারণ শব্দের অলোকসামান্ত 
চমতকৃতির রহুস্তত্বার উম্মোচন করিলেন । কিভাবে বর্ণ, পদ, সংঘটনা।, গ্রাবন্ধ 
প্রভৃতি লোকোত্তর: রসাম্বাদ আনয়ন করে--সেই . দুঃসাধ্য সমস্তার সমাধান 
করিলেন এবং অঙ্গনাদেহের লাবণ্যের মত কাব্যদেছের সৌনর্যতববের অবরুদ্ধ ধার 
চিরকালের/জন্ত উদ্মোচন করিয়া দিলেন। বন্ত ও অলংকারকে ধ্বনির অর্থরর্ভ 
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করিয়া একদিকে যেষন তিনি ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রকে ব্যাপক করিয়! দিলেন, অন্তদিকে 
তেমনি সমস্ত ধবনিকেই রসাপেক্সিত করিয়া কাব্যসৌনদর্ষের মূল বস্তুকে অঞ্গু 
রাখিয়া দিলেন। ধ্বনিকাব্যকে প্রথম শ্রেণীতে স্থান দিলেও, তাহার কাব্য- 
পরিকল্পনায় গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যকেও যথোপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন, 
চিত্রকাব্যকেও বাদ দিলেন না। এই দ্িক হইতে বিচার করিলে বলা যায় যে, 
ধবন্তালাকে আসিয়া পূর্বক্থরিগণের সমস্ত কাব্য-তত্ব-ভাবনা যেমন একটি 
পরিপুর্ণতা লাভ করিয়াছে, তেমনি সেগুলি একটি বৈজ্ঞানিক-মনস্তাত্বিক-দীর্শনিক 
ভিত্বিভূমির উপর সুদৃঢ় আসন লাভ করিয়াছে । ূ 

আচার্যা আনন্দবর্ধনের অপর মৌলিক অবদান হইতেছে--কবি ও সন্বদয়কে 
এক বন্ধনে বাঁধিয়া তোলা । আমরা জানি ব্যক্তি হিপাবে উভয়ে স্বতত্ত্; 
একজনের সহিত অপরের হৃদয়সংবাদ সহজে হয় না) কিন্ত হদয়াবেগের 
রসোচ্ছাসে ষে ব্যক্তিম্বাতন্ত্য ভাসিয় যায়, শবার্থের অপূর্ব ব্যঞ্জনায় যে পরিমিত 
ব্যক্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে, রসাম্বাদের উদার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে যেকবি ও সহদয় 
অধ্বৈতমিলনে আবদ্ধ হন, একজনের রসরচনা যে অপরের চিদ্বস্তকে ভগ্মাবরণ 
করিয়া দেয়,_এই সত্য আনন্দবধন আমাদের চক্ষুর সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। 
অবশ্ ভট্টনায়ক-কল্লিত সাধারণীকরণ-ব্যাপারের গুরুত্বও এখানে মনে রাখিতে 


হইবে। 


ভারতীয় অলংকারশান্ত্রে১ বিশেষতঃ ধ্বনিবাদ-ব্যাখ্যায় আচাধ্য »প্রীমদদভিনব- 
গুপ্তের অপূর্ব অবদানের কথা আলোচন। না করিলে আলোচন। শুধু যে অপূর্ণ 
হইবে তাহা নয়, প্রত্যবার়-দোষেও অপরাধী হইতে হইবে। ধ্বস্তালোকের উপর 
রচিত তীহার স্থবিখ্যাত “লোচন' টীকায় তিনি গর্বভরে বলিয়াছেন-__ 
কিং লোচনং বিনা লোকে ভাতি চন্দ্রিকয়াপি হি। 
তেনাভিনবগুপ্তোহত্র লোচনোন্মীলনং ব্যধাৎ॥ 
বন্ততঃই অভিনবগুগুপাদের “লোচন' না থাকিলে আমরা চক্গুগ্মান হইয়াও অন্ধ 
থাকিতাম, ধ্বন্তালোক বারংবার পাঠ করিয়াও তাহার সুগভীর ততগুপি হদয়জম 
করিতে পারিতাম না । ধন্ভালাক আজ অলংকারশান্ত্রে যে মর্য]াদায় প্রতিষ্ঠিত, 
তাহার অনেকখানিই শ্রীমদভিনবগুপ্ুপাদের অবদান। ধ্বনিতত্বের এন্ধপ 
বিশদ বাখ্যা, এরপ দ্ুযুক্তিপূর্ণ গ্রতিষ্ঠা এবং এরূপ সুগভীর বিশ্লেষণ একমাত্র 
তাহার ধারাই সম্ভব হইয়াছে । 
সাহিত্যতন্ত্বের ক্ষেত্রে মুখ্য লমন্তা হইতেছে ভুইটি ; একটি হইতেছে- সাহিত্য 
রূপ শিল্পকার্ধ ছুন্দর ও মনৌহাঁরী -কেন এবং বিতীর়টিহইতেছে--কি-করিয়া 


| ১১৮ । 


কবিনিষ্ঠ রস,কবির 95361৩610 6৯:061110--সামাজিক হৃদয়ে অভিব্যক্ত হয়। 
আননাবর্ধন প্রথম সমন্তার সমাধান করিয়াছেন ধ্নিবাদের দ্বারা এবং অভিনবগুপ্ত 
ঘিতীয় সমস্তাটির সমাধান করিয়াছেন অভিব্যক্তিবাদের দ্বারা । আধুনিক পাশ্চাত্য 
সমালোচক একালে যাহা লক্ষ্য করিয়াছেন-_-ড০ 56216 010 006 2960191 
13012101020. 5561610105 01111705, 41611 206111102 ৪% (17 
0656 12061 17056 005011015 0110111005090065) 0200৩ 511001191, 
0০0102171017109161011) 3 51791] 525,919 191800 1761 0106 10170 50 
2065 00010 165 212511012116176 01786 21000061 11100 15 1100051106৫ 
8110. 170 60862006061 01150. 210. 55006116110৩ 0০015 "17101 15 
1116 (05 55061161705 ০0 0196 015৮ 00170 2100. 15 091960. 1 
021 05 6186 85061161106. (1. &০ 210109105-70110010155 ০01 
[41061215  021610150 00, 1837 )৮-তাহার কথাই বহু শত বৎসর পূর্বে 
ভরতের রসস্ুত্রে সংক্ষেপে বল! হইয়াছে এবং ইহারই অস্তনিহিত সত্য 
অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাঁদে চরম প্রকাশ লাভ করিয়াছে । [২1019109এর 
(10061 €5 1009 ০0911221915 01::000150911065 কি আমাদের 
বিদ্বাপসরণ বা চিদ্বস্তর আবরণ-ভঙ্গ নয়? আর 1২10119105-কখিত 
শিল্পী ও রসিক, দ্রষ্টা বা শ্রোতার সমানানুভব, তাহাও তে! সামাজিক-হৃদয়ে 
বাসনালোকে অবস্থিত স্থায়ী ভাব উদ্ধদ্ধ হইবার ফলে কবি ও সামাজিক কর্তৃক 
একই পর্য্যায়ের আনন্দান্থভৃতি ! এ সত্যদর্শনেও আচার্য অভিনবগুপ্তের দানই 
সর্বাধিক। 

আনন্দবর্ধন-কঘিত তিন প্রকারের ধ্বনির-_বস্তধবনি, অলংকার ধ্বনি ও 
রসধ্বনির-বিশ্লেষণমুলক আলোচনা করিয়া! এবং শেষ পরিণতিতে সকল ধ্বনিরই 
রসধ্বনিতে বিশ্রাত্তির কথ বলিয়া অভিনবগুপ্ত কাব্যতত্বের যে নিগুঢ় সত্য ও 
ধবনিবাদের যে প্রকৃত তত্ব__তাহাকেই বিশদ করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে ইহাই 
ধ্বনিবাদের প্রাণগ্রতিষ্ঠা কররিয়াছে। সুতরাং এই দিক হইতেও অভিনবগুপ্ডের 
অবদান অসামান্ত। মহামহোপাধ্যার অধ্যাপক পি. ভি. কাপে মহাশয় ঠিকই 
বলিয়াছেন-- 

[055 502901517695 01 401011085280068, 000010165 20 0116 
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॥ ১১৯ 


'লোচনপ্টাকা শেষ করিয়া অভিনবগুপ্ত বণিক্বাছেন-- 
আনন্দবর্ধশবিবেকবিকা সি-কাব্যা- 
লোকার্থতত্বঘটনাদনুমেয়সারম্‌। 
যত্প্রোন্মিষৎ সকল-সদ্বিষয়প্রকাশি 
ব্যাপার্ধতাভিনবগুপ্তবিলোচনং তৎ ॥ 
কাব্যালোকের অর্থতত্ব আনন্দবর্ধনের বিচার শক্তির দ্বারা বিকশিত হইয়াছে ? 
সেজন্য তাহার সারবত্তা অনুমেয় ; যাহা উন্মেধিত হইয়া সকল সব্ধিষয়কে প্রকাশিত 
করিয়াছে, অভিনব গুপ্তের লোচন' তাহাকে স্থ্টির বিষস্ীভূত করুক। 
আচাধ্য শ্রীমদভিনবগুগ্ুপাদের এই দাবী সর্বথা শ্বীকার্ধ্য ; কারণ তাহার 
বিশ্ববিখ্যাত “লোচন" আনন্দবর্ধনাচার্য্যের “ধ্বন্তালোকে" উপস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত 
কাব্যতত্বকে অপূর্ব বিশ্লেষণমুলক ব্যাখ্যার মাধ্যমে সকল সহৃদয়ের উপলব্ধিগম্য 
করিয়া তুলিয়াছে এবং দ্বয়ং নবস্থষ্টিতে পরিণত হইয়াছে । 


(৬) 

আমরা বহু পরিশ্রমে ধ্বন্তালোকেব গ্তায় শ্ুকঠিন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও 
বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা রচনা করিয়! প্রকাশ করিলাম। ইতিপূর্বে হ্ুখ্যাত অধ্যাপক 
ডঃ শ্রী্গবোধচন্ত্র সেনগুপ্ত ও শ্রীকালীপদ ভট্টাচাধ্য মহাশয় এই ছুরহ গ্রন্থের ও 
তৎপহু “লোচন+ টীকার বঙ্গানুবাদ করিয়া বঙ্গভাষা-ভাষিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাঁভাজন 
হইয়াছেন। আমি ম্বাধীনভাবেই অনুবাদকার্ধ্য ও ব্যাখ্যারচনা] সম্পন্ন 
করিয়াছি । যেখানে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, সেখানে আমার পরমপুজনীয় 
অধ্যপক নুধীকুলশ্রেষ্ঠ ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত কিংবা আমার 
পরম শ্রদ্ধ! ও প্রীতিভাজন অধ্যাপক ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত 
আলোচন! করিয়া সন্দেহ নিরসন করিয়াছি । তৎসত্বেও যদি কিছু ভূল ক্রি 
ঘটিয়া থাকে এবং 'এনূপ ছুরূহ কার্য্যে ভুল ক্রটি থাক। স্বাভাবিক-_তাহা 
হইলে সেই ভুল আমার বুঝিবার বা বুঝাইবার ভুল ও সে দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে 
আমারই । ডঃ সাঁতকড়ি মুখোপাধ্যায় ও ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে 
আমার সম্পাদিত গ্রন্থের কথামুখ (2০:৩৭০:) ও ভূমিকা লিখিয় দিয়া আমার 
প্রতি তীহাদের আন্তরিক অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন ও অশেষপ্রকারে 
অনুগ্রহ করিয়াছেন । আমি পরম পৃজনীয় অধ্যাপক ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের চরণে সভক্তি প্রণাম জানাইতেছি এবং ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
মহাপয়কে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 


॥১২০ ॥ 


আমার সম্পাদিত ও অনুদিত “সাহিত্য-দর্পণ' গ্রন্থের মত এই ধ্বস্তালোক" 
গ্রন্থটিও আমার পরমারাধ্য. ইষ্টদেব ব্রজবিদেহী মোহস্ত শ্রীশ্রী ১০৮ শ্বামী ধনঞ্জয় 
দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের শুভাশীর্বাদ লাভে ধন্ত হইয়াছে । আমি 


শ্রীপ্রীগুরুদেবের চরণে বারংবার অসংখ্য প্রপিপাত জানাইতেছি। 
এই গ্রন্থের উপক্রমণিকা লিখিতে বসিয়া বহু পুরাতন কথ মনে পড়িতেছে। 


ইংরাজী ১৯৩৭ সালে কলিকাতার বিখ্যাত রামমোহন লাইব্রেরীতে পড়িবার 
সময় দৈবক্রমে শ্রীযুত অতুলচন্ত্র গুপ্ত মহাশয় রচিত “কাব্যজিজ্ঞাসা' বইখানি 
হাতে আসে। তাহাতে ধ্বগ্ঠীলোকের বারংবার উল্লেখ দেখিয়! এই গ্রন্থপাঠে 
আকুষ্ট হই। কিন্তু বইটি হ্মুকঠিন বলিয়া পড়ার কাজ আশানুরূপ অগ্রসর 
হয় না। ইতিমধ্যে কর্মস্থত্রে ১৯৪৭ সালে চন্দননগর সরকারী মহাবিগ্ঠালয়ে 
যোগদান করি। এখানে ১৯৫২-৫৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের দর্শন- 
শাস্ত্রের প্রধান (পঞ্চম জর্জ) অধ্যাপক ডঃ শ্রীন্বশীল কুমার মৈত্র মহাশয়ের 
সহিত পরিচয় হুয়। মৈত্র মহাশয় তখন চন্দননগরে বাস করিঙেছিলেন। 
একদিন গবেষণা সম্বন্ধে আলোচনাকালে তিনি আমাকে “ধ্বন্ঠালোক* লইয়া 
গবেষণা করিতে বলেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অধ্যাপক শ্রীগোগীনাথ ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের সহিত সংস্কৃত কলেজের অলংকারশাস্ত্রের তদানীন্তন অধ্যাপক 
শ্রীহরিনন্দন ঝা মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন। অধ্যাপক ঝা আমাকে 
পরম আদরের সহিত গ্রহণ করেন এবং অতি যত্বের সহিত পংক্তি ধরিয়া 
পড়ীইতে থাকেন। এনপ নিরভিমান, নিরাসক্ত, অনাড়ম্বর ব্যক্তি জীবনে 
খুব বেশী দেখি নাই। তাহার অলংকারশান্ত্রে, বিশেষতঃ ধ্বন্তালোকে; 
অধিকার ছিল সর্ব অর্থেই অসাধারণ। ছুর্ভাগ্যক্রমে তাহার অকালমৃত্যু 
ঠাহার ন্নেহময় সান্লিধ/ হইতে শুধু আমাকে বঞ্চিতই কৰিলনা_ আমার 
ধ্বন্যালোক অধ্যয়নেও সাময়িক ছেদ টানিয়া দিল। আজ ডঃ মৈত্র এবং 
অধ্যাপক ঝা উভয়েই গ্বর্গগত। একঞ্জনের নিকট হইতে নির্দেশ এবং 
অপরঞজনের নিকট হইতে প্রথম শিক্ষাপ্রাপ্ত 'ধন্তালোক* গ্রন্থ বঙ্গভাষায় 
ব্যাখ্যাসমধ্িত করিয়া আঞ্জ বঙ্গভাষাভাষী পাঠকসমাজে উপস্থাপিত করার 
সমর বারংবার তাহাদের কথা মনে পড়িতেছে। আমি তীহাফ্নের স্থৃতির 
উদ্দেশ্তে দুগভীর শুদ্ধ! নিবেদন করিতেছি। শ্রুতর্কীত্তি অধ্যাপক শ্রীযুত 
গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত সেই ক্ষণিকের পরিচয় তাহার মনে 
ধাঁকিবার কথা নয়, বিস্ত আমার স্মৃতিতে তাহা! অক্ষয় হইয়া আছে। এই 
্রন্থরচনার মূলে তাহার যোগাযোগ বিশেষভাবে ক্রিন্াশীল। তীহাকে 


॥১২১ ॥ 


আমার হুগভীর শ্রদ্ধা ও আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। চঙ্ননগর 
কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রাপ্তন প্রধান অধ্যাপক শ্রীদয়াময় মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ও ধ্বন্তালোৌকের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করিয়া ও সেবিষয়ে লিখিত 
রচনা ব্যবহার করিতে দিয়া এই গ্রন্থ রচনায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। 
আমি এই অগ্রজতুল্য সহকর্মীকে সম্রদ্ধ প্রণতি জানাই । পণ্ডিত শ্রীচিতরঞ্জন 
কাব্যব্যাকরণতীর্থ ও কামারপুকুর কলেজের অধ্যাপক ডঃ শ্রীরামজীবন আচার্য্য 
এম. এ, (ডবল ) ডি. ফিল লোচনটাকার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়া 
আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন । এ বিষয়ে আমার ছাত্র 
শ্রীমান অমরনাথ বন্যোপাধ্যায়ও নানাভাবে সাহায্য করিয়াছে; তাহাকে 
নেহাশিস জানাই । 

বাংলা ভাষায় “ধবন্যালোৌকের” অন্থ্বাদ ইতিপূর্বে হইলেও ধ্বন্তালোকের 
ব্যাখ্যা বাংলা ভাষায় এই প্রথম। আমাদের রচিত “বাস্থদেব' ব্যাথায় মাতৃ- 
ভাষার মাধ্যমে ধ্বন্তালোকের কারিকা ও বৃত্তে উল্লিখিত তত্ব ও তথ্য- 
সমূহকে বিশদ করিয়াছি এবং ব্যাখ্যা যাহাতে সর্বত্র শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদের 
বিশ্ববিখ্যাত লোচনটাকার' অন্ুসারিণী হয়ঃ সে বিষয়ে সতর্ক ও সবদ্ব দৃষ্টি 
দিয়াছি প্রথম প্রচেষ্টার ভূল-ক্রটি ইহাতে থাকিবে-_-ইহাই ম্বাভাবিক। 
সহদয় পণ্ডিতসমাজের নিকট আমার বিনীত আবেদন--তাহারা যেন কৃপাদৃষ্টিতে 
সেগুলি ক্ষমা করেন ও সংশোধনের জন্য ভুলক্রটির প্রতি আমাদের দুষ্ট 
আকর্ষণ করেন। 

আমি আলংকারিক পণ্ডিত নই। অলংকারশান্ত্র পড়িতে গিয় সংস্কৃত. 
ভাষাজ্ঞানের স্বল্পতা বশতঃ বিশ্ে/সন্গবিধা বোধ করিয়াছি এবং বারংবার মনে 
হইয়াছে-_বীাহার! দুর্ভাগ্যক্ররজলংস্বত ভাল জানেন না কিংবা কেবলমাত্র বাংল! 
ভাষাই জানেন-এই অমূল্য জ্ঞানভাগারের দ্বার তাহাদের নিকট চিরকাল 
অবরূদ্ধই থাকিয়া যাইবে । এই বেদনাময় চিন্তা আমাকে নিরস্তর পীড়িত করিয়াছে 
এবং সেই বেদনাবোধ হইতেই বাংল! অন্থবাদ ও ব্যাখ্যা সহ বর্তমান গ্রন্থ রচিত 
ও প্রকাশিত হইল। বীহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই গ্রন্থ রচিত, পুস্তকখানি 
তাহাদের গ্রসন্ন অভ্যর্থনা লাভ করিলে আমি কৃতরুতার্থ হইব । 


॥ & নমে। ভগবতে বান্থদেবায় ॥ 
॥ প্রীপ্রীএসরস্বত্যে নমঃ | 


॥ ও প্রীগুরবে নমঃ ॥ 


শ্রীমদানন্দবর্ধনাচার্য্য-প্রণীতো 

ধবন্যালোক? 
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্রথমোদ্যোতঃ 
মূল 
১। শ্রীনৃহরয়ে নম£_ 
স্বেচ্ছাকেসরিণঃ বচ্ছস্বচ্ছায়ায়াসিতেন্দবঃ। 
রা়স্তাং বে! মধুরিপোঃ প্রপন্নাত্িচ্ছিদো৷ নখাঃ। 


অন্থবাদ 
স্বেচ্ছায় সিংহমুর্তিধারণকারী মধুরিপুর যে নির্মন শোভাশালী 
নখাবলীর দ্বার! চন্দ্রের রূপ ক্রেশযুক্ত হইয়াছে এবং যে নখ-জমুহ 
শরণাগতগণের আর্তিছেদন € দুঃখনাশ) করে, দেই নখসমুহ 
তোমাদিগকে রক্ষা করুক । 


বাস্থদে 
ইহা! এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ গ্লোক। ব্যাখ্যাতা ও শ্রোতৃবর্গ 
যাহাতে নিধিদ্বে অভীক্ট ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া! সমুচিত ফল লাভ করেন--- 
লোচন-টাকা 
প্রীভারত্যে নমঃ। 

অপূর্বং ষদ্‌ বন্ত প্রথয়তি বিনা কারণক লাং 

জগ গ্রাব প্রখ্যং নিজরসন্ভয়াৎ লারয়তি চ। 

ক্রমাৎ প্রখ্যোপাখ্যাগ্রসয়স্থভগং ভাঁগয়তি তৎ 

সরগ্ত্যান্ততং কৰিলষাায়াখ্যং বিজয়তে । 


৮. ধন্তালোকঃ 


সেই কারণেই এই আশীর্বাদ-মুলক শ্লোক রচনা! কর! হইয়াছে । ইহার 
উদ্দেশ্টয-__ব্যাখ্যাতা ও শ্রোতৃবর্গ ষেন ভগবদভিমুখী হন,। 

নিন্গে উদ্ধৃত শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদের স্প্রসিদ্ধ 'লোচন?-টাক1 হইতে 
জানা যায় ষে এই মঙ্গজলাচরণ শ্লোকেই গ্রন্থকার গ্রন্থ-প্রতিপাগ্ধ তিনটি 
ধবনির- _বস্তুধবনি, অলংকারধ্বনি ও রসধ্বনির-_উদাহরণ দিয়াছেন । 
ত্রায়ন্তম--এই শবের দ্বারা ৰীররসধবনিত হইয়াছে। ত্রাণকার্ষ্য 
বিদ্ব অপসারণের জন্য উগ্ভম থাকা চাই। শ্ীশ্বরে সেই উদ্ভম সতত 
ক্রিয়াশীল । এই মোহমুস্ত অধ্যবসায়ই উৎসাহ-স্থাক়িভাবের প্রতীতি 
জন্মাইয়া বীররস ধ্বনিত করিতেছে । 

বন্তধবনি গ্োতিত হইয়াছে__ম্বচ্ছায়ায়াসিতেন্দবঃ এই পদে। 
মধুরিপুর নির্মল নখাবলীর দ্বারা চন্দ্র খেদযুক্ত হওয়ায় অর্থশক্তিমূল 
ধবনির সাহায্যে 'বালচন্দ্রের বিচ্ছায়ত্বাদি বস্ত' ধবনিত হইয়াছে। 


পে : পিস: পা পপ জর পা পাম পি শাাশী শীক্সি শপ সপ উস স্পপ্প। পপ শপ সব ও 


ভট্টেন্দুরাজচরণাজকৃতা ধিবাস- 
হৃন্শ্ররতোহভিনবগুগ্তপদী ভিধোইহম্‌। 
যৎকিংচিদপ্যনূরণন্‌ স্ফুটয়ামি কাব্যা- 
লোকং স্বলোচননিয়োজনয়৷ জনম্ত ॥ 
্বয়মবুযুচ্ছিন্ন-পরমেশ্বর-নমঙ্কার-সম্পত্তি-চরিতার্থোপি ব্যাখ্যাত- শ্রোতুণাম- 
বিদ্েনে অভাঁষ্ট-ব্যাখ্যা-শ্রবণ-লক্ষণ-ফল-সম্পত্তয়ে সমুচিতাশীঃ প্রকটনদ্বারেন 
পরমেশ্বর-সাংমুখ্যং করোতি বৃত্তিকারঃ_স্বেচ্ছেতি। 
মধুরিপোর্নখাঃ বো যুন্মান্‌ ব্যাখ্যাতৃশোত্ন্ত্ায়স্তাম, তেষামেব সন্বোধ ন- 
যোগ্যত্বাৎ) সম্বোধনসারোহি যুন্মদর্থঃ। ত্রাগং বাভীষ্টলাভং প্রতি সাহায়কচরণং 
তচ্চ ততপ্রতিছন্দিবিদ্বাপসারণাদিনা ভবতীতি। ইয়দত্র ত্রাণং বিবক্ষিতম্‌। 
নিত্যোদ্যোগিনশ্চ ভগবতোইসন্মোহাধ্যবনায়ধোগিত্বেনোৎসাহপ্রতীতের্বাররসো 
ধ্বগ্ততে | নখাঁনাং প্রহরণত্বেন প্রহরণেন চ রক্ষণে কর্তব্যে নখানামব্যতিরিক্তত্বেন 
করণত্বাৎ সাতিশয়শক্তিতা কতৃত্বেন চিতা, ধ্বনিতশ্চ পরমেশ্বরস্ত ব্যতিরিক্ত- 
করণাপেক্ষাবিরহঃ। মধুরিপোরিতাযনেন, তস্য সদৈব জগত্রাসাপসারণোস্তমঃ 
উক্তঃ। কিদৃশস্ত মধুরিপোঃ? স্বেচ্ছাকেসরিণঃ, ন তু কর্মপারতদ্ত্রেনঃ নাপয- 
নদীয়েচ্ছয়াঃ অপিতু বিশিষ্টদানবহননো চিততথাবিধেচ্ছাপরি গ্রহৌচিত্যাদেৰ 
্বীক্কৃতসিংহরপত্তেত্যর্থ) ৷ কিদশা নখাঃ? প্রপয়ানামার্তিং যে হিন্দস্তি) 


প্রথমোদ্দ্যোতঃ ৩ 
আর এই শ্লোকে তিনপ্রকার অলংকারধ্বনি আছে-_ব্যতিরেক, 
উৎপ্রেক্ষা ও অপহৃু,তি । মধুরিপুর নখের তুলনায় বালচন্দ্র নিকৃউ-_ 
এখানে ব্যতিরেকালংকারধবনি । হাীনতার ছুঃখে যেন বালচন্জ 
মনঃকষ্ট অনুভব করিতেছে-_এইভাবে উতুপ্রেক্ষা অলংকার ধবনিত 
হইয়াছে ; এবং এইগুলি নখ নহে--বালচন্দ্র-_-এইভাবে বর্ণনীয় বস্তুকে 
গোপন করিয়া আঙ্ষিপ্ত উপমান বস্তুর স্থাপন ব্যঞ্জিত হইয়াছে বলিয়া 
অপহৃত অলংকার ধ্বনিত হুইয়াছে। 
মুল 
২। কাব্যন্তাত্ম। ধ্বনিরিতি বুধৈর্যঃ সমান্গাতপুর্ব 
সন্তাভাবং জগচরপরে ভাক্তমানুস্তমন্যে । 
কেচিদ, বাচাং স্থিতমবিষয়ে তত্বযুচুন্তদরীয়ং 
তেন ক্রামঃ সহদয়-মনঃগ্রীতয়ে তৎ্-স্বরূপম. || ১ 


নখানাং হি ছেদকত্বমুচিতম্‌। আর্ডেঃ পুনশ্ছেগ্তত্বং নখান্‌ প্রত্যসম্ভাবনীয়মপি 
তদীয়ানাং নখানাং স্বেচ্ছানির্মাণৌচিত্যাৎৎ সম্ভাব্যত এবেতি ভাবঃ। অথবা 
ত্রিঙ্গগৎকণ্টকে। ছিরণ্যকশিপুধিশ্বন্তোতক্লেশকর ইতি স এব বস্ততঃ প্রপ্রন্নানাং 
ভগবদেকশরণানাং হ্গনানামান্তিকা রিত্বান্ম,কতৈবাততিত্বং. বিনাশয়স্িরার্তিরে- 
বোচ্ছিন্না ভবতীতি পরমেশ্বরন্ত তশ্মামপ্যবস্থায়াং পরমকারুণিকত্বমুক্তমূ। কিংচ 
তে নখাঃ স্বচ্ছেন স্বচ্ছতাগুণেন নৈর্মল্যেন ; শ্বচ্ছমৃছু প্রভৃতয়ো হি মুখ্যতয়া ভাব- 
বৃত্তয়ঃ এব। শ্বচ্ছাষয়া চ বরুতহ্ৃগ্তরূপয়াইহুকৃত্যাইয়াসিত:--খেদিত ইনুর্বেঃ | 
অত্রার্থশক্তিমূলেন ধ্বনিনা বালচন্ত্রত্বং ধ্বনিতে, আয়াসকারিত্বং চ নখানাং 
সুগ্রসিদ্ধমূ। নর্হরি-নখানাং তচ্চ লোকাত্তরেণ রূপেন প্রতিপার্দিতম্‌। কিং 
চ, তদীয়াং স্বচ্ছতাং কুটিলিমানং চাবলোক্য বালচচ্্ঃ শ্বাত্মনি খেদমন্থভবতি ; 
তুল্যছপি শ্বচ্ছকুটিলাকারযোগেহমী প্ররপন্নাপ্তিনিবারণকুশলাঃ) ন ত্বহমিতি 
ব্যতিরেকালংকারোংপি ধ্বনিতঃ; কিং চাছং পুর্বমেক এবাসাধারথ- 
বৈশগ্ঘ্বগ্তাকারযোগাৎ সমন্তজনাভিলযণীয়তাভাজনমভবম্, অগ্ পুনবেবংবিধ। 
নখা দশবালচক্জ্াকারাঃ সন্তাপান্তিচ্ছেদকুশলাশ্চেতি তানেব লোকো বালেন্ছু 
বছমানেন পশ্ততি, ন তু মামিত্যাকলয়ন্‌ বালেন্ুরবিরতমায়াসাফমূতবতী 
বেত্যুতপ্রেক্ষাপহ্ৎ.তিধ্বনিরপি ) এবং বস্থপংকাররসভেদেন ব্রিধা ধ্বনিরত্র প্লোকে 
অন্মন্গুরুভির্যাখ্যাতঃ | ১ 


৪ ধ্ঠালোকঃ 


অনুবাদ 

পণ্ডিতগণ পুর্বে সম্যকরূপে প্রকটিত করিয়া বলিয়াছেন যে কাব্যের 
আত্ম! হইতেছে-ধবনি। অপরে বলেন_ ইহার অভাব আছে (ইহার 
অর্থাও ধ্বনির অভাব আছে অর্থ ধ্বনি বলিয়। কোন কিছুর অস্তিত্ব 
নাই); অন্যেরা ইহাকে ( ধ্বনিকে ) ভাক্ত বা লাক্ষণিক অথ”বলিয়। 
থাকেন। কেহ কেহ বলেন তাহার (ধ্বনির ) তত্ব বাক্যের বিষনী- 
ভূত নয় (অর্থগ অনির্ধচনীয়)। দেই কারণে সহ্হদয় ব্যক্তিবর্গের 
মনের শ্রীতির জন্য আমর। ধ্বনির স্বরূপ বলিতেছি (ব্যাখ্য। করিতেছি)। 


বাস্থদ্দেব 

“কা ব্যল্তাত্ম।-ধবনিঃ-এই মতবাদ নুতন নহে এবং আনন্দবর্ধন 
ইহার প্রবর্তকও নহেন| ইহা যে প্রাচীন মত ও পণ্ডিতবর্গের 
অনুমোদিত ও পরম্পরাক্রমে প্রকটিত, তাহা__ 'বুধৈর্ধ: সমালীতপুর্বঠ-_ 
এই অংশে বলা হইয়াছে । আচাধ্য-পরম্পরাক্রমে প্রচলিত থাকিলেও 
ধবনিবাদ সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ ইতিপূর্বে রচিত হয় নাই। ধবন্যালোকই 
ধ্বনিবাদের প্রথম গ্রন্থ। কারিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তিতে এই 
মতবাদের তিন শ্রেণীর প্রতিপক্ষের কথা উল্লেখ কর! হইয়াছে। তাহারা 
হইতেছেন--(১) অভাববাদিগণ--তন্তাভাবং ' জগদুরপরে ; (২) 
লক্ষণাবাদিগণ ( ভক্তিবাদিগণ )- ভাক্তমান্স্তমন্তে_ এবং (৩) 
অনির্বচশীয়তাবাদিগণ-_“কেচিদ্‌ বাচাং স্িতমবিবয়ে তন্বমু চুস্তদীয়ম্‌ঃ। 

শ্্রীমদভিনবগুগ্তপাদ ধ্বনিবাদিগণের প্রধান তিন শ্রেণীর প্রতিপক্ষের 
বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে--(১) তাহাদের কেহ কেহ বলেন-- 
শব সংকেতের দ্বারা অর্থ প্রকাশ করে; অতএব বাচ্য অর্থ হইতে 
পৃথক কোন ব্যঙ্গ্য অর্থ থাকিতে পারে না; ইহারাই অভাববাদী ; 
(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবস্তাগণ বলেন- বাচ্য-ব্যতিরিস্ত কোন অর্থ 
থাকিলেও, সেই অর্থ শব্দের অভিধাশক্তির দ্বারাই আক্ষিণ্ত হয় এবং 


লোচন টীকা 
অথ প্রাধান্তেনাতিধেয়-স্থরপমভিদধদঞ্রধনতয়! প্রয়োজন"শ্রয়োজনং 
ভৎসন্বন্ধং প্রয়োজনং সামর্থযাৎ প্রকটরল্লাদিবাক্যমাহ--কাব্যভাক্মেতি | ২ 


প্রথমোদ্দ্যোতঃ 4 


সে কারণেএ অর্থকে ভাক্ত ব1 লাক্ষণিক অর্থ বলাই সত । ইহারা 
হইতেছেন লক্ষণান্তর্বাদী ; (৩) তৃতীয় দলের অভিমত হইতেছে--যদি 
সেই অর্থ অভিধাশক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত না হয়, তাহ! হইলে-_-ইহা 
এমনই বস্তু যাহাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; ইহার! হইতেছেন 
অনির্বচনীয়তাবাদী | 


মূল 

৩। বুঁখেঃ কাব্যতত্ববিড়ি কাব্যস্যাত্সা। ধ্বনিরিতি সংজ্জিতঃ, 
পরম্পরয়া ঘ সমান্াৎপুর্ব; সম্যক আসমস্তাদ, ্নাতঃ প্রকটিতঃ, 
তস্য সহ্ৃদয়জনমন?-প্রকাশমানস্যাপ্যভাবমন্যে জগছ্‌ঃ। 

অনুবাদ 

'বুধৈঃ' অর্থ1 কাব্যতত্ববিদ্গণের দ্বারা! 'কাব্যন্তাত্বা ধবনিঃ,_. 
এইরূপ সংজ্ঞা! দেওয়। হুইয়াছে। 'মাল্সাতপুর্ঘঃ- শব্দের অর্থ 
হইতেছে সম্প্রদায়-পরম্পরাক্রমে বাহ। কথিত হুইয়াছে। 'মান্নাত' 
শব্দের অর্থ হইতেছে-যাহ1 জম্যকরূপে দ্ধাত অর্থ প্রকটিত। 
সহ্গয়গণের মনে প্রকাশিত হইলেও তাহার (ধ্বনির) অভাব আছে 
( অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই ) একথা অপরে বলিয়াছেন। 


বানছদেৰ 
বৃত্তির এই অংশে 'বুধৈঃ, এই শবের দ্বারা ধ্বনিতথ্ের ব্যাখ্যা ষে 
কাব্যতত্ববিদ্গণকে উদ্দেশ করিয়া বিবৃত হইতেছে এবং ধ্বনি যে কাব্যের 


লোচন টীকা 

কাব্যাত্মশবসংনিধানাদ্‌ বুধশবোহ্ত্র কাব্যাত্বাববোধনিমিত্কক ইত্যভি- 
প্রায়েণ বিবৃধোতি--কাব্যতত্ববিদ্তিরিতি। আত্মশবন্ত তবশবেনার্থং বিবৃ্ধানঃ 
সারত্বমপরশববৈলক্ষণ্যকারিত্বং চ দর্শয়তি। ইতি শবঃ স্বরপপরত্বং 
ধবণিশবন্যাচন্টে। তদর্থম্ত বিবাদাম্পদীভৃততয়া নিশ্চয়ভাবেনার্থত্বাযোগাৎ। 
এতদ্বিবূপোতি--সংজ্গিত ইতি । বস্তততস্ত ন তৎ সংজ্ঞামাত্রেণোক্তম, অপি 
তবস্ত্যেব ধবনিশম্ববাচযং প্রত্যুত সমন্তমারভূতম্‌। ন হন্তখ! বুধাত্তাদৃশদানেমু 
রিত্যভিপ্রায়েণ বিবৃণোতি--তন্ত সম্বদয়েত্যাদিন৷ । এবং তু খুক্ততরষূ £ ইতি 
শঙো তিন্নক্রমো বাক্যার্থপরাধর্শকঃ, ধ্বনিলক্ষণোহখঃ কাব্যস্যাত্মেতি ঘঃ 
সমায়াত ইতি। শবে পদার্ধকত্থে হি ধ্বনিসংঝিতোহর্থ ইন্টি-কা সঙ্গতিঃ? 


ঙ ধ্বগ্ঠালোকঃ 


সারাংশ ও অগ্যশববোধ্য নহে-_ইহ1 বা হইয়াছে । “সংভ্তিত' শবের 
দ্বারা ধ্বনিকে কেবল সংজ্ঞা হিসাবেই গ্রহণ করা হয় নাই, কাব্যের 
অন্যান্য উপাদানসমূহের মধ্যে কেবলধ্বনিশব্দবাচ্য সারভূত পদার্থকেই 
বুঝান হুইয়াছে। ধ্বগ্যালোকে ব্যাখ্যাত এই অভিমত যে নৃতন নহে 
এবং কাব্যততজ্ঞগণ যে ইহা পূর্বেই সম্যকরূপে আলোচন!- করিয়া 
প্রকটিত করিয়াছেন ও এই মতবাঁদ যে পরম্পরাক্রমে প্রচলিত আছে 
তাহাও বল হইয়াছে। অভাববাদিগণের কথা উল্লেখ করিয়! বলা 
হইয়াছে-ধ্বনি সহদয়গণের মনেই স্ফূরিত হয়। জহদয় নহেন বলিয়া 
অভাববাদিগণের চিত্তে ইহার প্রকাঁশ ঘটে না এবং সেই কারণেই ইহার 
অস্তিত্ব তাহার অস্বীকার করেন। 
মূল 
8। তদ্ভাববাদিনাৎ চামী বিকল্পাঠ সম্ভবন্তি। তত্র 
কেচিদ্ধাচক্ষীরন্‌ শব্দার্থশরীরং তাবৎ কাব্যম.| তত্র চ শব্দগতা- 
শ্টারুত্রহেতবোইনুপ্রাসাদয়ঃ প্রসিদ্ধা এব । অর্থগতশ্চোপমাদয়ঃ। 
বর্ণসংঘটনাধর্মাশ্চ যে মাধুধ্যাদয়ন্তেহপি প্রতীয়ন্তে। তদনতিরিক্ত- 


এবং হি ধ্বনিশবঃ কাব্যন্তাত্মেত্যুক্তং ভবে গবিত্যয়মাহেতি যথা । ন চ বিপ্রতি- 
পতিস্বানমলদেব, প্রত্যুত সত্যেব ধর্সিণি ধর্মমাত্রকৃতা বিপ্রতিপত্তিরিত্যলম- 
প্রস্ততেন ভূয়স৷ সহৃদয়জনোদেজনেন | বুধশ্যৈকন্ত প্রামাদিকমপি তথাভিধানং 
স্তাৎ, নতু তুয্বসাং তদ্‌ যুক্তম । তেন বুধৈরিতি বহুবচনম্। তদেব ব্যাচ্টে 
পরম্পরেতি অবিচ্ছিন্নেন প্রবাছেন তৈরেতদুত্তং বিনাপি বিশিষ্টপুস্তকেমু 
বিনিবেশনাদিতযভিপ্রায়ঃ। ন চ বুধা ভুয়াংসোহ্নাদরণীয়ং বন্বাদরেশণোপ- 
দিশেযুঃ ; এতত্বাদরেণোপদিষ্টম।  তদাহ- সম্যগাম়্াতপূর্ব ইতি। পুর্ব- 
গ্রহণেদম্্রথমতা নাত্র সম্ভাব্যত ইত্যাহ, ব্যাচষ্টে'চ-_সম্যগাসমস্তাদ ম্লাতঃ প্রকটিত 
ইত্যনেন। তত্তেতি । বন্তাধিগমায় প্রত্যুত ষতনীয়ং, কা তত্রাভাবসম্ভাবনা। 
অতঃ কিং কুর্মঃ, অপারং মৌর্থ্যমভাববাদিনামিতি ভাবঃ। ন চাম্মাভিরভার- 
বাদিনাং বিকল্পাঃ শ্রুতাঃ, কিং তু সম্ভাব্য দৃষয়িষ্যপ্তে, অতঃ পরোক্ষত্বম। নচ 
ভবিত্বঘস্ত দুষরিতুং যুক্তং অনুৎপন্নত্বাদেব। তর্দপি বুদ্ধ্যারোপিতং ছ্থাত্যাত 
ইতি চেৎ) বুদ্ধারোপিতত্বারদেব ভবিষ্ত্বহানিঃ। অতো! ভৃতকালোগ্মেষাৎ 
পারোক্ষ্যা্িশিষ্টাস্ততনত্বগ্রতিভানাভাবাচ্চ লিটা গ্রয়োগঃ ক্ৃতঃ-সজগন্থরিতি 1 ও 


প্রথমোঙ্গোযোতঃ ৭ 
বয়ে! বৃত্তয়োহপি যাঃ কৈশ্চি্ুপনাগরিকাস্তাঃ প্রকাশিতা 
তা অপি গতাঃ শ্রবণগোচরম,, রীতয়শ্চ বৈদ্ভীপ্রভূতয়ঃ। তথ্যতি- 
রিক্তঃ কোহয়ৎ ধ্বনির্নামেতি!, 

অনুবাদ 
এখন, সেই অভাববাদিগণের এই করপ্রকার শ্রেণীবিভাগ থাকা 
সম্ভব। গ্াহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন--কাব্যের শরীর 
তে। শব্দার্থময় (অথ শব ও অর্থলইয়। কাব্যশরীর গঠিত ), এবং 
সেক্ষেত্রে শব্দগত চারুত্ব ব৷ সৌন্দর্য্যের হেতুসমূহ হইতেছে-_অনুপ্রাস 
প্রভৃতি (শব্দালংকার) ; এগুলি ভে৷ প্রসিদ্ধই ; এবং অথগাত সৌন্দর্য্যের 
কারণ হইতেছে উপম' প্রভৃতি (অথরণলংকার)। বর্ণ ও সংঘটনাকে 
আশ্রর করিয়। মাধুর্য প্রভৃতি যে সব (গুপ) আছে, তাহা দেরও প্রর্তীতি 
হইয়। থাকে । কাহারে দ্বার! প্রকাশিভ উপনাগরিকাদি বৃত্তিসমূহও, 
ইহাদের (অনুপ্রাসাদি ) হইতে অতিরিক্ত কিছু না হইলেও (কাব্য- 
ভক্তগণের ) শ্রবণগোচর হইয়াছে। বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতিসমূহ 
(ইহাদের হইতে অতিরিক্ত কিছু না হুইলেও--তাহাদ্দের কথাও 
শ্রবণ-গ্োচর হইয়াছে )। (তাহ। হইলে )-এগুলি হইতে পৃথক 
ধবনি নামে আবার একি ( অভিনব ) বস্ত ? 
বাসুদেব 
অতঃপর কারিকায় উক্ত তিন শ্রেণীর ধ্বনি-প্রতিপক্ষগণের মধ্যে 
প্রথম অর্থাৎ অভাববাদিদের সম্বন্ধে অলোচন! আরম্ভ করিয়া বৃত্তিকার 


লোচন টাক৷ 

তদ্ধযাখ্যানায়ৈৰ সসম্ভাব্যদ্ূষণং প্রকটয়িষ্যস্তি। সম্তাবনাপি নে্বমসম্ভবতো 
যুক্তা, অপি তু সম্ভবত এব, অন্তথা সম্ভাবনানামপর্যবসানং স্তাৎ, দুষণানাং চ। 
অতঃ সম্ভাবনামভিধামিষ্যমাণীং সমর্থয়িতৃং পূর্বং সর্তবস্তীত্যাহ । সন্ভাব্স্ত ইতি 
তৃচ্যমানং পুনরুক্তার্থমেব স্তাৎ। ন চ সম্ভবস্তাপি সম্ভাবনা, অপি তু বর্তমানটৈব 
স্কুটেতি বর্তমানেনৈব নির্দেশঃ | নু চ সম্ভবন্ধস্তমূলয়। সম্ভাবনয়া যতসম্তাবিতং 
তদ্দূষ্লিতুমশক্যমিত্যাশক্ক্যাহ--বিকল্পা ইতি । নতু বস্ত সন্তভবতি তাদৃক্‌ যত 
ইয়ং সম্ভাবনা, অপি তু বিকল্পা এব। তে চ তত্বাববোধবন্ধ্যতয়া শ্ষুদ্বেমুরপি, 
অতএব 'আচক্ষীরন্' ইত্যাদয়োহত্র সম্ভাবনাবিষয়! লিঙ.প্রয়োগা অতীতপরমার্থে 
পর্যবন্যত্তি। বখা-- 


ধন্ঠালোক 


পূর্বপক্ষ করিতেছেন। 'অভাববাদিগণের মধ্যে আবার তিনটি অবান্তরভেদ 
আছে। বখ৷ £--(১) একশ্রেণীর অভাববাদী বলেন--সৌন্দ্যশালী 
শব্দ ও অর্থের সমন্বয়ে কাব্য-্ষ্টিহয়। শব্দ ও অর্থের এই সৌন্দর্য্য 
সি করে শব্র ও অর্থের গুণ ও অলংকারসমূহ। এই গুণ ও 
অলংকার ব্যতীত কাব্যের শোভাস্্িকারী অপর কোন বস্তু নাই, যাহা 
আমর গণনা করি নাই। 

(২) আমরা যদি এরূপ কোন বস্ত গণনা না করিয়! থাকি, তাহার 
কারণ হইতেছে যে তাহা শোভাকারীই নহে। 

(৩) আর কাব্যের সৌন্দর্য্যবিধায়ক এমন কোন বস্তু থাকিলেও, 
তাহা পৃর্বোল্লিখিত গুণ বা অলংকারেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে। নৃতন নাম- 
করণে নূতন মতবাদ সৃষ্টি হয় না। হয়ত বা গুণ বা অলংকারের 
অন্তভূক্তি এই বস্তুর সামান্য বৈশিষ্ট্য আছে ও সেই কারণেই তাহার 
'ধবনি' নামক নূতন নাম দেওয়! হইয়াছে । কিন্তু তাহা হইলেও তো 





যদি নামান্ত কায়স্ত যদদস্তত্তদ্বহিরভবেৎ। 
দগুমাদায় লোকোহয়ং শুনঃ কাকাংশ্চ বারয়েৎ ॥ 
ইত্যত্র য্ভেবং কায়ন্ত ছৃষ্টতা স্তাত্তদৈবমবলোক্যেতেতি ভৃভপ্রাণততৈব ৷ বদি 
ন স্তাত্ততঃ কিং স্তাদিত্যত্রাপি, কিং বৃততং যদি পূর্ববন্ন ভবনস্ত সম্ভাবনেত্যয় মেবার্থ 
ইত্যলমপ্রকুভেন বহুনা। তত্র সময়াপেক্ষণেন শব্দোহর্থ প্রতিপাদক ইতি কৃত্বা 
বাচ্যব্যতিরিক্তং নান্তি ব্যঙ্গ্যম্‌ সদপি বা তর্দভিধাবৃত্তযাক্ষিপ্তং শব্দাবগতার্থবলা- 
কষ্টতবাদ ভাক্তম্‌, তদনাক্ষিপ্রমপি ব1 ন বক্তুং শক্যং কুমারীঘিব ভর্তৃন্খমতদ্িৎথ 
-ইতি ভ্রয্প এবৈতে গ্রধানবিপ্রতিপত্তিগ্রকারাঃ ৷ তত্রাভাববিকল্পন্ত ত্রশ্নঃ প্রকারাঃ 
--শবার্থগুণালঙ্কারাণামেব শব্দার্থশোভাকা রিত্বাল্লোক শান্ত্রাতিরিক্-সুন্দর-শবার্থ- 
ময়স্ত কাব্যস্য ন শোভাহেতুঃ কশ্চিদস্টোংস্তি ষোংম্মাভির্ন গণিতঃ--ইত্যেকঃ 
প্রকারঃ|। যে! বা! ন গণিতঃ নস শোভাকার্যেব ন ভতবতি ইতি দ্বিতীয়ঃ। অথ 
শোভাকারী ভবতি তহাশ্মিতুক্ত এব গুণে বালস্কারে বাস্তর্ভবতি, নামাস্তরকরণে তু 
কিয়দিদং পাণ্তিত্যম। অধাপুযক্তেযু গুপেঘলক্কাবেযু বা নান্কর্তাব$, তখাপি কিঞ্চিদ 
বিশেষলেশমা শ্রিতয নামান্তর করণমুপমাবিচ্ছিত্তিপ্রকারাণামসংখ্যত্বাৎ। তথাপি 
খুগালক্কারব্যতিরিভত্বাভাব এব। তাবল্মাজেখ চ কিং ক্ৃতম্? অস্তন্যাপি 
রৈচিত্রান্ত. শক্যোৎপ্রেক্ষযত্যাৎ। চিরম্বনৈহি ভরতমুদিপ্রভৃতিডিঃ ধমকোপদে .এধ 


প্রথমোদ্দ্যোতঃ ঈ 


ইহা গুণ বা অলংকারেরই অন্তরূক্ত হইল। ভরতমুনি প্রভৃতি প্রাচীন 
আচাধ্যগণের প্রবন্তিত শব্দালংকার ও অর্থালংকার-_ঘমক ও উপমার--- 
বিস্তার সাধন ও নানাদিক প্রদর্শন কর] হইলেও সেগুলি অভিনব কিছু 
নহে; তেমনি কিছু বৈশিষ্ট্য থাকিলেও ধবনিবাদ একটা নূতন তত্ব নহে__ 
পুরাতন গুণালংকারেরই বিচিত্র প্রকাশ মাত্র। অতএব ইহা 
আদরণীয় নহে। 

বৃত্তির এই অংশে এই তিনটি অবান্তরভেদের মধ্যে প্রথমটি সম্বন্ধে 
আলোচনা করা হইতেছে। 

'কাব্যং যে 'শব্দার্থশরীরম্ঠ বলিয়া বিখ্যাত, তাহা “তাবু, এই 
শব্ডের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে । দপ্তী বলিয়াছেন--“শরীরং তাব- 
দিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী”। ভামহ বলিয়াছেন “শব্দাথোঁ সহিত 
কাব্যম্ঃ। রুদ্রটের মত 'ননু শবাথোঁ কাব্যম । কুম্তক বলেন--“তেন 
শব্দাথোঁঘৌ সম্মিলিতৌ কাব্যমিতি স্থিতম । পঞণ্ডিতরাজ জগন্সাথ 
বলেন-_রমণীয়ার্ঘপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম' । অর্থাৎ প্রাচীন ও 
নবীন উভয় শ্রেণীর আচারধ্যগণ এবিষয়ে একমত যে 'শব্দার্থশরীরং 
তাবৎ কাব্যম্‌ । 

কিন্ত কেবলমাত্র শব ও অর্থের সমন্বয় ঘটিলেই কি কাব্য হয়? 
শব্দ ও অর্থের শোভাকানী ধর্ম ইহাদের সহিত সংযুক্ত থাকিলে তবেই 
শব্দার্থের মিলন কাব্য নাম পাইয়া থাকে । অতএব চারুত্বের হেতু 
যাহা, তাহাই কাব্যের প্রাণ। শব্দার্থের অলংকার ও গুণসমুহুই এই 
চারুত্বের হেতু! অনুপ্রাসাদি হইতেছে শব্দালংকার ; উপমাদি হইতেছে 


শবদার্থালঙ্কারত্বেনেষ্টে, ততপ্রপঞ্চদিক-প্রদর্শনং ত্বন্টৈরলক্কারকারৈঃ কৃতমূ। তদ্যথ! 
“কর্মণ্যন্‌" ইত্যত্র কুস্তকারাছাদাহরণং শ্রদ্ব! স্বয়ং নগরকারাদিশবা উৎপ্রেক্ষ্যত্তে 
তাবতা ক আত্মনি বহুমানঃ। এবং প্রকৃতেহপীতি তৃতীয়ঃ প্রকারঃ। 
এবমেকস্ত্রিধা বিকল্প, অন্ে৷ চ ছাবিতি পঞ্চ বিবল্লা ইতি তাৎপর্যযার্থঃ । তালেব 
জমেণাহ শব্কার্থশরীরং তাবদিত্যাদিনা । তাবদ্গ্রহনেণ কন্যাপ্যত্র ন বিগ্রতি- 
পত্তিরিতি দর্শরতি । তত্র শবদীর্থে? ন তাবদ্ধনি$, বন্ধ; সংজ্ঞাসাতেশ ছি কো গুণঃ? 

বঅখ শবার্থরোশ্চক্ষত্। স ধনিঃ।. -গাঁপি- ঝিবিধং চারতসূদ-বরপসাররিষ্ঠ 


১০ ধ্বন্তালোকঃ 


অর্থালংকার এবং মাধুর্যাদি হইতেছে গুণ। শবের দিক হইতে 
শব্দালংকার ও শব্দগুণ এবং অর্থের দিক হইতে অর্থালংকার ও অর্থগুণ 
এই চারুত্ববিধান করিয়! থাকে । সেই কারণে অনুপ্রাসাদি শব্দালংকার 
ও উপমা্দি অর্থালংকারই শব্দার্থশরীর কাবোর চারুত্বের হেতু বলিয়া 
প্রসিষ্ধি জাছে। শব্দীলংকার হইতে শবের স্বরূপমাত্রে অবস্থিত 
চারত্ব ও শব্দগুণ হইতে পদসংঘটনাশ্রিত চারুত্বের উৎপত্তি হয়। 
সেইরূপ, অর্থের ম্বরূপমাত্রে অবস্থিত চারুত্ব-_-অর্থালংকার উপম! প্রভৃতি 
হইতে এবং অর্থের পদসংঘটনা শ্রিত চারুত্ব-_অর্থগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। 
এই কারণে বৃত্তিকার বলিলেন-__-তত্র চ শবগতশ্চারুত্বহেতবোহনু- 
প্রাসাদয়ঃ প্রসিদ্ধা এব। অর্থগতাশ্চোপমাদয়ঃ | বর্ণসংঘটনাধর্মীশ্চ 
ষে মাধূর্যযাদয়স্তেৎপি প্রতীয়ন্তে | ধ্বনি ঘদি চারুত্বের হেতু হয়, তাহা 
হইলে ইহাকে গুণও অলংকারের অন্ত্ভুন্ত হইতেই হইবে । অতএব 
গুণ ও অলংকার ব্যতিরিক্ত ধ্বনি নামে নূতন বস্ত কিছু নাই। 

আপত্তি উঠিতে পারে যে গুণালংকারব্যতিরিক্ত অন্য কিছু সৌন্দর্যের 
হেতু না হইলে বৃত্তি ও রীতি-_যাহার! গুণালংকারব্যতিরিক্ত--তাহার! 
কি করিয়া চারুত্বের হেতু হইয়া থাকে ? তদুত্তরে বৃত্তিকার বলিতেছেন 
-বৃত্তি ও বীতিসমূহ হইতেছে “তদনতিরিক্ত-বৃত্তয়ঃ | অর্থাৎ বৃত্তি ও 
রীতি গুণ এবং অঙ্গংকার হইতে অতিরিক্ত নহে। 





সংঘটনাশ্রিতং চ। তত্র শবানাং শ্বরূপমাত্রকূতং চারুত্বং শব্দালঙ্কারেভ্যঃ, 
সংঘটনাশ্রিতং তু শবগুণেভ্যঃ | এবমর্থানাং চারুত্বং স্বরূপমাত্রনিষ্ঠমুপমাদিভ্যঃ 
সংঘটনাপর্য্যবসিতং ত্র্থগুণেভ্য ইতি ন গুণাঁলঙ্কারব্যতিরিক্তে! ধ্বনিঃ কশ্চিৎ। 
সংঘটনাধর্স৷ ইতি । 

শবার্থয়োরিতি শেষঃ | বদ্‌ গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তং তচ্চারুত্বকারি ন ভবতি, 
নিত্যানিত্যদদোষ! অনাধুছুঃশ্রবাদয় ইব। চাকুত্বছেতুশ্চ ধ্বনি, তয় তর্ব্যতিরিজ্ 
ইতি ব্যতিরেকী হেতুঃ। নম্থু বৃত্তয়ে। রীতয়শ্চ বথ! গুণালঙ্কারব)তিরিক্তা- 
শ্টারুত্বছেতবশ্চ, তথা ধ্বপিরপি তদ্ব্যতিরিক্তশ্চ চারত্বহেতৃষ্চ ভবিষ্যতীত্যপিত্বো 
ব্যতিরেক ইত্যনেনাভিপ্রায়েনাহ--তদনতিরিকবৃত্ত় ইতি । নৈব বৃত্তিরীতীনাং 
তথ্যভিরিকত্বং লিদ্ধম । তথাহছগ্রাসালামেব দীগ্দ্ণমধ্যববর্ণনীয়োপযোগিতয়া 
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লোচন টীকায় “বৃত্তি' শবের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া! শ্রীমদভিনবগুপ্ত 
বলিয়াছেন-_বর্তন্তে অনুপ্রাসভেদ আম্ব ইতি'ইহার মধ্যে 
(বৃত্তিতে ) বিভিন্ন প্রকার অনুপ্রাস আছে--এই কারণে ইহার নাম 
বৃন্তি। অতএব “অনুপ্রাস-জাতয়ে বৃত্তয় ইত্যুক্তা£। এবং “তদমুগ্রহ 
এব হি তত্র বর্তমানত্বম'_-এখানে “বর্তমানত্ব বলিতে 'তাহার দ্বারা 
অনুগৃহীত বা বিশেধিত'- এরূপ বুঝিতে হইবে। বর্ণনীয় বিষয়ের 
দীপ্তত্ব, মস্ণত্ব ও মধ্যমত্ব ভেদে বুত্তিরও পরুষত্ব, ললিতত্ব ও মধ্যমত্ব 
ভেদ করা হইয়াছে এবং এই তিন প্রকারের বৃত্তির স্বরূপ বুঝাইবার 
জন্য অনুপ্রাসের তিন প্রকার ভেদ কর] হইয়াছে। অতএব বৃত্তি 
অনুপ্রাসেরই অন্তুভূক্তি__তাহার অতিরিক্ত কিছু নহে। 

'উপনাগরিকাস্তাঃ-__ “আদি” শব্দে অন্য ছুই প্রকার বৃত্তি বুঝাইতেছে। 
বৃত্তি তিনপ্রকাঁর £_-€১) পরুষ বা নাগরিক (২) ললিত বা উপ- 
নাগরিক1 এবং (৩) কোমলা বা! গ্রাম্য । 

[ আচার্য্য ভামহ 'বৃত্তি'র উল্লেখ করেন নাই ; উত্তট তিনটি বৃত্তি 
স্বীকার করিয়াছেন ও কুদ্রটের মতে বৃত্তি পাঁচটি--(১) মধুর (২) প্রৌটা, 
(৩) পরুষা, (8) ললিতা এবং ৫) ভদ্রা। কেহ কেহ বৃত্তি আট 
প্রকার বলিয়া থাকেন । 


পর্ুষত্বললিতত্বমধ্যমত্বত্বরূপবিবেচনায় বর্গত্রয়সম্পাদনার্থ তিশআ্রোইম্প্রাসজাতয়ঃ 
বৃত্ত ইত্যুক্তাঃ, বর্তস্তেহনুপ্রাসভেদা আম্মিতি । যদাহ-_. 
স্বরূপব্যঞ্জনন্তাসং তিস্যঘেতান্থ বৃত্তিযু । 
পৃথক পৃথগন্প্রাসমুশস্তি কবয়ঃ সদা ॥ 
পৃথকপৃথগিতি । পরুষাচ্ুপ্রাসা নাঁগরিকা ৷ মস্থণানুপ্রাসা উপনাগরিক1, 
ললিতা । নাগরিকয়া বিদ্যা উপমিতেতি কৃত্বা। মধ্যমমকোমলপরুষ- 
মিত্যর্থঃ | অতএব বৈদগ্ধ্যবিহীনম্বভাবান্কুমারাপরুষগ্রাম্যবনিতা সাদৃশ্থার্দিয়ং 
ৃত্তিগ্র্ণম্যেতি ! ভত্র তৃতীয়ঃ কোমলান্থপ্রাস ইতি বৃত্তয়োহমুপ্রাসজাতয় এব। 
ন চেহ বৈশেধিকবন্বৃতিবিবক্ষিতা যেন জাতৌ জাতিমতো বর্তমানত্বং ন স্াৎ, 
তদমুগ্রহ এব হি তত্র বর্তমানত্বমূ। বথাক কশ্চি--লোকোতয়ে হি 
গান্তীর্্যে বর্তস্তে পৃথিবীভুজঃ। ইতি তশ্মাদ বৃতয়োধ্মুপ্রাসাদিভ্যোইনতিরিক্ত- 
বুতয়ো নাস্ধ্যধিকব্যাপারাঃ। . অতএব র্যাপারছে্ণাবা .. পুখগঞুদের- 
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'ভাঃ অপি গতাঃ শ্রবণগোচরম২- পূর্বেই বল! হইয়াছে আচার্য্য 
ভামহ পৃথকভাবে “বৃত্তির উল্লেখ করেন নাই, কারণ বৃত্তিকে তিনি 
অনুপ্রাসেরই অন্তভূক্তি মনে করেন। আচার্য উত্তট বৃত্তির উল্লেখ 
করিয়াছেন বটে-কিন্তু তন্দারা অনুপ্রাসের অতিরিক্ত কোন অর্থ বুঝ! 
যায় ল। সেই কারণেই বুত্তিকার বলিয়াছেন-__“এই সব বৃত্তির কথা 
শোন! গিয়াছে বটে" । 

রীতয়স্চ বৈদদ্ভাঁ-প্রভৃতয়ঃ__বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতির কথাও শ্রবণ- 
গোচর হইয়াছে । এই রীতিসমূহও “তদনতিরিক্তবৃত্তয়+»-_এইভাবে 
পূর্ব-বাক্যের সহিত সম্বন্ধ করিতে হইবে। বিশ্বনাথ বলেন__“পদ- 
সংঘটনা রাতিঃ,। বামন বলেন__“ৰিশিষ্পদ-রচন| বীতিঃ' | ক্বীতি- 
সমূহ-_তদনতিরিক্ত-_-এই কথার অর্থ হইতেছে--রীতি জমূহ “তত 
অর্থাৎ মাধুর্য্যাদি গুণ হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে। রীতি কাহারো মতে 
তিন প্রকার-_বৈদভাঁ, গোঁড়ী, পাঞ্চালী ; কাহারে! মতে চারপ্রকার-_ 
পাঞ্চালী, গোৌড়ী, বৈদর্ভী, লাটীয়া। অন্যান্থ আলংকপ্সিকগণ ইহাদের 
সংখ্যা আরো বাড়াইয়াছেন। মাধুরধ্যাদিগুণের বর্ণনীয় বিষয় দীপ্ত বা 
ওজন্বী হইলে গৌড়ীয়, ললিত হইলে বৈদর্ভী এবং কোমল হইলে 
পাঞ্চালী রীতির প্রয়োগ হয়। স্থতরাং রীতির নিয়ামক হইতেছে গুণ। 
গুণ হইতেই রীতির উতুপত্তি। সেই কারণে রীতি গুণ হইতে ভিন্ন নহে। 

তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে--ধ্বনির শব্দার্থময় শরীর (রূপ) 
নাই, অতএব ইহা চারুত্বের স্থান নহে ; ধ্বনি গুণ ও অলংকার হইতে 


স্বরূপা অপীতি বৃত্তিশব্বন্ত ব্যাপারবাচিনোইভিপ্রাকঃ। অনতিরিক্তত্বা- 
দেব বৃতিব্যবহারো ভামহাদিভির্নকৃতঃ | উত্তটাদিভিঃ প্রযুক্খেপি তশ্সিনার্থঃ 
কশ্চিদধিকো হৃদয়পথমবতীর্ণ ইত্যভিগ্রায়োহ-__গতাঃ শ্রবণগোচরমিতি | 
রীতয়শ্চেত । তর্দনতিবিক্তবৃত্তয়োঘপি গতাঃ শ্রবণগোচরমিতি সম্বন্ধঃ। 
তচ্ছন্ধেনার মাধুধ্যাদয়ে! গুণ12, তেষাং চ সমুচিতবৃত্যর্পণে যদন্তোন্তমেলনক্ষমত্থেন 
পানক ইৰ গুড়মরিচাদিয়সানাং সঙ্ঘাতরূপতাগযনং দীগুললিতমধ্যমবর্ণনীয়বিষয়ং 
গোৌঁড়ীয়বৈদর্ডপাধালদেশহেবাকগ্রাচুর্ঘবশা হেব ভ্রিবিধং রীতিরিত্যুকম্। 
জাতির্লাতিমতে! নান্কা। সমুদ্ায়ষ্চ সমুদ্রায়িনে। না ইতি বু্িরীতয়ে! ন গুপাপদ্ার- 
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পৃথক--অতএব ইহা! কাব্-শোভার হেতৃও নহে। বিভেদ বুদ্ধির দ্বারা 
চালিত হইয়া কেহ যদি অখণগুভাবে আস্মবাগ্ত কাব্যকে খণ্ডভাবেও বিচার 
করে, তাহা হইলেও কাব্যের এমন বিশেষ অর্থ পাওয়া বায় না_-যাহা 
ধ্বনি-শব্ব-বাচ্য হইতে পারে | স্তরাং যেদিক হইতেই বিচার করা 
যাক-_গুণালংকার-ব্যতিরিক্ত ধ্বনি নামে কাব্যশোভাকর কোন অভিনব 
পৃথক বস্তু থাকিতে পারে না। যে বস্ত্র অস্তিত্বই নাই তাহা আবার 
কাব্যের আত্মা হইবে কিরূপ? ইহাই হইল প্রথম শ্রেণীর অভাব- 
বাদিগণের পিদ্ধান্ত। 


মুল 

৫1 অন্য ভ্রঘুঃ_নান্ত্েব ধ্বনিঃ। প্রসিদ্ধ প্রস্থন-ব্যতিরে- 
কিণঃ কাব্যপ্রকারস্ত কাব্যত্বহ!নেঃ। সহদ্য়হৃবয়াহলদিশবদার্থময়- 
ত্বমেব কাব্যলক্ষণম্‌। ন চোক্তপ্রস্থানাতিরেকিণো মানত তৎ 
সম্ভবতি। ন চ তৎসময়ান্তঃপাতিনঃ সহৃদয়ান্‌ কাংশ্চিৎ পরিকল্্য 
ততপ্রসিদ্ধাধ্বনৌ কাব্যব্যপদেশঃ প্রবপ্তিতোইপি সকলবিদ্বয্মনো- 
গ্র/হিতামবলম্বতে। 

অনুবাদ 

অপর কেহ কেহ বলিতে পারেন- ধ্বনি বলিয়! কোন বস্তু অবশ্যই 
নাই। কারণ, কাব্যের যে সমস্ত প্রস্থান ( আচার্ধ্য-পরস্পরায় ) 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, ষদ্দি সেগুলি হইতে পৃথক কাব্যের কোন 
(নৃতন ) প্রকার (প্রস্থান ) থাকে, তাহ হইলে তাহার (কাব্যের এই 
নুতন প্রকারের ) কাব্যত্বহানি হইবে। লহ্মদরয়গণের হৃদয়াহলাদকারী 
শব্বার্থনয়ত্বই হইতেছে কাব্যের, লক্ষণ। এবং যে সমস্ত প্রসিদ্ধ 
প্রস্থানের কথ! বল। হইয়াছে, সেগুলি হইতে বিভিন্ন মার্গের কাব্যের 
পক্ষে তাহ। ( জন্বদয়গ্নণের হৃদরান্লাদকারী হওয়া ) সম্ভব নল্প। এবং 


ব্যতিরিক্তা ইতি স্থিত এবাসৌ ব্যতির়েকী হেতুঃ। তদাহ--তদ্ব্যতিরিকঃ 
কোহয়ং ধ্বনিরিতি | নৈষ চারুত্বস্থানং শবার্ঘরপত্বাভাবাৎ। নাপি চারুত্ছেতুঃ, 
গুণালক্কার-ব্যতিরিক্তত্বািতি। তেনাখণ্ডবুদ্ধি-সমান্থাস্তমপি কাব্যমপোদ্ধারবুধ্া 
বদি বিঙজাতে, ভথাপাাতর ধনিশক্ববাত্যো নন কশ্টিদতিরিক্তোইর্থো লভ্যত ইতি 
নামপবেনাহ । & 
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যদি ধ্বনির নিয়ম বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন কোন জব্বদর ব্যক্তিকে 
পরিকল্পন! করিম ভাহাদিগের প্রসিক্ধিবশতঃ ধ্বনিতে কাব্য-ব্যপদেশ 
হয়, তাহা! হইলে তাহ। সকল বিদ্বান ব্যক্তির মনঃপুত হইবে ন|। 


বান্ছুদেব 
বৃত্তির এই অংশে অভাববাদিগণের দ্বিতীয় শ্রেণীর বক্তব্য তুলিয়। 


ধরা হুইয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে কাব্যকে শব্দার্থশরীর হইতে 
হইবে এবং এই শব্াার্থকে অলংকার, গুণ, বৃত্তি ও রীতি সহযোগে 
চারুত্বযুক্ত হইতে হইবে ॥ তাহা না হইলে কাব্য হইবে না। ধ্বনি 
যেহেতু শব্দার্থশরীর নয় এবং চারুত্বের স্থান ও হেতু নয়, সে কারণে 
ধ্বনি বলিয়া! কাব্যে কিছু থাকিতে পারে না| 

এখন, ধ্বনিপক্ষ বলিতে পারেন-_ধ্বনি শব্দীর্থশরীর না হউক, 
এবং ইহ। কাব্যের শোভাকারী গুণ ও অলংকারও ন1 হউক। ইহা 
যদি গুণালংকারের অতিরিক্ত কিছু হয়, তাহাতে আপত্তি করিবার 
কি আছে? 

তদুন্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীর অভাববাদিগণ বলেন-_-তোমরা,, ধবনিবা দিগণ 
_-যেভাবে ধ্বনির লক্ষণ কবিতে চাঁহিতেছ,সেইরূপ কোন ধ্বনি কিছুতেই 
থাকিতে পারে না। কারণ শব্দার্থের কাব্যত্বের উপপত্তি কিভাবে হইবে, 
তাহা আচার্যযপরম্পরাক্রমে বিভিন্ন প্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
ভরত, ভামহ, উত্তট, দণ্তী, বামন গ্রভৃতি প্রাচীন আচার্্যগণ কাব্যশান্ত্ের 
হৃনিপুণ বিচারপূর্বক রস-প্রস্থান অলংকার-প্রস্থান, গুণ-প্রস্থান, রীতি- 
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নু মা ভূ্দসৌ শবার্থন্বভাবঃ। মা চ তৃতচ্চারুত্বহেতৃঃ, তেন গুণালঙ্কারব্যতি- 
রিক্তোহসে। স্তাদিত্যাশঙ্ক্য দ্িতীয়মভাঁববাদগ্াকারমাহু--অন্ধ ইতি । ভবত্বেবম ) 
তথাপি নাক্য্যেব ধ্বনির্যাদৃশস্তব লিলক্ষযিষতঃ। কাব্যস্ত হসৌ৷ কশ্টিদ্বক্তব্যঃ। 
ন চাসৌ! নৃত্যগীতবাগ্াদদিস্থানীয়ঃ কাব্যন্ত কশ্চিং। কবনীয়ং কাবং, তস্ত 
ভাবশ্চ কাব্যত্বম। ন চনৃতগীতাদি কবনীয়মিত্যুচ্যতে। 

প্রসিদ্ধেতি। প্রনিতধং গ্রস্থানং শব্দার্থে! তদ্‌গুণালঙ্কারাশ্চেতি ; প্রতিষঠত্তে 
পরম্পরয়! ব্যবহরস্তি যেন মার্দেণ তত প্রস্থানম্‌। কাব্যপ্রকারন্তেতি। কাবা- 
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প্রস্থান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রস্থানের মাধ্যমে এই দিন্ধান্ত স্তুপ্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন যে গুণ ও অলংকারের দ্বারা সৌন্দর্ধ্যশালী লইয়! শব্দার্থের 
মিলন কাব্যে পরিণত হয়। এই সব প্রসিদ্ধ প্রস্থানের বহির্ভূত 
কাব্যের নূতন কোন প্রকারের কাব্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। 

প্রসিদ্ধ প্রন্থান+_-বলিতে শব্ষ ও অর্থ, এবং তাহাদের গুণ ও 
অলংকার বুঝিতে হইবে। কারণ এই পথেই শব্দার্থের কাব্যত্ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

উপরের আলোচনা হইতে দেখ যায় ষে অভাববাদিগণ বলিতেছেন 
যে প্রসিদ্ধ-প্র্থান-বহিভূত নুতন প্রকারের কাব্যের কাব্যত্ব সিদ্ধ 
হয় না। তাহ] হইলে কাব্যের লক্ষণ কি তাহা অগ্রে জানিতে হয়। 
কারণ কোন শব্যার্থের সাহিত্য কাব্য হইয়াছে কিনা তাহা এই লক্ষণ 
দৃষ্টে বিচার করা যাইবে । সেই-কারণে বৃত্তিকার এখানে কাব্যের 
লক্ষণ দিয়া বলিলেন- _-“সন্গদয়-হৃদয়াহ্াদিশব্দার্থময়ত্বমেব কাব্য- 
লক্ষণম্‌'__অর্থাৎ কেবলমাত্র সেই শব্দার্থময় রচনাই কাব্য হইবে, যাহা 
সহ্ৃদয়গণের হৃদয়ে আহলাদ জন্মাইতে পারে। এখন বিচার্ধ্য বিষয় 
হইতেছে- উল্লিখিত প্রসিদ্ধ প্রন্থানসমূহের অতিরিক্ত নূতন কোন মার্ 
ব৷ প্রস্থানের পক্ষে কি সহ্ৃদয়-হৃদয়াহলাদি শব্ডার্থময়ত্ব হইতে পারে ? 
ধ্বনিমার্গ কি উত্তলক্ষণে কাব্য সিদ্ধি করিতে পারে ? অভাববাদিগণ 
বলতেছেন_ না, তাহ সম্তব নয়। 


প্রকারত্বেন তৰ স মার্গোংভিপ্রেতঃ, “কাব্য্তাত্মা' ইতুযক্তত্বাৎ। নম কম্মাতং 
কাব্য, ন ভবতীত্যাহ-_সহৃদয্মেতি। মার্গন্তেতি। নৃত/গীতাক্ষিনিকোচনাদি" 
প্রায়স্তেত্যর৫ঃ। তদিতি। সহৃদয়েত্যাদি কাব্যলক্ষণমিত্যর্থঃ। নম্ম ষে 
তাদৃশসপূর্বং কাব্যরূপতয়! জানস্তি, তএব সহদয়াঃ। তদদভিমতত্বং চ নাম কাব্য- 
লক্ষণমুক্তপপ্র্থানাতিরেকিণ এব ভবিষ্যতীত]াশঙ্ক্যাহ--ন চেতি | যথ! চ হি খড়গ- 
লক্ষণং করোমীত্যুক্কাী আতানবিতানাত্বা প্রাব্রিয়মাণঃ সকলদেহাচ্ছাদকঃ 
সুকুমার শ্চিত্রতস্তবিরচিতঃ সংবর্তনবিবর্তনলহিষ্ণুরচ্ছেদকঃ দুছেভ উৎকষ্টঃ খড়গ 
ইতি ক্রবাণঃ পরৈঃ পটঃ খবেবংবিধো ভবতি ন খড়গ ইত্যযুকতয় 
পর্ধযছুযুজ্যমান এবং জয়াৎঈদশ এব খড়েদা মমাভিমত ইতি ভাদুগেবৈতৎ । 
প্রসিদ্ধ, হি লক্ষ্য, ভবতি ন কল্লিতমিতি ভাবঃ। হর্দাহ---লকলবিষ্বদিভি . 
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ধ্বনিবাদিগণের বক্তব্য হইতেছে--ধবনি শব ও অর্থ এবং তাহাদৈর 
গুগ ও অলংকার হইতে অতিরিক্ত এক বস্ত। কিন্তু কাব্য তো শব্দ ও 
অর্থ বাদ দিয়! হয় না। তাহা হইলে ধ্বনি হইতেছে-_শ্রীমদভিনবগুপ্ডের- 
ভাষায়-নৃত্য-গীতাক্ষি-নিকোচন' ইত্যাদি । অভাববার্দিগণ বলেন__ 
এগুলি ধ্বনির প্রকাশক হইতে পারে, কিন্ত শব্দার্থশরীর নয় বলিয়া 
কাব্য হইতে পারে না। অতএব “সহ্ৃদয়-হৃদয়াহলা দিশব্দার্থময়ত্বমেব 
কাব্য-লক্ষণম্ঠ এই সংজ্ঞা, শবার৫থশরীর না হওয়ায়--ধবনির ক্ষেত্র 
প্রযুস্ত হইল না। 

এখন ধবনিবাদিগণ বলিতে পারেন ঘে কাব্যের লক্ষণ হইতেছে__ 
সহদয়গণের হুদয়াহলাদি শব্দার্থময়ত্ব ; শব ও অর্থের গুণ ও অলংকার 
ব্যতিরিক্ত ধ্বনি নামক নুতন বস্ত থাকিতে পারে। শব ও অর্থের 
ধ্বনি নামক অপূর্ব বস্তু আছে কিন! তাহার বিচারক হইতেছেন-_উক্ত 
সংজ্ঞানুসারে- সহ্ৃদয়গণ | যদি ধ্বনি-প্রস্থানে অভিজ্ঞ সহৃদয়গণের 
হৃদয়াহলাদি ধ্ঝনি নামক অপুর্ব বস্তু শব্দার্থের থাকে, তাহা হইলে 
সহৃদয়গণের অনুভববেদ্ধ এই ধ্বনিকে কি ভাবে অস্বীকার কর! ধাইবে ? 
“কাবন্থাত্মা ধ্বনি” এই উক্তি ধ্বনির নিয়মে অভিজ্ঞ সহদয়গণকে কল্পন। 
করিয়াই বল! হুইয়াছে। 

অভাববাদিগণ তহুত্তরে বলেন-_তুমি ধ্বনির নিয়মে অভিজ্ঞ ব্যক্তির 
কল্পন! করিয়া, সেই কল্লিত ব্যক্তিগণের অনুভবপ্রসিদ্ধির দ্বারা ধ্বনিত তত 
সিদ্ধ করিতে চাহিতেছে। কিন্তু তোমার ধ্বনিতন্ব অপ্রসিদ্ধ ও ধ্বনির 
নিয়মে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কল্পিত। এক্ষেত্রে কল্লিত ব্যক্তির উদেশ্যে 


বিদ্বাংসোহপি হি ভৎসময়জ। এব ভবিষস্তীতি শঙ্কাং সকলশবেন নিরাকরেতি। 
এবং হি কৃতেহপি ন কিঞ্ৎকুত্তং শ্তাহ্ন্মত্ততা পরং প্রকটিভেতি ভাবঃ। 

ষন্বত্রাডিপ্রায়ং ব্যাচষ্টে--জীবিতভূতো ধ্বনিস্তাবত্তবাভিমত॥, জীবিতং চ নাম 
গ্রসিত্ধপ্রস্থানাতিরিক্তমলগ্কারৈরনুত্তত্বাত্চ ন কাব্যমিতি লোকে গ্রলিদ্ধমিতি। 
তন্তেদং সর্বং দ্ববচনবিরদ্ধমূ। বদি হি তৎকাব্যন্তাঙ্থপ্রাণকং তেনাঙ্গীকতং 
পূর্বপক্ষবািনা তচ্চিরস্তনৈরনুক্তমিতি প্রত্যুত লক্ষণার্থমেৰ ভবতি। তন্মাং 
প্রাক্তন এঁধাত্রাতিগ্রায়ঃ | € 
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অপ্রসিদ্ধ বস্তুর সংজ্ঞ! কর এক হাম্যকর ব্যাপার হুইয় দাড়াইতেছে। 
তাহা ব্যতীত তোমার এই যুক্তিসকল বিদ্বান্‌ ব্যক্তিগণ কতক অগ্রাহ 
হইবে । “সকলবিদ্ধৎ" এই শব্দের দ্বারা-_-এমন কি ধ্বনিবাদিগণও এই 
যুক্তি স্বীকার করিবেন না--এই কথ! বল! হইয়াছে। 

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে “প্রসিদ্ধপ্রস্থান-ব্যতিরেকিণঃ 
কাব্যপ্রকারস্য কাব্যত্বহানেঃ” এই যুক্তির দ্বারা এই শ্রেণীর অভাববাদিগণ 
প্রকৃতপক্ষে প্রথম শ্রেণীর অভাববার্দিগণের অনুরূপ অভিমতই প্রকাশ 
করিয়াছেন। 


মূল 

৬। পুনরপরে তম্তাভাবমন্যথ৷ কথয়েমুঃ_-ন অন্তবত্যেব ধ্বনির্না- 
মাপুর্বঃ কশ্চিং। কামনীয়কমনতিবর্ভমানস্ত তস্যোক্তঘেব চারুত্- 
হেতুঘন্তর্ভাবাৎ। তেষামন্যতমস্যৈব বা অপূুর্বসমাধ্যামাত্রকরণে 
ঘংকিঞ্চনকথনং স্যাৎ। কিং চ, বাগ্বিকল্পানামানস্ত্যাৎ 
সম্ভবত্যপিব! কম্মিংশ্চিৎ কাব্যলক্ষণবিধার়িভি: প্রসিদ্বৈরপ্রদশিতে 
প্রকারলেশে ধ্বনিধ্বনিরিতি যদ্ধেতদলীকসঞ্ৃদ়ত্বভাবনামুকুলিত- 
লোচনৈনৃত্যতে, তত্র হেতুৎ ন বিদ্নঃ। সহঅশো হি মহাত্মভি- 
রন্যৈরলংকারপ্রকারাঃ প্রকাশিতাঃ, প্রকাশ্তান্তে চ। ন চ তেষা- 
মেষ! দশা শ্রায়তে। তন্মাৎ, প্রবাদমাত্রং ধ্বনি? ]”ন তস্য ক্ষোদ- 
ক্ষমং তত্ব কিংচিদপি প্রকাশয়িতুং শক্যম.। তথা চান্যেন কৃত 
'এবাত্র প্লোকঃ - 
“্যন্থিনস্ভি ন বস্ত কিংচন মনঃপ্রহনাদি সালংকৃতি 
বুৎ্পনৈ রচিতং চ নৈব বচনৈর্বক্রোকতিশুন্যং চ ষৎ। 
কাব্য তদ ধ্বনিন। সমন্বিতমিতি গ্রীত্য। প্রশৎসন্‌ জড়ে। 
নো বিন্লেহভিদধাতি কিং সুমতিন! পু৪ ব্বরূপৎ ধ্বনেঃ।” 


তন্গুবাদ 
আবার অন্ত কেছ কেছ তাহার (ধবনির) অন্ভাবের কথ অন্তন্ভাবে 
বলিতে পারেন। ধ্বনি নামক কোন অপুর্ব বন্তর অন্তাবদাই নাই। 
কারণ কমনীয়ত্াকে অভিন্রম করিয়! চলে ন। বলি, ইছ। কথিত 


১৮ ধন্ঠালোকঃ 


চারুত্বের হেতুগুলিরই অনুভূক্ত। তাহাদের চারুত্বের সেই 
হেতুগুলির মধ্যে কোন একটিরই মৃতন নামকরণ “কর! হইলে, যাহা 
ৰল। হুর তাহা অকিঞ্চিওকর। উপরন্তু, বাগ বৈচিত্র্য অনস্ত বলিয়া 
প্রসিদ্ধ কাব্যলক্ষণকারিগণ ইহার (এই অনন্ত বাগ বৈচিত্র্যের) কোন 
একটি সামান্ঠ প্রকাশ প্রদর্শন করেন নাই ইহা! হইতে পারে। কিন্ত 
তাঙ্থাকে (সামান্য প্রকাশকে ) “ধবনি' “ধ্বনি” বলিয়া কেহু কেহ 
'আমর। সহ্ৃদয়' এইরূপ অলীক চিন্তাপুর্বক কেন যে মুকুলিতনয়নে 
নৃত্য করিয়া থাকেন, তাহার কারণ কিছু বুঝি না । অন্যান্য মহা ত্মাগণ 
সহুজঅপ্রকারে অলংকারভেদ প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন 
এবং ষাহার্দের এপ দশ! শোন! যায় নাই। অতএব ধ্বনি প্রবা- 
মাত্র। ইহার জুন্ষমবিচারযোগ্য কোন তত্ব প্রকাশ করিতে পারা বায় 
না। নেই কারণে এবিষয়ে অন্ত (কবি) শ্লোক রচন। করিয়াছেন-_ 

“যেখানে মনের আনন্দদানকারী সালংকার কোন বন্ত নাই, যাহ। 
নিপুণ বাক্যের দ্বারা রচিত নয় এবং বাহ বক্রোক্তিশুন্- মুখ ব্যক্তি 
তাহাকে ধ্বনিসমন্থিত কাব্য বলিয়। সানন্দে প্রশংসা করিয়া থাকে। 
পণ্ডিত ব্যক্তি যদ্দি তাহাকে ধ্বনির স্বরূপ কি জিজ্ঞস। করেন- তাহু। 
হইলে সে কি বলে তাহা! আমর! জানি ন1।' 


বাসুদেব 
বৃত্তির এই অংশে তৃতীয় শ্রেণীর অভা'ববাদিগণের কথা বলা 
হইয়াছে। ধ্বনিবাদিগণ পূর্বোক্ত ছুই শ্রেণীর অভাববাদীর যুক্তি 
স্বীকার করিয়া বলিতে পারেন ঘে তর্কস্থলে যদি ধরিয়া লই যে ধ্বনি 
চারুত্বের হেতু ও শব্দার্থগুণালংকারের অন্তভূতি, তাহা হইলেও একথ। 


লোচন টাক! 
নন ভবত্বসে! চারুত্হেতুঃ শবাথগুণালকঙ্কারাস্তভূতিশ, তথাপি 
ভাষয়া জীবিতমিত্যসৌ ন কেনচিছুক্ত ইত্যভিপ্র/য়মাশঙ্ক্য তৃতীয়মভাববাদ' 
মুপন্তন্ততি-_-পুনরপর ইতি । 
কামনীয়কমিতি কমনীয়স্য কর্ম। চারুত্বধীছেতুতেতি যাবৎ। 
বিচ্ছিভীনামসংখ্যত্বাৎ কাচিতাদ্ণী বিচ্ছিত্তিরন্মাভি্টা, যা নান্পপ্রাসাদো 
নাপি মাধূর্যাদাবুক্তলক্ষণেহস্তর্ভবেদিত্যাশক্ক্যাভ্যুপগমপূর্বকং  পরিহরতি-- 
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তো স্বীকার করিতেই হইবে যে--কাব্যের আত্মা হইতেছে ধ্বনি'-__ 
এই ভাষায় কেহ কাব্যের আত্মার বর্ণনা করেন নাই। এইভাবে বর্ণন' 
করিয়! আমরা, ধবনিবাদিগণ, কাব্যের আত্মার স্বরূপনির্ণয় করিয়াছি। 
অতএব ধবনিকে নূতন তত্ব বলিয়া স্বীকার কর! উচিত । 

তৃতীয় প্রকারের অনস্তিত্বাঁদে ধ্বনিবাদিগণের উপরোক্ত যুক্তি 
নিরসন করার চেষ্ট। হইয়াছে । ইহারা প্রথমেই বলিলেন-_'ধবনি' 
নামে কোন অপূর্ব বস্তর সন্তাবনাই নাই; কারণ ধ্বনি কমনীয়তা ব! 
চারুত্ববোধের হেতুকে অতিক্রম করে নাঁ। অতএব ধ্বনি পূর্বোক্ত 
চারুত্বহেতুসমূহের অন্তভূক্তি__ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে 
ধ্বনির পৃথক অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব । চারুত্বের অসংখ্য কাারণসমূহের 
মধ্যে ধ্বনি অন্যতম হইলেও তাহার নূতন নামকরণের দ্বারা অভিনব 
কিছু বল! হইল ন1-__যাহ1 বল! হইল তাহ! নিতান্ত অকিঞ্তুকর। 
বৈচিত্র্যের সংখ্যা অনন্ত । কাব্যের এমন বৈচিত্র্য থাকা সম্ভব যাহা 
অনুপ্রাস প্রভৃতি অলংকর এবং মাধুর্য প্রভৃতি গুণের মধ্যে পড়ে না। 
'বাক-শবে-_ শব্দ, অর্থ ও অভিধাব্যাপার তিনই বুঝায় । এই তিনটিরই 
বৈচিত্র্য অনস্ত হইতে পারে । ধ্বনি হইতেছে সেই অনন্ত বাগ. বিকল্পের 
মধ্যে একটা । হয়তো প্রসিদ্ধ কাব্যলক্ষণকানী আচার্যগণ-_ভামহ-দণ্ডী 
প্রভৃতি, -এই বৈচিত্র্যের কথা! আলোচন! করেন নাই ! তাই বলিয়া_ 
“এই সুক্ষম বৈচিত্র্যকেই আমরা ধ্বনি" বলিয়া বুঝিয়াছি, অতএব আমরা 
বাণ্বিকল্লানামিতি। বক্তীতি বাক শব্দ: উচ্যত ইতি বাগর্থঃ। উচ্যতে ই 
নয়েতি বাগভিধাব্যাপারঃ | তত্র শদ্দার্থ-বৈচিত্র্য-প্রকারোইনস্তঃ। অভিধা- 
বৈতিত্র্যপ্রকারোহপ্যসংখ্যেয়ঃ। প্রকারলেশ ইতি। স হি চারুত্বছেতুগণো 
বালঙ্কারে বা। স চ সামান্তলক্ষণেন সংগৃহীত এব। যদাহুঃ--কাব্যশোভাপ্নাঃ 
কর্তাবে। ধর্মা গুণাঃ, তদ্দতিশয়ছেতবন্লঙ্কার! ইতি । 

তথা “বক্রাভিধেয়শব্োক্তিরিষ্টা বাচামলঙ্কতিঃ ইতি। ধ্বনিধ্বনিরিতি 
বীগ্পয়া সম্রমৎ হুচয়কাদরং দশয়তি-ৃত্যত ইতি। তয্লক্ষণক তিহাদযুক্ত- 
কাব্যবিধাক্রিভিত্তচ্বণোডূতচমতকারৈশ্চ প্রতিপতৃভিরিতি শেষঃ। 

ধ্বনিশর্ষে কোহত্যাদর ইতি ভাবঃ| এষা দশেতি। হ্ব়ংার্পশঃ পরৈশ্ঠ 
তুমানতেত্যর্ঘঃ। বাথিকনজাঃ' বাক্যগ্রবৃতিতেতুগ্রতিতাব্যাপার-পরীকারা ইতি 
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সহৃদয়' এই অলীক চিন্তায় ভাবমুকুলিতলোচনে নৃত্য করিবার কোন 
কারণ নাই। এমন নূতন নৃতন সহত্র বৈচিত্র্য মহান 'আলংকারিকগণ 
সৃষ্তি করিয়াছেন ও করিতেছেন। ভরতের নাট্যশাস্ট্ে মাত্র চারিটি 
অলংকারের- উপমা, দীপক, রূপক, যমক- -এর উল্লেখ ছিল । তাহার 
পর বিভিন্ন আলংকারিক বিভিন্ন নূতন অলংকারের স্থষ্টি করিয়াছেন। 
আচার্য দণ্ডী তো স্পষ্টই বলিয়াঁছেন--“তে চাগ্ভাপি বিকল্প্যন্তে কস্তান্‌ 
কাহ্সন্স্যেন বক্ষ্যতি” । নূতন নূতন অলংকারম্ষ্টিকারী আলংকারিকগণ 
তো নূতন উদ্ভাবনায় উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করেন নাই। 

তাহ! হইলে সিদ্ধান্ত করিতেই হয়_ধ্বনি বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কিছু 
নাই ; ইহা প্রবাদ মাত্র । কারণ ইহার এমন কোন তত্ব নাই-_বাহা 
সুন্মমবিচারের বিষয় হইতে পারে। অভাববাদী নিজ বক্তব্যের সমর্থনে 
আনন্দবর্ধনের সমসাময়িক মনোরথ নামক কবির শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। 

মনোরথ নামক কবির উদ্ধৃত শ্লোকে--(১) “ন বস্ত কিংচন, মনঃ- 
প্রহুমাদি, সালংকৃতি”__-এই অংশে অর্থালংকারের, (২) 'ব্যুৎপন্সৈরচিতং 
নৈব বচনৈঠ__-এই অংশে শব্দালংকারের, (৩) বক্রোক্তিশুচ্াং চ যঃ__ 
এই অংশে উৎকৃষ্ট সংঘটনারূপ শবার্থগুণের__-অভাব সূচিত হুইয়াছে। 

আচার্য্য অভিনবগ্প্ত সুন্দরভাবে এই তিন শ্রেণীর অভাববাদীর 
মতের উপসংহার করিয়াছেন--(১) গুণ ও অলংকার ব্যতীত কাব্য 
শোভার অন্য কোন হেতু নাই। (২) বাহা গুণ ও অলংকার- 


বা। তম্মাৎ প্রবাদমাত্রমিতি । সর্বেষামভাববাদিনাং সাধারণ উপসংহারঃ। 
যতঃ শোভাহেতৃত্বে গুণালঙ্কারেভ্যো ন ব্যতিরিত্তঃ, যতশ্চ ব্যতিরিক্ত্বে ন 
শোভাহেতুঃ, তশ্চ শোভাহেতৃত্খপি নাদরাম্পদং ভন্মাদিত্যর্থঃ। ন চেয়মভাব- 
সম্ভাবনা নির্মূলৈব দুষিতেত্যাহ-_তথ| চান্তেনেতি। গ্রস্থৎ-সমানকালভাবিনা 
মনোরখনায্া কবিনা। যতো ন সালঙ্কৃতি, অতো ন মনঃগ্রহলাদি। 
অনেনার্থালঙ্কারাপামভাৰ উক্তঃ। বুৎপন্নৈ রচিতং চ নৈব বচনৈৰিতি 
শব্দালক্কারাণাম্‌ ৷ 

বক্রোক্তিঃ উৎকৃষ্ট লংঘটনা, তচ্ছ্তমিতি শবাার্থগুণাদাম্‌। বক্ষোকিশুক্ট' 
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ব্যতিরিক্ত, তাহা শোভাহেতু নহে এবং (৩) গুণালংকারব্যতিরিক্ত 
বস্তু শোভাকারী হইলেও আদরাস্পদ নহে। 

অনস্তিত্ববাদিগণের বক্তব্যসমূহের মধ্যে একটী শৃঙ্খলাপরম্পর! 
আছে এবং এগুলি পরস্পরসন্বদ্ধ। বৃত্তির প্রথমে “পুনঃ শব্দের 
প্রয়োগের দ্বারা [ পুনরপরে তশ্যাভাবমন্তথা কথয়েয়ুঃ ] বৃত্তিকার 
দেখাইতেছেন যে তিন শ্রেণীর অভাববাদ্িগণের মতে পারস্পরিক সমন্বয় 
আছে। ইহারা সকলেই প্রকৃতপক্ষে অন্তর্ভাববাদী-_-অভাববাদী নহেন, 
প্রথম ছুই শ্রেণীর অভাববাদিগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং শেষোক্ত নি 
পরোক্ষভাবে । 

মূল 

৭। ভাক্তমান্তস্তমন্যে। অন্যে তৎ ধ্বনিসংজিতং কাব্যা- 
আন গুণরত্বিরিত্যান্তঃ। যগ্যপি চ ধ্বনিশব্দসংকীর্তনেন কাব্য- 
লক্ষণবিধায়িভিগু পরত্তিরন্যো বা ন কশ্চিৎ প্রকার: প্রকাশিতঃ 
তথাপি অমুখ্যবত। কাব্যেষু ব্যবহারৎ দর্শয়তা ধ্বনিমার্গ মনাকৃ- 
স্ৃষ্ঠোহপি ন লক্ষিত: ইতি পরিকল্প্ৈবযুক্তম-_-ভাক্তমান্তস্তমন্থে 
হাত। 

অন্ধবাদ 

অপরে ইহাকে (ধবনিকে ) ভাক্ত বা লাক্ষণিক অর্থ বলিয়াছেন ।' 
অন্ত কেহ কেহ বলেন যে, কাব্যের আত্মার 'ধবনি' নামে বে সংজ্া। দেওয়া 
হইয়াছে, তাহ ( সেই ধবনি ) হইতেছে (শব্দের ) গোঁণী বৃত্তি। এবং 
যদিও “ধবনি' শবের ব্যবহার করি! কাব্যলক্ষণকারিগণ (শব্দের ) 
গুণবৃত্তি বা অন্য কোন প্রকারের কথ। প্রকাশ করেন নাই, তথাপিকাব্যে 


শব্বেন সামান্তলক্ষণাভাবেন সর্বালঙ্কারাভাব উত্ত ইতি কেচিৎ। তৈঃ 
পুনরুত্তত্বং ন পরিহ্ৃতমেবেত্যলমূ। শ্রীত্যেতি। গতান্ুগতিকান্ুরাগেণেত্যথঃ। 
হমতিনেতি। জড়েন পৃষ্টে! ্ভঙ্কটাক্ষাদিভিরেবোতরং দদত্ত্বরূপং কামমা- 
চক্ষীভেতি ভাবঃ। এবমেতেহ্ভাববিকল্লাঃ শৃঙ্খলাক্রমেপাগতাঃ, ন খন্টোন্তাসবন্ধা 
এব। তথা ছি তৃভীয়াভাবপ্রকারনিরপপোপক্রমে পুনঃ শবন্ায়মেবাভিগ্ায়ঃ 
উপনংহারৈকাং চ ললছতে। অগ্থাববাদক্ক সন্ভাবনাপ্সাণদ্ডেন ভূততমুকতম্‌। 
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(শবে ) গৌণীবৃত্তির ব্যবহারপ্রদর্শনকারী ধ্বনিমার্গ কিঞিৎ 
স্পর্শ করিয়াছেন মাত্র, (সম্যকভাবে ) তাহার লক্ষণ' করেন নাই 
এইরূপ পরিকল্পন! করিয়াই বল! হইয়াছে _অন্টে ইহাকে ভাক্ত 
অর্থ বজিয়। থাকে । 
বাত্থদেৰ 

অতঃপর দ্বিতীয় প্রকারের প্রতিপক্ষ-_লক্ষপাঁবাদিগণের বক্তব্য গ্রহণ 
কর! হইতেছে । লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে অভাববাদিগণের বক্তব্য 
বলিবার সময় অতীতকালের ব্যবহার হইয়াছে তেস্যাভাবং জগছুরপরে), 
কিন্তু লক্ষণাবাঁদিগণের বক্তব্য উপস্থাপনকালে বর্তমানকালের ব্যবহার 
করা হইয়াছে (ভাক্তমানুস্তমন্যে)। তাহার কারণ অনস্তিত্ববাদ 
সম্তাবনামাত্র এবং সেইজন্য এখানে অতীতকালের প্রয়োগ হইয়াছে ; 
আর ভক্তিবাদ শাস্্পরম্পরায় অবিচ্ছিন্নধারায় প্রবহমান _-সেজন্য 
এখানে নিত্যপ্রবৃত্তবর্তমানকালের ব্যবহার হইয়াছে । 

ভাক্ত'_শব “ভক্তি' হইতে আগত ( ভক্তি + অন্‌ _ ভাক্তম্‌)। 
এখানে ভক্তি, লক্ষণা, গুণবৃত্তি প্রভৃতি একার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
শ্রীমদভিনবগুপ্তের মতে-_“পদের অর্থের দ্বার। ইহার ভজন! হয়, সেবা 
হয়, ইহ] প্রসিদ্ধভাবে উৎপ্রেক্ষিত হয়--এই কারণে ইহার নাম 
ভক্তি; অর্থাৎ অভিধেয়ের সহিত সার্‌প্য, সামীপ্য, সমবায়, বৈপরীত্য ও 


পপ চপ পাপ পপ পি পপ ০8৯৯, পা 


লোচন টাকা 
ভাক্তবাদব্ববিচ্ছিননঃ পুস্তকে ধিত্যভিপ্রায়েণ ভাক্তমাহুরিতি নিত প্রবৃত্তবর্তমান।- 
পেক্ষয়াভিধানম্‌। ভজ্যতে সেব্যতে পদার্থেন প্রসিদ্ধতয়োৎপ্রেক্ষযত ইতি 
ভক্তিধর্মোইভিধেয়েন সামীপ্যাদিঃ১ তত আগতো৷ ভাক্তো লাক্ষণিকোহর্থঃ। 
বর্দাহঃ-- 
অভিধেয়েন সামীপ্যাৎ লারূপযাৎ সমবায়তঃ। 
বৈপরীত্যাৎ ক্রিয়াষোগাল্ক্ষণা পঞ্চধা মতা ॥ ইতি 
গুণসমুদায়বৃতেঃ শবস্যার্থভাগস্তৈক্ষযাদিরভক্তিঃ, তত আগতো৷ গৌগোহর্থো 
ভাক্তঃ। তক্তিঃ প্রতিপান্জে সামীপ্যতৈক্ষ্যাদে। শ্রদ্ধাতিশয়ঃ, তাং প্রয়োজনত্বেন 
উদ্দিত্ত তত আগতো ভাক্ত ইতি গৌণে! লাক্ষণিকশ্চ। মুখ্যস্ত চার্থন্ত ভঙ্গো 
ভক্িরিত্যেবং মুখ্যার্থবাধা, নিমিত্বং প্রয়োজনমিতি ত্রয়সন্তাব উপচারবীজমিত্যুক্তং- 
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ক্রিয়াসংযোগরূপ বিভিন্ন সম্বন্ধের কথনরূপ ধর্ম হইতেছে ভক্তি । গুণ- 
সমূহবিশিষ্ট শবের তীক্ষতা প্রভৃতি বিশেষ কোন অর্থকে ভাগ 
করিয়া দেয় বলিয়া ইহার নাম ভক্তি। তাহ] হইলে সামীপ্য, তীক্ষতা 
প্রভৃতি বিশেষ প্রতিপাদ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাতিশয্যই হইতেছে ভক্তি । 
প্রতিপাগ্ধ সম্পর্কবিশেষকে উদ্দেশ করিয়! তাহা হইতে আগত বলিয়া 
এই অর্থ হইতেছে ভাক্ত অর্থ বা গৌণ অর্থ ব! লাক্ষণিক অর্থ। 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মুখ্যার্থের ভঙ্গই হইতেছে ভক্তি। 
এতদ্দারা মুখ্যার্থের বাধা, নিমিত্ত ও প্রয়োজন তিনটিই উপচারের 


কারণ-_-ইহ| বলা হইল। 
'অন্তে'-_ভামহ, বামন, উদ্ভট ইত্যাদি। ইহারা অভাববাদিগণের মত 


কেবলমাত্র অভিধা৷ ও বাচ্যার্থকেই গ্রহণ করেন নাই, শব্দের লক্ষণ” 
শক্তিকেও গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার! কাব্যাত্ারূপে কথিত ধ্ঝনিকে 
শবের গুণবৃত্তি বলিয়া! মনে করেন ; গুণ হইতেছে-_সামীপ্য প্রভৃতি 
ধর্ম এবং তীক্ষতা প্রভৃতিও। গুণসমূহরূপ উপায়ের দ্বারা যাহার 
অর্থের অর্থান্তরে বৃত্তি বা প্রকাশ হয়; কিংবা গুণসমূহরূপ উপায়ের 
দ্বার যেখানে শঝের ব্যাপারের বৃত্তি বা! প্রকাশ হয় তাহার নাম গুণ- 
বৃত্তি। প্রকৃতপক্ষে ইহা শব্দ কিংবা অর্থ। কিংবা গুণের দ্বারা যাহার 
বর্তন তাহাই হইতেছে গুণবৃত্তি। ইহা অমুখ্য অভিধাব্যাপার। 
“কাব্যাত্মনং গুণবৃত্তিরিতি'__এখানে যে সমানাধিকরণত্ব আছে 
তাহার ভাবার্ হইতেছে এই-_অবিবক্ষিতবাচ্যধবনিতে 
ভবতি। কাব্যাত্বানং গুণবৃত্তিরিতি। সামানাধিকরণ্যস্যায়ং ভাবঃ-_যগ্চপ্য- 
বিবক্ষিতবাচ্যে ধবনিভেদে “নিংশ্বাসান্ধ ইবাদর্শঃ ইত্যাদাবুপচারোহস্তি তথাপি ন 
তদাত্মৈব ধ্বনিঃ, তথ্যতিরেকেণাপি ভাবাৎ; বিবঙ্ষিতান্তপরবাচ্যপ্রভেদাদৌ 
অবিবঞ্ষিতবাচ্যেইপুযুপচার এব, ন ধ্বনিরিতি বক্ষ্যামঃ | তথা চ বক্ষ্যতি-_ 
ভক্ত্যা বিভন্তি নৈকত্বং বূপভেদাদয়ং ধবনিঃ | 
অতিব্যাপ্তেরথাব্যান্তের্ন চাসৌ লক্ষ্যতে তথা ॥ ইতি 
কন্তচিদ্‌ ধবনিভেদস্ত সা! তু শ্তাহুপলক্ষণম্‌ ॥ ইতি চ 
গুণাঃ সামীপ্যাদয়ো ধর্মাসতৈক্ষযাদয়শ্চ।  তৈরুপায়ৈরত্তিরতথাত্তরে যত, 
তৈরুপায়ৈবৃতির্বা শবন্ত বনত্র ল গুণবৃত্ধিঃ শব্দোহর্থে। বা । গুণঘ্বারেগ বা বর্তনং 


২৪ ধ্বগ্ালোকঃ 


[ নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শঃ ইত্যার্দি উদাহরণে (২১)] উপচারের প্রয়োগ 
থাকিলেও ধ্বনি সেই উপচারের আত্মা নহে। উপচার ছাড়াও যে 
ধ্বনি হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত বিবঞ্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনিতে দেখা যায়। 
অবিবক্ষিতবাচ্যধবনিতেও বস্তুতঃ ধ্বনি হয় না, উপচারই হয়। গ্রন্থকার 
সেইজন্য এ সম্বন্ধে পরে বলিয়াছেন-_ 
(ক) ভক্ত্যা বিভন্তি নৈকত্বং রূপভেদাদয়ং ধঝনিঃ। 
অতিব্যাপ্ডেরথাব্যান্ডতের্ন চাসৌ লক্ষ্যতে তথা । ১১৪ 

এবং (খ) কস্যচিদ্‌ ধবনিভেদস্য স! তু স্যাহুপলক্ষণম্‌॥ ১1১৯ 
অর্থাও (১) স্বরূপের বিভিন্নতাবশতঃ এই ধ্বনি ভাক্ত অর্থের সহিত 
একত্ব লাভ করে ন অর্থা ধ্বনি ও ভক্তি একই রকম হইতে পারেন] । 
অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তিদোষবশতঃ ভক্তি ধবনির লক্ষণ হইতে পারে না। 

(২) তাহ! অর্থাৎ ভক্তি কোন কোন প্রকার ধ্বনির উপলক্ষণ 
হইতে পারে। 

ধ্বশি শব তিন প্রকারে নিষ্পন্ন হইতে পারে (১) ধবনতি- 
ইতি ধ্বনিঃ -যাহা ধবনন করে তাহা ধ্বনি; (২) ধবন্যতে ইতি 
ধবনিঃ-_-যাহা। ধ্বনিত হয়, তাহা ধ্বনি এবং (৩) ধ্বননমিতি ধবনিঃ 
যাহার দ্বারা ধ্বনিত হয়, তাহা! ধ্বনি । ধ্বনি” শবের যে অর্থই গ্রহণ 
করা হোক না, তাহা শব্দ ও অর্থের ওপচারিক প্রয়োগমাত্র | 
. শা্ধের মুখ্য অর্থ হইতেছে অভিধা ; মুখ্যার্থ ছাড়! যে অর্থ থাকে তাহা 
হইতেছে অমুখ্য অর্থ। ইহাই ধ্বনি। কারণ ইহা ছাড়া শব্দের 
আর তৃতীয় রাশি নাই। শব্দের মুখ্য ও অমুখ্য দুইটি ব্যাপার স্বীকার 


গুণবৃত্তিরমুখ্যোহভিধাব্যাপারঃ। এতছুক্তং ভবদি--ধ্বনতীতি বা, ধন্তত ইতি 
বা, ধবননগিতি বা যদি ধ্বনি, তথাপুযুপচরিতশবার্থব্যাপারাতিরিক্তো নাসৌ 
কশ্চিৎ। মুখ্যার্থে হভিধৈবেতি পারিশেস্যাদমুখ্য এব ধ্বনিঃ, তৃতীয়রাশ্তভাবাৎ। 

নন্থ কেনৈতছুক্তং ধ্বনিগুণবৃত্তিবিত্যাশঙ্ক্যাহ যন্তপি চেতি। অন্ত্রো বেতি। 
গুণালঙ্কারপ্রকার : ইতি যাবৎ। দর্শয়তেতি। ভট্রোভটবামনাদিনা । 
ভামহেনোজং--'শবাশ্হন্দোংভিধানার্থ' ইতি অভিধানহ্ত শব্দাদ ভেদং 
ব্যাখ্যাতৃং! ভট্রোস্তটে! বভাষে-_'শবানামভিধানমভিধাব্যাপারো মুখ্যো খণবৃত্তিশ্চ 


প্রথমোঙ্গেযাতঃ ২৫ 


করিলে-_অমুখ্যার্থ বা লক্ষণার মধ্যে ধ্বনিকেও অন্তভূক্তি কর! ছাড়া 
উপায় থাকে না। 

কাব্যলক্ষণকারী উন্তট, বামন প্রভৃতি আচার্যযগণ “ধ্বনি” এই শবের 
দ্বারা অন্য কোন প্রকার গুণ বা অলংকারের কথ] বলেন নাই, কিন্তু 
শবের অমুখ্যরত্তি অর্থাৎ লক্ষণাকে কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন | 
এতদ্বারা তাহারা ধবনিমার্গ যকিঞ্চিওভাবে হইলেও স্পর্শ করিয়াছেন। 
কি ভাবে তাহা বলা হইতেছে। 

লক্ষণা বা শব্দের অমুখ্যবৃত্তির দুইটি ভেদ-_রূট্রি-লক্ষণ! ও প্রায়োজন- 
লক্ষণ] | প্রয়োজনলক্ষণায় লক্ষণার প্রয়োজনটি ব্যঞ্জনার সাহায্যে প্রকাশ 
করিতে হয়। “গঙ্গায়াং ঘোষঃ-_-এইটি প্রয়োজনলক্ষণার উদাহরণ । 
এখানে প্রয়োজন হইতেছে শীতত্ব, পাবনত্ব প্রভৃতির আতিশধ্য বুঝান । 
তাহা শব্দের মুখ্যবৃত্তির দ্বারা অলভ্য ; অতএব অগুখ্য লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু শীতত্ব, পাবনত্ব প্রভৃতির বোধ তো৷ 
ব্যগ্রনার সাহায্যেই আসে । অতএব লক্ষণার ব্যবহার করিয়াও প্রকৃত 
পক্ষে ব্যঞ্রনার ক্ষেত্রকেও অভি সামান্তভাবে হইলেও স্পর্শ করা 
হইয়াছে-_ইহাই ধ্বনিবাদ্দিগণ বলিতে চাছেন। 


হুল 
৮। কেচিৎ পুনঃ লক্ষণকরণশালীনবুদ্ধয়ে। ধ্বনেস্তত্বং 
গিরামগোচরৎ সহদয়হৃদয়সংবেগ্ভমেব সমাখ্যাতবস্তঃ। তেন 
এবৎবিধাস্থ বিমতিষু স্থিতানু সহ্ৃদয়মনঃগ্রীতয়ে তত্ত্বরূপৎ ব্রামঃ 
অনুবাদ 
আবার কোন কোন লক্ষণকরণকার্য্যে পারদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তি 
বলিয়াছেন- ধবনির তত্ব বাক্যের অভীত, ইহা! কেবলমাত্র সন্ধঘয়ন্যদয়- 


ইতি। বামনোহপি “সাদৃত্রাল্লক্ষণা বক্রোক্তিঃঃ ইতি] মনাকৃষ্পৃ্ট ইতি। 
তৈস্তাবদ্ধ্বনিদিগুন্পীলিতা, যথা লিখিতাপাঠকৈস্ত ন্বরূপবিবেকৎ কর্ত,মশক্র,- 
ব্তিস্তৎম্বরূপবিবেকে। ন ₹তঃ, প্রত্যুভোপালত্যতে, অভগ্ননারিকেলবৎ বথাশ্রত- 
তদ্গ্রস্থোদ্গ্রহণমাত্রেণেতি । অতএবাহ--পরিকর্যৈবমুক্তমিতি ! বতেধং ন 
যোজাতে তদা! ধ্বনিমার্নঃ স্পৃ্ট ইতি পূর্ণপক্ষাতিধানং বিরধ্যত্তে। ? 


৬ প্বন্তালোকঃ 

ংবেস্ত। অতএব এইরূপ নানাবিধ বিরুদ্ধ মত থাকায় সহদর় 
ব্যকিগণের মানসিক শ্রীতির জন্য তাহার (ধ্বনির) স্বরূপ 
বলিতেছি। 


বাস্থদেব 
অতঃপর অনির্বচনীয়তাবাদিগণের কথ! বলা হুইতেছে। কোন 
কোন অপ্রগল্ভমতি পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন, ধীহারা লক্ষণ 
নিরূপণে সুদক্ষ ! কিন্তু ভতাহারাও ধ্বনির লক্ষণনির্ণয়ে অসমার্থ্য 
প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে ধ্বনিতত্ব বাক্যের অগোচর। ইহ! 
কেবলমাত্র সহৃদয়গণের হৃদয়েই প্রকাশিত হয়, ইহা তাহাদের অনুভব- 
সিদ্ধ বস্ত, প্রকাশষোগ্য নহে । 
ধবনিবাদ সম্বন্ধে এইরূপ নান। বিরুদ্ধ মত আছে। উল্লিখিত আলোচন। 
হইতে দেখা যায় যে, ধ্বনিবাদ সম্বন্ধে সর্বসমেত পাঁচপ্রকার বিরুদ্ধ মত 
আছে ; ঘথা--তিনপ্রকার অভাববাদ, ভক্তিবাদ ও অনির্বচনীয়তাবাদ। 
জয়রথ রুত্যকের “অলংকারসর্বস্বের' টীকায় দ্বাদশ প্রকার ধবনিপ্রতিপক্ষের 
উল্লেখ করিয়াছেন £__ 
“তাশুপর্ধ্যশক্তিরভিধ। লক্ষণানুমিতী ছিধ। ৷ 
অর্থাপত্তিঃ কচিত্তন্ত্ সমাসোক্ত্যান্লংকৃতিঃ ॥ 
রসম্য কার্যত ভোগঃ ব্যাপারাস্তরবাধনম্‌। 
দ্বাদশেখং ধ্বনেরস্য স্থিতা বিপুতিপত্তয়ঃ ॥ 


লোচন টীকা 

শালীনবুদ্ধয় ইতি । অপ্রগল্ভমতয় ইত্যর্থঃ। এতে চ ত্রয় উত্তরোত্তর 
ভব্যবুদ্ধয়ঃ | প্রীচ্য! ছি বিপধ্যন্তা এব সর্বথা মধ্যমাস্ত তদ্রপং জাননা অপি 
বিপর্ধযাসসনেছেনাপঞ্চবতে ৷ অন্ত্যাত্বনপঙ্নবান! অপি লক্ষরিতূং ন জানত ইতি 
ক্রমেণ বিপরধ্যাসসন্দেহাজ্ঞানপ্রীধান্তমেতেষাম। তেনেতি। একৈকোইপ্যয়ং 
বিপ্রতিপত্তিরূপো বাক্যার্থে নিরপণে হেতুত্বং প্রতিপস্তত ইত্যেকবচনম্। 

এবংবিধাস্থ বিমতিদ্বিতি নির্ধারণে সপ্তমী । আস্ত মধ্যে একোষপি যো 
বিমতিগ্রকারত্ভেনৈব হেতুনা তৎম্বরূপং জ্রম ইতি। ধ্বনিস্বরূপমভিথেয়ম্, 
অভিধানাতিধেয়লক্ষণো! ধ্বনিশাস্ত্রয়োর্বকৃপ্রোতোবু্ৎপাস্তধ্ুৎপাদকতাৰঃ লবধন্ধা, 


প্রথমোদেোযাতঃ ৭ 


ঘবাদশ প্রকার, ঘথা--(১) তাতপর্য্য ( মীমাংসক ) (২) অভিধা, 
( প্রাচীন মীমাংসক ) (৩) (৪) দুই প্রকারের লক্ষণা, জহৎস্থার্থ লক্ষিত- 
লক্ষণ! এবং অজহতস্বার্থ| ৷ ৫) (৬) দুই প্রকারের অনুমান ( অজ্ঞাত ) 
(৭) অর্থাপত্তি ( অনুমানবিশেষ ) (৮) অস্ত্র (শব্দের হ্্যর্থবোধক 
নিপুণ প্রয়োগ) (৯) সমাসোক্তি ও অন্য অলংকার (১০) 
রসকার্ধ্যতা (দণ্ডী, লোল্লট প্রভৃতি উৎ্পন্তিবাদিগণ) (১৯) ভোগ 
(ভট্টনায়কের ভূক্তিবাদ) এবং (১২) ব্যাপারান্তরবাধন (অনির্বচনীয়তাবাদ) 
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সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ ইহাকে “রসনা” বলিয়াছেন। 

আচার্য্য অভিনবগ্তপ্তও ধ্বনি প্রতিপক্ষগণের মধ্যে মৃখ্যভেদ তিনটি 
ও অভাববাদ্দিগণের তিনটি অবাস্তরভেদ সহ মোট পাঁচটি ভেদের 


বিমতিনিবৃত্তযা তত্ন্বরূপজ্ঞানং প্রয়োজনম্, শান্ত্রপ্রয়োজনয়োঃ সাধ্যসাধনভাৰঃ 
সম্বন্ধ ইত্যুক্তমূ। ৮ 

অথশ্রোতৃগত প্রয়োজনঞুতিপাদকং “সহৃদায়মন্ঃ প্রীতয়েঃ ইতি ভাগং 
ব্যাখ্যাতুমাহ--তন্ত হীতি। বিমতিপদপতিতন্তেত্যর্থঃ। ধ্বনেঃ ম্বরূপৎং লক্ষয়তাং 
সঘস্ধিনি মনসি আনন্দো নিরবৃ্যাত্বা চমৎকারাপরপর্ধ্যায়ঃ, প্রতিষ্ঠাং পরৈষ্ধিপর্ধ্যা- 
সাহ্যপহতৈরনুল্স,ল্যমানত্বেন স্থেমানং লভতামিভি প্রয়োজনং সম্পাদদ্িতুং 
ততম্বরূপং প্রকাশ্তত ইতি সঙ্গতিঃ। প্রয়োজনং চ নাম তৎসম্পাদকবস্ত 
প্রযোক্ৃতাপ্রাণতয়ৈব তথা ভবতীত্যাশয়েন প্রীতয়ে তৎস্বরূপং ক্রম” 
ইত্যেকবাক্যতয়া৷ ব্যাথ্যেয়ম্‌। তৎ্ম্বরূপশবং ব্যাচক্ষাণঃ সংক্ষেপেণ তাবৎ 
পুর্বোদীরিত-বিকল্পপঞ্চকোদ্ধরণং হুচয়তি--সকলেত্যাদিনা! । সকলশবেন সতকবি- 
শবেন চ প্রকারলেশে কন্মিংশ্চিছিতি নিরাকরোতি । অতিরমণীয়মিতি ভাক্তা 
ছ্যতিরেকমাহ। নহি “সিংহোবটুঃ+, 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যব্র রম্যতা কাচিৎ। 
উপনিষদ্ভূতশবেন তু অপূর্বসমাখ্যামাত্রকরণ ইত্যাদি নিরাকৃতম্‌। অনীয়সী 
ভিরিত্যাদিনা গণাঁলগ্কারানত্তভৃতিত্বং হুচয়তি। অথ চেত্যার্দিনা 'তৎসময়াস্তঃ- 
পাতিন' ইতাদিন| যৎ সামগ্িকত্বং শঙ্ষিতং তৃঙ্গিযবকাপীকরোতি | রামাক্গণ- 


২৮ ধবন্ঠালোকঃ 


কথ। উল্লেখ করিয়াছেন। ধ্বনির তিন মুখ্য প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে তিনি 
বলিয়াছেন-_এই তিন শ্রেণীর প্রতিপক্ষগণের বুদ্ধির ভব্য্তায় উত্তরোত্তর 
ক্রম আছে। প্রথম শ্রেণী ধ্বনির অপ্তিত্বে সর্বপ্রকারে সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়াছেন ; দ্বিতীয় শ্রেণী ধ্বনির স্বরূপ জ্ঞাত হইয়াও তাহাকে 
সন্দেহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন; এবং তৃতীয় পক্ষ ইহার স্বরূপ 
অন্বীকার ন৷ কগিলেও ইহার লক্ষণ করিতে জানেন না। ম্তবতরাং 
ক্রমানুসারে ইহাদের মধ্যে ভ্রান্তি, সন্দেহ ও অজ্ঞানের প্রাধান্য 
আছে। 

এই ভাবে গ্রন্থকার অভিধেয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের কথা বলিলেন। 
গ্রন্থের অভিধেষ্ হইতেছে ধ্বনিম্বরূপ ; ধ্বনি এবং ধ্বনি বিষয়ক 
শাস্থ্ের মধ্যে অভিধান ও অভিধেয় সম্বন্ধ; ধ্বনিস্বরূপের বক্তা ও 
শ্রোতার মধ্যে ব্যুৎ্পাদক ও ব্যুৎপান্ সম্বন্ধ। সংশয়দুরীকরণপূর্বক 


মহাভারতশবেনাদিকবেঃ প্রভৃতি সর্বেরেব হুরিভিরস্তাদ্দরঃ কৃত ইতি দর্শয়তি। 
লক্ষয়তামিত্যনেন বাচাং শ্থিতমবিষয় ইতি পরাস্ততি। লক্ষ্যতেংনেনেতি 
লক্ষো লক্ষণমূ। লক্ষেণ নিরূপয়স্তি লক্ষয়স্তি, তেষাং লক্ষণদ্ধারেণ নিরূপয়ত1- 
মিত্যর্। সহৃদয়ানামিতি। যেধাং কাব্যান্থশীলনাভ্যাসবশাদ্বিশর্দীভূতে 
মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তে সহৃদয়সংবাদভাজঃ সহদয়!ঃ। 
যখোজম্‌-_ 
ধোহর্থে! হদয়লংবাদী তন্য ভাবে! রসোত্তবঃ | 
শরীরং ব্যাপ্যতে তেন শুফং কাষ্ঠমিবাগ্সিন! ॥ ইতি ॥ 
আনন্দ ইতি । রসচর্বণাত্মনঃ প্রাধান্তং দর্শয়ন্ রসধবনেরেব সর্বত্র 
মুখ্যভূতমাত্মত্বমিতি দর্শয়তি । তেন যদৃক্তম্-_ 
ধবনির্নামাপরো৷ যোহপি ব্যাপারে! ব্যঞ্জনাত্মক£। 
তন্ত সিদ্ধেংপি ভেদে স্তাৎ কাব্যাংশত্বং ন বূপতা৷ ॥ 
ইতি তদপহত্তিতং ভবতি। তথা হাভিধাভাবনারসচর্বণাত্মকেইপি ত্র্যংশে 
কাব্যে রসচর্বণা তাবজ্জীবিতভূতেদ্ি ভবতোইপ্যবিবাদোহস্তি। যথোক্তং দয়ৈব-- 
কাব্যে রলস্থিত1 সর্বো ন বোদ্ধ! ন নিয়োগভাক্‌, ইতি তত্ত্বলক্কা রধ্বন্তাতিপ্রা- 
য়েনাংশ-মান্ত্বমিতি সিদ্ধলাধনম্‌। রসধ্বনিপ্রায়েন তু শ্বাভ্যপগমপ্রসিদ্ধি- 
সংব্রেনবিরুদ্ধহিতি । তত্র কথেত্তাবৎ কীর্তযাপি শ্রীতিয়েব সম্পান্ত। 


প্রথমোঙছোটাতঃ ৯ 


ধ্বনির স্বরূপত্ঞানপ্রতিষ্ঠা করা হইতেছে প্রয়োজন ; শাস্ত্র ও 
প্রয়োজনের মধ্যে রহিয়াছে সাধ্যসাধন-সম্বন্ধ। ধ্বনির স্বরূপজ্ঞানের 
প্রয়োজন হইল গ্রীতি। সেই কারণে, সহ্ৃদয়গণের শ্রীতিসম্পাদনের 
উদ্দেশ্যে গ্রস্থকার ধ্বনিম্বরূপ বলিতেছেন । সহ্ৃদয় ব্যক্তিগণ হইতেছেন 
এই শাস্ত্রের অধিকারী । অতএব এতন্বার! অনুবন্ধ-চতুষ্টয় (অধিকারী, 
অভিধেয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন ) বিবৃত হইল । 


মূল 
৯। তস্য হিধ্বনেঃ স্বরূপংৎ সকল-সৎকবি-কাব্যোপনিষদৃ- 
ভূতম. অতিরমণীয়ম. অণীয়সীভিরপি চিরন্তনকাব্যলক্ষণ- 
বিধায়িনাৎ বুদ্ধিভিরনুম্মীলিতপূর্বম. অথ চ রামায়ণ-মহাভারত- 
প্রভৃতিনি লক্ষ্যে সর্বত্র প্রসিদ্ধব্যবহারং লক্ষয়তাৎ সহ্দয়ানামা- 
নন্দো মনসি লভতাং, প্রতিষ্ঠীম. ইতি প্রকাশ্ঠাতে। 


যদাহ-_“কীন্তিং ন্বর্গফলমাহুঃ ইত্যাদি। শ্রোতৃণ।ং চ ব্যুৎপ্রত্বিভ্রীতী 
যগ্পি স্তঃ, যথোক্তম্‌-. 
ধর্মার্থকামমোক্ষেু বৈচক্ষণ্যং কলাম চ। 
করোতি কীন্ডিং শ্রীতিং চ সাধুকাব্য*নিষেবণম্‌॥ ইতি-_ 
তথাপি তত্র গ্রীতিরেব প্রধানম্। অন্যথা প্রভূনংবিতেভ্যো ব্দোদিভে] 
মিত্রসংমিতেভ্যশ্চেতিহাসাদিভ্যো ব্যুৎপত্তিতেতৃভ্যঃ কোহন্ত কাব্যরূপস্ত 
বুৎপত্তিহেতোর্জায়াসংমিতত্বলক্ষণো বিশেষ ইতি প্রাধান্তেনানন্দ এবোক্তঃ | 
চতুর্বর্ব্যুৎপত্তেরপি চানন্দ এব পার্যস্তিকং মুখ্যং ফলম্‌। 
আনন্দ ইতি চ গ্রন্থককতো নাম। তেন স আনন্দবর্ধনাচার্ধ্য এতাচ্ছান্্রঘারেণ 
সহদয়হয়েষু প্রতিষ্ঠাং দেবতায়তনাদিবদনশ্বরীং স্থিতিং গচ্ছত্বিতি ভাবঃ। ষথোক্তম্‌ 
উপেয়ুষামপি দিবং সন্নিবন্ধবিধায়িনাম্‌। 
আন্ত এব নিরাতন্বং কাস্তং কাব্যময়ং বপুঃ ॥ ইতি ॥ 
বথ1] মনসি প্রতিষ্ঠা এবংবিধমন্ত মনঃ, সন্দয়চক্রবর্তী খবযং গ্রন্থকূর্দিতি 
যাবৎ। বর্থা_ঘুদ্ধে প্রতিষ্ঠাং পরশার্ধুনন্তঃ ইতি; শ্বনামপ্রকটাকরণং 
শ্রোতৃপাম প্রবৃত্্যক্ষমেব সম্ভাবনাপ্রত্যয়োৎপাদনমুখেনেতি গ্রন্থাত্তে বক্ষ্যান্ঃ। 
এবং গ্রন্থকতঃ কবেঃ শ্রোতুশ্চ মৃখ্যং প্রয়োজনমুক্তমূ । ১॥৯ 


৩৪ ধবন্তালোকঃ 


অনুবাদ 
সকল সৎকবির কাব্যের জীবনস্বরূপ, অতিরমণীয়, প্রাচীন কাব্য- 
লক্ষণকারিগ্ণের সুক্ষবুদ্ধিও পুর্বে যাহার স্বরূপ প্রকটিত করিতে 
অসমথ' কিন্তু রামারণ-মহাভারত প্রভৃতি জমস্ত উল্লেখযোগ্য কাব্যে 
যাহার প্রসিদ্ধ ব্যবহার জন্ধদয়গ্ণ লক্ষ্য করিয়াছেন সেই ধ্বনির 
ত্বরূপ জন্ধদয়গণের মনে আনন্দকে প্রতিষ্ঠিত করুক-__এই উদ্দেশ্যে 
ইহ প্রকাশিত হইতেছে। 
বাসুদেব 
বৃত্তির এই অংশে বাক্যটির কর্তৃপদ হইতেছে '“ধ্বনেঃ স্বরূপম্ঃ । 
ইহার বিশেষণসমুহ হইতেছে--“সকলস্কবিকাব্যোপনিষদ্ভূতম্‌ 
অতিরমণীয়ম,। চিরন্তনকাব্যলক্ষণবিধাগ্লিনাম অনীয়সীভিঃ বুদ্ধিভিঃ 
অনুন্মীলিতপূর্ব» রামায়ণমহাভারতপ্রভৃতিনি লক্ষ্যে সর্বত্র প্রসিদ্ধ 
ব্যবহারম্”--এইগুলি ; শ্রীমদভিনবগুপ্তাচার্যের মতে এই সমস্ত 
বিশেষণ প্রয়োগের দ্বার পূর্বোল্লিখিত পঞ্চ সন্দেহের খণ্ডন সুচিত 
হইয়াছে। 
পূর্বে ধ্বনিপ্রতিপক্ষগণের বক্তব্য বলিতে গিয়া বৃত্তিঅংশে-_ 
'কম্মিংশ্চিৎ অপ্রদণিতে প্রকারলেশে' ভাক্তমানুস্তমন্তে' “অপূর্বসমা- 
খ্যামাত্রকরণে" 'উক্তেযু এব চারুত্বহেতুষু অন্তর্ভাবাৎ', “তগুসময়ান্তঃ- 
পাতিনঃ,* “ন সকল বিদ্বন্মনো গ্রাহিতা মবলম্বতে' 'ধ্বনেস্তত্ব গিরামগোচরম্ঃ 
ইত্যাদি পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে । তন্মধ্যে (১) কম্মিংশ্চিত 
অপ্রদশিতে প্রকার লেশে, 'অপূর্বসমাখ্যামাত্রকরণে 'উক্তেঘু এব চারুত্ব- 


লোচন টীকা! 

নু ধ্বনিস্বরূপং ব্ূম' ইতি প্রতিজ্ঞায় বাচ্য প্রতীয়মানাথ্যো ঘৌ ভেঙাবর্থস্তেতি 
বাচ্যাভিধানে ক! সঙ্গতিঃ কারিকায়া ইত্যাশঙ্ক্য সঙ্গতিং কতুমিবতরণিকাং করোতি 
তত্রেতি। এবংবিধে২ভিধেযে প্রয়োজনে চ স্থিত ইত্যর্থঃ। ভূমিরিব ভূমিক]। 
যখ! অপূর্বনির্মাণে চিকীধিতে পূর্বং ভূমিবিরচ্যতে, তথা ধ্বনিম্বরূপে প্রতীয়- 
মানাখ্যে নিরূপরিতব্যে নিরধিবাদলিদ্ধবাচ্যাভিধানং ভূমিঃ। তৎপৃষ্টেধিক- 
গ্রতীয়মানাংশোস্লিঙগনাৎ। 

বাচ্যেন সমশীধিকতয়. গণনং তন্তাপ্যনপক্বনীর়্বং প্রতিপাদয়িতুম্‌। 


প্রথমোদ্দোতঃ ৩১ 


হেতুষু অন্তর্ভাবা”। তশুসময়ান্তঃপাতিনঃ* “সকলবিঘ্বম্মনোগ্রাহি 
তামবলম্বতে' প্রভৃতি পদের প্রয়োগে তিনপ্রকারের অনস্তিত্ববাদের 
কথা বলা হইয়াছে। অভিনবগুপ্তপাদ বলেন--বৃত্তির 'সকল' ও 'স্কবিঃ 
শব্দের প্রয়োগের দ্বারা “কস্মিশ্চিৎ প্রকার লেশে, এই আপত্তির 
নিরাকরণ হইয়াছে । “উপনিষদ্ভূতম্, এই শব্দের দ্বারা অপূর্বসমাখ্যা- 
মাত্রকরণ--এই আপত্তি খণ্ডিত হইয়াছে । “অণীয়সীভিঃ, প্রভৃতি 
শব্দের দ্বারা ধবনি যে গুণ ও অলংকারের অন্তভতি নহে-__তাহা৷ সুচিত 
হইয়াছে 'অথ চ'-_এই শব্দগুলির দ্বারা আপত্তির “তগুসময়ান্তঃপাতিনঃ- 
এই অংশে যে সংকেতানুবপ্তিতার আশংকা কর! হইয়াছে--তাহা 
নিরাকৃত “হইয়াছে । বামায়ণ-মহাভারতাদি' শব্দের প্রয়োগের ছ্বার' 
দেখান হইয়াছে যে সকল পণ্ডিত ও মহাঁকবিই ধ্বনিতত্বকে সমাদর 
করিয়াছেন, “অতিরমণীয়ম, এই শব্দের প্রয়োগের দ্বারা ধ্বনির 
ভক্তিত্ব খণ্ডিত হইয়াছে । এবং 'লক্ষয়তাম, শবের দ্বারা বল! হইয়াছে 
ধবনির লক্ষণ করা যায়, অর্থা, ইহা অনির্বচনীয় নহে। এতত্দারা 
“ধবনেস্তত্বং গিরামগোচরম্ এই মত খণ্ডিত হইল। এই ভাবে বৃত্তিকার 
একটা বাক্যে সংক্ষেপে সকল আপত্তির খণ্ডন সূচিত করিয়াছেন । 
বৃত্তিকার বলিয়াছেন যে ধ্বনির স্বরূপ সহৃদয়গণ লক্ষ্য করিয়াছেন। 
সহৃদয়গণই ধ্বনির স্বরূপতত্ব বুঝিবার একমাত্র অধিকারী ; তাহা হইলে 
“সহৃদয়ের' লক্ষণ কি? আচার্য্য অভিনবগুপগ্তপাদ তীহার অতি 


স্বতাবিত্যনেন 'ষঃ সমায়াতপূর্ব, ইতি ভ্রঢ়তি। “শব্দার্থশরীরং কাব্যমি*তি যছুক্তং 
তত্র শরীরগ্রহণাদেব কেনচিদাত্মনা তদনুপ্রাপকেন ভাব্যমেব | তত্র শবাব্াবচ্ছরীর- 
ভাগ এব সঙন্গিবিশতে সর্বজনস:বেগ্ধর্মতাৎ স্থুলকশাদিবৎ। অর্থঃ পুনঃ সকলজনসং- 
বেস্কো ন ভবতি। ন হার্থমাত্রেণ কাব্যব্পদেশঃ) লোকিক-বৈদিকবাক্যেযুৎ 
তদভাবাৎ। তদাহ-_-সহদস়শ্লাঘ্য ইতি । স এক এবার্থে! দ্বিশাখতয়া বিবেকি- 
ভিবিভাগবুদ্ধযা বিভজ্যতে । | 
তথাহি---তুল্যেতর্থেরূপত্বে কিমিতি কম্মৈচিদেব সহৃদয়াঃ শ্লাঘস্তে। তন্তবিতব্যং 
তত্র কেনচিছ্বিশেষেণ | যে বিশেষঃ, স প্রতীয়মানভাগো বিবেকিভিবিশেষহেতুত্বা- 
দাত্মেতি ব্যবস্থাপ্যতে । বাচ্যসংবলনাবিমোহিতহৃদয়ৈস্ত তৎপৃথগ.ভাবে : বিপ্রৃতি- 


৩২ ধন্তালোকঃ 


বিখ্যাত সংজ্ঞায় এসম্বন্বে বলিয়াছেন “যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্‌ 
বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনঘোগ্যতা ত এব সহৃদয়- 
ংবাদভাজঃ সহ্ৃদয্না, অর্থাৎ “সহৃদয়” হইতেছেন তীহারাই, 
কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশতঃ ধাহাদের হৃদয়দর্পণ অতিশয় নির্মল 
বা স্বচ্ছ হুইয়াছে এবং তাহার ফলে ধাহারা কাব্যে বর্ণনীয় বিষয়- 
বস্তুর সহিত তন্ময়তা লাভের যোগ্য হইয়াছেন । 

বৃত্তিতে ব্যবহৃত আনন্দো মনসি লভতাম্‌ প্রতিষ্ঠাম' এই অংশে 
“আনন্দ শবের শ্রিষ্ট প্রয়োগ লক্ষণীয় ; 'আনন্দ' শব্দের দ্বারা দেখান 
হইয়াছে কাব্যে রসচর্বণাত্বা আনন্দই প্রধান এবং সর্বত্রই আনন্দের 
প্রধানতম হেতু হইতেছে রসধবনি। আবার এই গ্রন্থের রচয্রিতা 
হইতেছেন আনন্দবর্ধন। সহ্ৃদয়শিরোমণি আনন্দবর্ধন এই গ্রন্থরচনার 
দ্বারা দেহান্তের পরেও সকল-সহৃদয়মনে শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা লাভ করুন-_ 
ইহাও এই অংশে ব্যষ্ত্রিত হইয়াছে। নিজের নাম প্রকাশের দ্বারা 
শ্রোতৃবর্গের মনে সম্ভাবনা ও বিশ্বাস উৎপাদনপূর্বক শ্রোতৃবর্গকে 
গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত করানোই ইহার উদ্দেশ্য। শ্রীমদভিনবগুপ্তাচার্য্য 
বলিয়াছেন এইভাবে-গ্রস্থকার, কবি ও শ্রোতার- মুখ্য প্রয়োজন উক্ত 
হইল। 
পন্গতে, চার্বাকৈরিবাত্মপৃথগ ভাবে । অতএব অর্থ ইত্যেকতয়োপক্রম্য সহদয়ঙ্লাঘ্য 
ইতি বিশেষণদ্বারা হেতুমভিধায়াপোদ্ধারদূশ! তস্য ঘৌ ভেদাবংশাবিত্যুক্তম্‌, 
ন তু দ্বাবপ্যাত্বানৌ কাব্যস্তেতি ৷ 

কারিকাভাগগতং কাব্যশবং ব্যাকর্ত,মাহ-_কাব্যস্ত ইতি ললিতশবেন গুণা- 
লঙ্কারানুগ্রহমাহ। উচিতশব্দেন রসবিষয়মেবৌচিভ্যং ভবতীতি দর্শয়ন্‌ রলধ্বনে 
জীবিতত্বং সুচয়তি। তদভাবে হি কিমপেক্ষয়েদমৌচিত্যং নাম সর্বত্রোদেবাদ্যত 
ইতি ভাবঃ। যোহর্থ ইতি যদানুবদন্‌ পরেণাপে/তত্বাবাদত্যুপগতমিতি দর্শয়তি ' 
তন্তেতাদ্দিনা তদতূযুপগম এব দ্যংশত্বে সত্যুপপদ্ভত ইতি দর্শয়তি। তেন যহুক্তম 
চারুত্ব-হেতুত্বাদগুণালঙ্কারব্যতিরিক্তোন ধ্বনিঃ' ইতি, তত্র ধবনেরাত্ স্বরূপত্বাদ্বেতুর 
সিঙ্ধ ইতি দর্শিতম্‌। ,ন হাম্বা চারুতৃহেতুর্দেহস্তেতি ভবতি। অথাপ্যেবং 
স্তাত্তথাপি বাচোংনৈকান্তিকো! হেতুঃ। নহ্লক্কাধ্য এবালক্কারঃ, শুদী এব গুণঃ। 
এতদর্ধসপি বাচ্যাংশোপক্ষেপঃ। অতএব বক্ষ্যতি--বাচ)ঃ প্রপিদ্ধঃ ইতি ॥ ২ ১০. 


প্রথমোদ্গোযোতঃ ও 


মূল 
১০ তত্র ধ্বনেরেব লক্ষয়িতুমারবস্য ভূমিকাৎ রচয়িতুমিযুচ্যতে__ 
যেহির্থঃ সহ্গদয়ঙ্লীঘ্য; কাব্যাক্মেতি ব্যবস্থিতঃ। 
বাচ্য-প্রতীয়ম।নাখ্যৌ তস্য ভেদাবুভৌ স্মৃতৌ ॥ ২ 
কাব্যস্য হি ললিতোচিতসন্নিবেশচারুণ; শরীরস্যেবাতব। 
সাররূপতয়া স্থিত সহ্দয়ঙ্লাঘ্যো যোহ্স্তস্য বাচঃ প্রতীয়- 
মানশ্চেতি দৌ ভেদ । 


অনুবাদ 

সেই বিষয়ে, ধবনিরই লক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া ভূমিক। 
রচন। করিবার জন্য ইহা বল। হইতেছে-_ 

সহাদয়গণের প্রশংসাযষোগ্য যে অর্থ কাব্যের আত্মারূপে 
ব্যবস্থাপিত হুইয়্াছে-_ভাহার দুইটি ভেদ-__বাচ্য অথ” ও প্রতীয়মান 
অর্থ--এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 

লালিত্য ও ওচিত্যের সন্লিবেশহেতু চারুত্বপ্রাণ্ত, কাব্যশরীরের 
আত্মার হ্যায় সাররূপে অবস্থিত এবং সহ্ৃদরগ্ণণ কতৃক প্রশংদিত যে 
অর্থ আছে, তাহার দুইটি ভেদ-_বাচ্য ও প্রতীরমান। 


বাস্থর্দেব 

অতঃপর ধ্বনিতত্বের ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাহার ভূমিকা রচন! 
কর! হইতেছে । ভূমিকা বা ভিত্তি রচনা ন] হইলে কোন বস্তু নিমিত 
হইতে পারে না। এই গ্রন্থে ষে তত্ব রচিত হইবে তাহা হইতেছে 
ধবনিতত্ব। প্রতীয়মাণাখ্য ধ্বনিতত্ব নির্ণয় করার ভিত্তিম্বরূপ হুইতেছে 
নিধিবাদসিদ্ধ বাচ্যার্থ। সেই কারণে বাচ্যার্থের পরে প্রতীয়মানার্থের 
উল্লেখ কর] হইয়াছে। লেখক পূর্বে বলিয়াছেন--ধবনির স্বরূপ বলিতেছি' ; 
আবার এইখানে বলিতেছেন অর্থের ছুই প্রকার ভেদ আছে। ধ্বনিতন্ত 
বলিতে গিয়া অর্থেগ ভেদের কথা উল্লেখের প্রয়োজন কি? লেখক 
বলিতেছেন-_প্রয়োজন হইতেছে ধ্বনিতব্বের ভূমিকা রচনা । 

কাব্যাত্মারূপে ব্যবস্থিত অর্থের বাচ্য ও প্রতীয়মান এই ছুইভেদ 
স্বীকার করিয়া ধ্বনিকার---বাচ্যার্থ ও প্রতীয়মানার্থ--উভয় প্রকার 


১৮ 


৬৪ ধবগ্ঠালোক£ 


অর্থকেই সমান প্রাধান্য দিয়াছেন । এতদ্দার গ্রন্থকার ইহাই বুঝাইতে 
চাহেন যে বাচ্যার্থের গ্যায় প্রতীয়মান অর্থেরও অপহ্ৃব ( গোপনত। ) 
সম্ভব নহে। 

পূর্বে বলা হইয়াছে “শব্দার্থশরীরং ভাবত কাব্যম্‌” ; এখানে বল! 
হইতেছে “অর্থঃ কাব্যাত্মেতি ব্যবস্থিতঃ | তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করিতে 
হয়--কাব্যের শরীর হইতেছে শব ও আত্মা হইতেছে অর্থ । শব্দ 
কাব্যের শরীর বটে ; কারণ দেহের স্থুলত্ব, কৃশত প্রভৃতির ম্যায় শব্দের 
ধর্মও সর্জনসংবেগ্ভ। আত্ম। ঘেমন সর্বজনসংবেষ্ভ নহে, আত্মাভজন- 
তগুপরব্যক্তিগণেরই উপলব্ধিষোগ্য, সেইরূপ অর্থও সকলের উপলব্ধির 
বিষয় নহে--কেবল সহৃদয়-হৃদয়সংবেদ্ত | 

আবার শব্দের অর্থ থাকিলেই কাব্য হয় না; লৌকিক ও বৈদিক 
বাক্যে শব্দের অর্থ আছে, কিন্তু তাহ1 কাব্য নয় ; তাহা হইলে শব্দের 
অর্থের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য থাকিতে হইবে, যাহাতে তাহ কাব্য হইতে 
পারে। বাচ্যার্থের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য নাই, প্রতীয়মান অর্থের মধ্যেই 
সেই বৈশিষ্্য আছে। বাচ্যার্থের অন্তরালে বা বাচ্যার্থকে অতিক্রম 
করিয়া যে প্রতীয়মান অর্থ আছে ও ঘাহ' “সহ্ৃদয়-্লাঘ্য' তাহাই হইতেছে 
'কাব্যাতআা । এখানে কাব্যের আত্মার ছুই বিভাগ বলা হয় নাই, 
অর্থের ছুই ভেদের কথাই বলা হইয়াছে । 

বৃত্তির 'লপিত' শব্দের দ্বারা গুণ ও অলংকারকে বুঝাইতেছে ; 
“উচিত' শব্দের দ্বারা রসেরই ওচিত্য হয় ইহ! দেখাইয়া রসধবনিই ঘে 
কাব্যের প্রাণ তাহা সূচিত করা হইয়াছে 

প্রতীয়মান অর্থ বা ধ্বনিকে কাব্যের আত্ম! বলায় ইহা যে গুণ ও 
অলংকারের অন্তভূক্ত হইতে পারে নাঁ_তাহা! বলা হইল। আত্মা 
দেহের চারুত্বের হেতু হইতে পারে ন! এবং হইলেও বাচ্য অর্থ সেই হেতু 
হইতে পারে না। বাঁচ্যার্থ অলংকার স্গ্টি করে। সেই অলংকার 
কাব্যশরীরের চারুত্ববিধান করে| শরীরের চারুত্ব আত্মাতে থাকিতে 
পারে না। সেই কারণে আত্মস্বরূপে ব্যবস্থিত ধ্বশিতে' দেহের ধর্ম 
চারুত্ব থাকিতে পারে না। কার্ণ যাহ! অলংকার, তাহা অলংকাধ্য 


প্রথমোঙগ্গ্যোতঃ ৬৫ 


হইতে পারে না; এই কারণেও বাচ্যার্থের কথা বল! হইল- কেবল 
ভূমিকা রচনার জন্য নহে। 


মূল 
১১। তত্র বাচ্যঃ প্রসিদ্ধো ঘঃ প্রকারৈরুপমাদ্িভিঃ। 
বনুধ। ব্যাকৃতঃ সোহন্যৈ ৫ 
কাব্যলক্ষণবিধায়িভিঃ | 
ততো নেহু প্রতন্যতে ॥৩ 
কেবলমনুদ্তে পুনর্বোপযোগমিতি । 
অনুবাদ 
তন্মধ্যে বাচ্য অর্থ প্রসিদ্ধ-উপম। প্রভৃতি নান৷ প্রকারের দ্বার। 
অন্যান্য লেখকগণ তাহার বনু প্রকারে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেবণ করিয়াছেন। 
(ন্তান্য লেখকগ্ণ কর্তৃক অথ ) কাব্য-লক্ষণ-কারিগণের দ্বারা । 
সেই কারণে এখানে তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্য। করা হইল না। 
কেবল প্রয়োজনমত পুনরুল্লেখ করা হইল । 
বাসুদেব 
অর্থের ছুইটি ভেদ থাকিলেও, তাহাদের মধ্যে বাচ্যার্থের কথা এই 
শ্রোকে সামান্য ভাবে উল্লিখিত হইল ! কারণ বাচ্যার্থ স্থপ্রসিদ্ধ। অন্যান্য 
আলংকারিকগণ -_-ভামহ দণ্তী প্রভৃতি--উপমাদি নানা অলংকারের 
বিচার-মুখে বাচ্যার্থের বিস্তৃত ও বহুধা আলোচনা করিয়াছেল। এজন্য 
এখানে তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইল না-_প্রয়োজনবশতঃ 
কেবলমাত্র পুনরুল্লিখিত হইল । 'প্রতগ্যতে' শব্দে “প্র' উপসর্গের দ্বার! 
ইহাই সূচিত হইয়াছে যে বাচ্যার্থ প্রসিদ্ধ ও স্থপরিচিত বলিয়! ইহার 
বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নাই; যাহা অভ্ঞাত বা অপেক্ষাকৃত 
স্্পপরিচিত তাহার কথাই বিশদভাবে আলোচিত হুইবে। 
লোচন-টাকা 
তত্রেতি। দ্বযংশত্বে সত্যপীত্যর্থঃ। প্রলিদ্ধ ইতি। বনিতাবদনোগ্তানেন্দু- 
দয়াদিলৌকিক এবেত্যর্থঃ | উপমার্দিভিঃ প্রকারৈঃ স ব্যাকৃতো বনহুধেতি সঙ্গতিঃ। 
অন্টৈরিতি কারিকাভাগং কাব্যেত্যাদিনা ব্যাচষ্টে। “ততো নেহ প্রতগ্তত, 
ইতি বিশেষগ্রতিষেধেন শেষাভ্যনুজ্ঞেতি দর্শয়তি--কেবলমগিত্যাদিন! 1৩১১। 


৩৬, ধন্াালোকঃ 


মুল 
১২। প্রতীয়মান পুনরন্যদেব 
বস্তত্তি বাণীষু মহাকবীনাম্‌। 
ঘত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং 
বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাস্থ ॥8 
প্রভীয়মানং পুনরন্যদেব বাচ্যাদ্‌ বস্তস্তি বাণীযু মহাকবীনাম্‌। যত্ত 
সহ্ধদয়-স্থ প্রপিদ্ধং প্রসিদ্ধেভ্যোহলংকৃতেভ্যঃ প্রতীতেভ্যো ব। অবয়বেভ্যো 
ব্যতিরিক্তত্বেন প্রকাশতে লাবণ্যমিবাঙ্গনাস্থ! যথা হি অজনান্ু 
লাবণ্যং পৃথউনিবর্ণযমাঁনং নিখিলাবয়বব্যতিরেকি কিমপ্যন্যাদেব সহদয়- 
লোচনামৃতং তত্বাস্তরং তদ্বদেব সোহর্থঃ ॥ 
অন্গবাদ 
আবার, মহাকবি্ণের বাণীতে অপর একটি বস্ত আছে £ তাহা 
রমণীগণের প্রসিদ্ধ দেহসৌম্ঠৰ হইতে অতিরিক্ত লাবণ্যের মত শোভা 
পাইয়। প্রকাশিত হয় । 
আবার মহাকবিদের বাণীতে বাচ্চ (অর্থ) হইতে পৃথক 
প্রতীয়মান (অথ) নামে অন্ত এক বস্ত অবশ্যই আছে। রমণীগণের 
লাবণ্য যেমন দেহ হইতে অতিরিক্তভাবে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ 
(প্রতীরমান অর্থ নাষে ) যাহ। আছে. সহ্ৃদয়গণের নিকট স্বপ্রসিদ্ধ 
সেই অর্থ প্রসিদ্ধ অলংকারসমূস্ হইতে পৃথকভাবে প্রতীত হইয়া 
প্রকাশিত হয়। যেমন রমণীগণের লাবণ্য পৃথগৃভাবে বর্ণনীয় 
সর্বাবযবাতিরিক্ত এমন একটি পৃথক বস্তু, বাহ। সহ্বদয়গণের নয্নাম্থৃত 
স্বতন্ত্র তন্বরূপে প্রতিভাত হয়, এই অর্থও তক্রপ। 
বান্থুদেব 
উদ্ধৃত কারিকায় ও বৃত্তিতে প্রতীয়মান অর্থ কিরূপ তাহা বলা 
হইতেছে । এখানে ধ্বনির লক্ষণ দেওয়া হইতেছে না, দৃষ্টান্তের দ্বারা 
তাহার ভাসমানত্‌ প্রদশিত হইয়াছে। 
লোচন টীকা 
অন্তদেব বন্ধিতি। পুনশশর্ষো বাচ্যািশেষস্তোতকঃ। তথ্যতিরিক্তং 
সারভূতং চেত্যর্ঘঃ । মহাঁকবীনামিতি বছুধচনমশেষবিষন্বব্যাপকত্বমাহ.। এতদতি- 
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কারিকায় উল্লিখিত পুনঃ শব্দের দ্বার! বুঝান হইয়াছে ষে বাচ্যার্থ 
হইতে প্রতীয়মান অর্থ পৃথক । ইহা! বাচ্যাতিরিক্ত ও কাব্যের জীবনী- 
ভূত ; “মহাকবীনামঠ শব্দে বহুবচনের প্রয়োগ ইহাই দেখাইতেছে যে 
ধ্বনির অশেষ বিষয়ে ব্যাপকত্ব আছে। 'প্রতীয়মানম শবের দ্বারা 
ইহা বুঝান হইল যে ধ্বনির অস্তিত্ব আছে ; কারণ যাহার অস্তিত্ব আছে 
তাহাই ভাসমান ব1 প্রতীয়মান হইতে পারে। অস্তিত্বহীন বস্তুর 
প্রকাশ হয় না। 

প্রসিদ্ধ-_-এই শবের দুইটি অর্থ--0১) ইহা সকলের বোধগম্য 
এবং (২) ইহা অলংকৃত ; এতদ্বার| সর্বপ্রতীতিত্ব ও অলংকৃতত্ব প্রদশিত 
হইল। “প্রসিদ্ধ হইতেছে সর্বজনবোধ্য বাচ্যার্থ। ইহা হইতেছে 
ধর্মী। বাচ্যার্থ হইতে পৃথক প্রতীয়মানের সহিত এই বাচ্যার্থ যুক্ত 
থাকে। যেমন লাবণ্যুক্ত রমণীর দেহের মাধ্যমেই তদ্যতিরিক্ত লাবণ্য 
প্রতিভাত হয়, সেইরূপ বাচ্যার্থের মাধ্যমেই প্রতীয়মান অর্থ 
প্রকাশিত হয়। | 


ধাস্তমানপ্রতীয়মানান্প্রাণিতকাব্যনিমাণনিপুণপ্রতিভাভাজনত্বেনৈব মহাকবি- 
ব্যপদেশো ভবতীতি ভাবঃ। যদেবংবিধমস্তি তপ্ভাতি। ন হাত্যস্তানতো 
ভানমুপপন্নম্‌; রজতাগ্ভপি নাত্যন্তমসভ্ভাতি। অনেন সত্বপ্রযুক্তং তাবস্তান- 
মিতি ভানাৎ সত্বমবগম্যতে। তেন যস্তাতি তদন্তি তথেতুযুক্তং ভবতি। তেনায়ং 
প্রয়োগার্থঃ প্রসিদ্ধং বাচ্যং ধন্সি, প্রতীয়মানেন ব্যতিরিক্তেন তদ্বৎ, তয়া 
ভাসমানত্বাৎ-_লাবণ্যোপেতাঙ্গনাঙ্গৎ। প্রসিদ্ধশব্বন্ত সর্বপ্রতীতত্বমলম্কৃতত্বং 
চার্থঃ। যত্তর্দিতি সর্বনামসমুদ্রাক়শ্চমৎকারসারতা গ্রকটীকরণার্থমব্যপদেস্থত্ব- 
মন্যোন্ঠসংবলনারূতং চাব্যতিরেকত্রমং দৃষ্টাস্তদাষ্টাস্তিকয়োদর্শয়তি | এতচ্চ কিমপি 
ইত্যাদিনা ব্যাচ্টে। লাবণ্য হি নামাবয়বসংশ্থানাভিব্যঙ্গ্যমবয়বব্যতিরিক্তৎ 
ধর্মাস্তরমেব | ন চাঁবয়বাঁনামেব নির্দোষতা ভূষণযোগো বা লাবণ্যম্‌। 
পৃথঙনির্বণ্মানকাণাদিদোষশুগ্তশরীরাবয়বযোগিষ্ঠামপ্যলঙ্কতায়ামপি লাবণ্া- 
শুন্ঠে়মিতি, অতথাতূতায়ামপি কল্যাশ্চিল্পবপ্যামৃতচন্জ্রিকের়মিতি সম্বদয়ানাং 
ব্যবহারাৎ। 

নু লাবণ্যং তাবদ্‌ ব্যতিরিক্তং প্রধিতম্। প্রতীর়মানং কিং তদিত্যেব ন 
জানীম+, দুরেতু ব্যৃতিরেকপ্রথেতি । তথা ভালমানত্বমলিদ্ধো হেতুরিত্যাশঙ্ক্য 
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কারিকায় “ঘণ্, এবং “তৎ'এই ছুইটি সর্বনাম প্রয়োগের দ্বারা 
দেখানো হইয়াছে যে দৃষ্টান্ত ( লাবণ্য ) এবং দার্টণস্তিকের (প্রতীয়মান 
অর্থ ) সংজ্ঞ! নির্দেশ কর! যায় না। পরস্পরের সংমিশ্রনজনিত ভ্রমের 
ফলেই লাবণ্যকে দেহ হইতে এবং প্রতীয়মান অর্থকে বাচ্যার্থ হইতে 
অভিন্ন মনে কর] হয়। 

বৃত্তিতে উল্লিখিত “কিম্‌ অপি অন্যদেব'__প্রভৃতির দ্বারা লাবণ্য এবং 
প্রতীয়মান অর্থের প্রাণ যে চমণ্কার বা আনন্দ-_তাহা বলা হইয়াছে । 

লাবণ্যমিবাঙ্গনাস্থ-_এই উপম। প্রয়োগের সার্থকতা এইরূপ £_ 

অবয়বসংস্থানের দ্বারা লাবণ্য প্রকাশিত হইলেও ইহা দেহাতিরিক্ত 
একটি নূতন ধর্ম__দেহের দোষশূম্যত| বা অঙ্গে অলংকারসংযোগ নহে ; 
কারণ নির্দোষদেহযুক্তা ও সাংলকারা রমণী লাবণ্যহীনা হইতে পারেন ; 
আবার অলংকারহীন1! নারীরও নয়মানন্দদায়ী লাবণ্য থাকিতে 
পারে। সেইরূপ গুণ ও অলংকার থাকিলেও কাব্য না হইতে পারে, 
আবার কেবলমাত্র ধবনি থাকিলেও কাব্য হইতে পারে। অতএব 


হর্থ ইত্যাদিন! স্বর্ূপং তন্তাভিধত্তে। সর্বেধু চেত্যার্দিনা চ ব্)তিরেকপ্রথাং 
সাংযিস্ততি। অত্র প্রতীয়মানন্ত তাবদ্‌ ছে ভেদৌ--লোকিকঃ কাব্যব্যাপারৈক- 
গোচরশ্চেতি। লৌকিকঃ ষঃ স্বশব্ববাচ্যতাং কদাচিদধিশেতে, স চ বিধিনিষেধা- 
ছ্নেকপ্রকারে। বস্তশবেনোচ্যতে । সোইপি দ্বিবিধ+_ষঃ পূর্বং কাপি বাক্যার্থেই- 
লক্কারতাবমুপমা দিরূপতয়ান্বভৃৎ, ইদানীং ত্বনলঙ্কাররূপ এবান্টাত্র গুণীভাবাভাবাৎ, 
স পূর্বপ্রত্যভিজ্ঞানবলাদলংকারধবনিরিতি ব্যপদিশ্ততে ব্রাঙ্গণশ্রমণন্তায়েশ। 
তদ্রপতাভাবেন তৃপলক্ষিতং বস্তমাত্রমুচ্যতে । মাত্রগ্রহণেন ছি রূপাস্তরং 
নিরাকৃতং। যস্ত ম্বপ্রেহপি ন স্বশব্ববাচ্যে ন লৌকিকব্যবহারপতিতঃ, 
কিং তু শব্দনমর্প্যমাণহদয়সংবাদনুন্দর-বিভাবাম্থুভাবসমুদিতপ্রাও.নিবিষ্টরত্যাদি- 
বাসনানুরাগন্থকুমার ঘসংবিদানন্দচর্বপাব্যাপার-রসনীয়রূপো রসঃ, স কাব্যব্যাপারৈ- 
কগোচরে! রসধবনিরিতি, স চ ধ্বনিরেবেতি, স এব মুখ্যতয়াত্মেতি। 

যদৃচে ভট্টনায়কেন_-'অংশত্বং ন রূপতা” ইতি তত্বত্বলঙ্কারধবহ্যোরেব যদি 
নামোপালস্তঃ বসধ্বনিস্ত তেনৈবাত্মতয়ালীকৃতঃ, রসচর্বগাত্মনস্তৃতীয়ন্তাংশস্যাভি- 
ধাভাবনাংশবয়োভীর্ত্বেন নির্ণয়াৎ, বন্বলঙ্কারধ্বন্তো রনধ্বনিপধ্যন্তত্বমেবেতি 
বয়মেব বক্ষ্যামন্তব্রেতাস্তাং তাবৎ 1১২ 
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ধ্বনি বা প্রতীয়মান অর্থ বাচ্যার্থ হইতে পৃথক ও তাহার অতিরিক্ত, 
ঘদিও বাচ্যার্থের মাধ্যমেই ধ্বনি প্রকাশিত হয়। 


মূল 
১৩। স হার্থো বাচ্যসামর্্যাক্ষিণ্তৎ বস্তমাত্রমলংকারা 
রসাদয়শ্চেত্যনেকপ্রভেদপ্রভিনো দর্শয়িষ্যতে। সর্বেধুচ তেষু 
প্রকারেধু তন্ত বাচ্যাদন্যত্বম। 
অনুবাদ 
নেই অর্থ যে বাচ্যাথের শক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া" বস্তমাত্র, 
অলংকারসমূহ ও রসাদি-_প্রভৃতি নানাভবে বিভিক্ত হয়--তাহা। পরে 
প্রদর্শিত হইবে; এবং নেই সমস্ত প্রকারেরই মধ্যে বাচ্যার্থ হইতে 
তাহার (প্রভীয়মান অর্থের ) বিভিন্ন (দেখা বাইবে)। 
বাস্থদেব 
অতঃপর বৃত্তিকার ধ্বনির তিনটি প্রভেদ- বস্তুধবনি, অলংকার-্ধবনি 
ও রসধ্বনির কথা উল্লেখ করিয়া তিনটিতেই ধ্বনির সাধারণ লক্ষণ 
করিতেছেন-_-বাচ্যাদন্যত্বম*-_ইহা৷ বাচ্যার্থ হইতে পৃথক। 


লোচন টাকা 
বাঢ্যসামর্থ্যাক্ষিগুমিতি ভোদত্রয়-ব্যাপকং সামান্থলক্ষণমূ। ষ্তপি হি ধবননং 
শব্সৈব্য ব্যাপারঃ, তথাপ্যর্থসামার্থ্ম্ত সহকারিণঃ সর্বন্রানপায়াাচ্যসামর্থ্যাক্ষিণ্ড- 
ত্বম। শবশক্তিমূলান্ুরণনব্যঙ্গ্যৎপ্যর্থসামর্থ)াদেব প্রতীয়মানাবগতিঠ, শবাশক্তিঃ 
কেবলমবাস্তরসহকারিণীতি বক্ষ্যামঃ ।১৩ 
লোচন টীকা 
দূরং বিভে্দবানিতি । বিধিনিষেধে বিরুদ্ধাবিতি ন কন্তচিদ্দপি বিমতিঃ। 
এতদর্থং প্রথমং তাবেব উদাহুরতি-_ 
ভ্রম ধানসিক বিশ্রন্ধঃ স শুনকোহ্গ্ভ মারিত সেন । 
গোষ্ণাবরীনদীকুললতা গহনবাসিন! দৃণ্তসিংহেন ॥ 
কন্তাশ্চিৎ সন্কেতস্থানং জীবিতসর্বস্বায়মানং ধা্সিকসঞ্চরণাত্তরায়দোষাত্বদ- 
বলুপ্যমানপল্লবকুনুমার্দিবিচ্ছারীকরণাচ্চ পরিল্রাতুমিয়মুক্তিঃ। তত্র শ্বতঃসিদ্ধমপি 
ভ্রমণং শ্বভয়েনাপোর্িতমিতি প্রতি প্রসবাত্মকো নিযোধাভাবপ্ধপঠ ন তু নিয়োগঃ 
প্রৈযাদিরূপোধ্ত্র বিধিঃ, অতিনর্গপ্রাপ্ত ফালয়োহায়, লোট। তত্র তাবতৃ- 


লে 
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কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রতীয়মান যে কি তাহাই তো! অজ্ঞাত ; 
মূল বস্তু জানা না থাকিলে তাহার ব্যতিরিক্তত্বের কথা! আসে না। 
সেই কারণে “স হার্থ £-_ ইত্যাদির দ্বারা লেখক প্রতীয়মানের স্বরূপ 
বলিতেছেন। “সর্বেষু চ তেষু প্রকারেষু” বলিয়! যে পরবর্তী বাক্য আছে, 
তাহাতে বাচ্যার্থ হইতে প্রতীয়মান অর্থের বিভিন্নতার কথা বলা 
হইয়াছে। 

সেই প্রতীয়মান অর্থ বাচ্যার্থের সামর্ঘ্যের দ্বার আক্ষিপ্ত হইয়৷ 
বস্তু, অলংকার ও রসাদিধবনি স্ষ্টি করে। তাহ] হইলে বস্ত-ধ্বনি, 

ংকার-ধ্বনি ও রসর্ধনি এই তিন প্রকার ধবনিরই সাধারণ লক্ষণ 
হইতেছে-_“বাচ্যসামর্ধ্যাক্ষিপ্তম্”-_এই শব্দটি। তাহা হইলে দেখ! 
যাইতেছে যে উক্ত তিনপ্রকার ধ্বনিই বাচ্যার্থের সামর্থ্যের দ্বার 
আঙ্ষিপ্ত। ধ্বনন-কার্ধ্য শব্দেরই ব্যাপার ; কিন্তু তাহাতে অর্থের শক্তির 
সহকারিতা সর্বদাই থাকে, কখনও নষ্ট হয় না ; সেই কারণে ধ্বনি সব 
সময়েই বাচ্য অর্থের শক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত হয়। শব্দশক্তিমূলক 
অনুরণনব্যঙ্গ্যে ইহ1 ঘটিয়া থাকে । সেই কারণেই বল! হইল 'বাচ্য- 
সামর্থ্যাক্ষিগুম ! 


ভাবয়ে! বিরোধাদ্‌ দ্বয়োস্তাবন্ন যুগপদ্বাচ্যতা, ন ক্রমেণ, বিরম্যব্যাপারাভাবাৎ। 
«বিশেষ্যং নাভিধা গচ্ছেৎ? ইত্যার্দিনাভিধাব্যাপারুস্ত বিরম্য ব্যাপারসংভবাভিধানাৎ। 

নন্ধু তাৎপর্যাশক্তিরপধ্যবসিতা বিবক্ষয়া দৃপ্তধান্সিকতদাদিপদার্থানন্বয়রূপ- 
ুখ্যার্থবাধবলেন বিরোধনিমিত্বয়া বিপরীতলক্ষপয়! চ বাক্যার্থীভূতনিষেধ- 
প্রতীতিমভিহিতান্বয়দূশা করোতি ইতি শব্বশক্তিমূল এব সোহর্থঃ। এবমনেনোক্ত- 
মিতি হি বাবহারঃ, তন্ন বাচ্যাতিরিক্তোইন্তোহর্থ ইতি। 

নৈতৎ? ত্রয়ো হত্র ব্যাপারাঃ সংবেগ্যস্তে--পদার্থেযু লামাডান্তি- 
ধাব্যাপারঃ, সঙয়াপেক্ষয়ার্থাৰগমনশভিহযভিধা । সময়শ্চ তাবত্যেব, ন বিশেযাংশে 
'আনস্ত্যাধ্যভিচারাচ্চৈকশ্ত । ততে! বিশেষরূপে বাক্যার্থে তাৎপধ্যশক্তিঃ পরম্পর'- 
ব্বিতে. সামান্তান্তান্তধাসিদ্বেবিশেষং গময়স্তি হি ইতিন্তায়াৎ। তত্র চ দ্বিতীয় 
রক্ষ্যায়াং ভ্রম ইতি বিধ্যতিরিক্তং ন কিঞ্চিৎ প্রতীয়তে, অন্বয়মাত্রক্তৈব 
'প্রীতিপন্নত্বাৎ।. ন হি 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'১ 'সিংছো বটুঃ, ইত্যত্র বথাম্বয় এৰ বুভূষণ 
.প্রতিহ্তে, যোগ্যতাবিরহাৎ; তথা তব ভ্রমণনিষেন্ধ1! নশ্বা সিংহেন হৃতঃ। 


প্রথমোদ্গোযোতঃ ৪১ 


বৃক্তিতে বল! হইয়াছে প্রতীয়মান অর্থের-_বস্তুমাত্র, অলংকারসমূহ 
ও রসাদি প্রভৃতি--বিবিধ বিভেদ আছে অর্থাৎ বস্তধবনি, অলংকারধবনি 
ও রসাদিধবনির নান! অবাস্তরভেদ আছে। এখন প্রতীয়মানের 
দুইটি প্রভেদ হইতে পারে-_লৌকিক ও কেবলমাত্র কাব্যব্যাপার- 
গোচর। লৌকিক প্রতীয়মান বিধি, নিষেধ প্রভৃতি নানা প্রকার 
ইইতে পারে । বস্ত' শবের দ্বারা এই সব লৌকিক বিধিনিষেধা দি 
বুঝায়। আবার বাচ্যত্ব অবস্থায় যাহাতে উপমাদ্দি রূপে অলংকারত্ব 
ছিল, ব্যঙ্গ্ত্ব অবস্থায় তাহাতে সেই অলংকারত্ব না থাকিলে, তাহা তখন 
বস্বুমাত্র বলিয়! কথিত হয়। “বস্থমাত্র' পদে "মাত্র" এই শব প্রয়োগ 
করিয়! বস্তুধধনি যে অলংকারধ্বনি নয় তাহ প্রমাণ কর! হইল। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে--প্রতীয়মান দুই প্রকারের হুইতে পারে 
লৌকিক ও কেবলমাত্রকাব্যব্যাপারগোচর। লৌকিক প্রতীয়মান 
কখন কখনও স্বশব্দ-বাচ্য হইতে পারে । কেবলমাত্র-কাব্যব্যাপার- 
গোচর “রস' কিন্তু কখনও স্বপ্পেও স্বশব্দবাচ্য ও লৌকিক ব্যবহারের 


ত্দিদানীং ভ্রমণনিষেধকাবণবৈকল্যাদ্‌ ভ্রমণং তবোচিতমিত্যন্বয়ন্ত কাচিৎ ক্ষতিঃ। 
অতএব মুখ্যার্থবাধ] নাত্র শঙ্ক্যেতি ন বিপরীতলক্ষণায়া অবসরঃ। 

ভবতু বাসৌ। তথাপি দ্বিতীয়স্থানসংক্রাস্ত তাবদসৌ নভবতি। তথা 
হি মুখ্যার্যবাধাষাং লক্ষাযাঃ প্ররুপ্তিঃ | বাধা চ বিব্োধপ্রতীতিরেব। ন চাত্র 
পদার্থানাং স্বাত্মনি বিরোধঃ। পরম্পরং বিরোধ ইতি চেখ_-নোহয়ং তত্্যন্থয়ে 
বিরোধঃ প্রত্যেয়ঃ | 

ন চাপ্রতিপন্েেহম্বয়ে বিরোধপ্রভীতিঃ, প্রতিপত্তিশ্চান্বয়ন্ত নাভিধাশক্ঞা, 
তন্তাঃ পদার্থপ্রতিপত্যপক্ষীণায়া বিরম্যাব্যাপারাৎ ইতি তাৎপর্যযশক্য্যবাম্বয়- 
প্রতিপতিঃ | 

নন্বেবং 'অঙ্গুল্যগ্রে করিবরশতম্; ইত্যত্রাপ্য্বয়প্রতীতিঃ শ্তাৎ। কিংন 
ভবত্যন্বয়প্রভীতিঃ দশদাডিমাপিবাক্যবৎ। কিন্তু প্রমাণাস্তরেণ সোহন্বয়ঃ 
প্রত্যক্ষার্দিনা বাধিতঃ-_ প্রতিপন্নোহপি শুক্তিকায়াং রজতমিবেতি তদবগমকারিণো 
বাক্যন্তা প্রামাণ্যম্‌। “সিংহো। মানবকঠ ইত্যনতর ছ্বিতীয়কক্ষানিবিষ্টতাৎপর্য)- 
শক্তি-সমপিতান্বয়বাথকোল্লাানস্তরমভিধাঁতাৎপ্যশক্তিতয়ব্যতিরিক্তা তাবৎ 
তৃতীয়ৈব শক্তিত্তত্বাধকবিধুরীকরণনিপুণা লক্ষণাভিধানা সমুল্লসতি। 


6২ ধবন্তালোকঃ 


অন্তগ্তি নহে। তাহা হইলে রস কি? আচার্য অভিনবগুপ্ত 
ইহার লক্ষণ করিয়াছেন__“শব্দ-সমপ্যমাণ-হৃদয়-সংবাদ-হুন্দর-বিভাবানু- 
ভাব-সমুদিত-প্রাঙনিবিষ্টরত্যাদি-বাসনানুরাগ-সুকুমার-স্বসংবিদানন্দ-চর্বণ- 
ব্যাপার-রসনীয়রূপে! রসঃ। 

[ “রস হচ্ছে নিজের আনন্দময় সম্থিতের (00801008989 ) 
আস্বাদরূপ একটি ব্যাপার। মনের পূর্বনিবিষ্ট রতি প্রভৃতি ভাবের বাসন! 
দ্বারা অনুরঞ্রিত হয়েই সম্থি আনন্দময় সৌকুমার্য প্রাপ্ত হয়। 
লৌকিক 'ভাবের”-কারণ ও “কার্য, কবির গ্রথিত শব্দে সমপিত হয়ে 
সকল হৃদয়ে সমবাদী যে মনোরম বিভাব ও অনুভাব রূপ প্রাপ্ত হয়, 
সেই বিভাব ও অনুভাবই কাব্যপাঠকের ভাবগুলিকে উদৃবুদ্ধ করে” ;_ 
ডঃ অতুল চন্দ্র গুপ্ত-_কাব্যজিজ্ঞাসা-_পৃঃ ১৫) 

নন্বেবং “সিংহে! বটু* ইত্যব্রাপি কাব্যরূপতা স্তাৎ ; ধবননলক্ষণত্তাত্মনোই- 
ত্রাণি সমনস্তরং বক্ষ্যমাণতয়] ভাবাৎ। নম্থ ঘটেইপি জীবব্যবহারঃ স্তাৎ) 
আত্মনো বিভুত্বেন তত্রাপি ভাবাৎ। শরীরস্ত খলু বিশিষ্টাধিষ্ঠানযুক্তস্ত 
সত্যাত্মনি জীবব্যবহারঃ, ন ষন্য কম্তচিদিতি চেৎ__গুণালঙ্কাবৌচিত্য-সুন্দরশব্দার্থ- 
শরীরন্ত সতি ধ্বননাখ্যাত্বমনি কাব্যরূপতাব্যবহারঃ। ন চাত্বনোইসারতা 
কাচিদিতি চ সমানম্‌। নটচবং ভক্তিরেব ধ্বনিঃ, ভক্তিছি লক্ষণাব্যাপার 
সতীয়কক্ষ্যানিবেশী। চতুর্থ্যাং তু কক্ষ্যায়াং ধ্বননব্যাপারঃ; তথা হি- 
ত্রিতয়সন্নিধৌ লক্ষণ! প্রবর্তত ইতি তাবস্তবস্ত এব বাদস্তি। তত্র মুখ্যার্থবাধা 
তাবৎ প্রত্যন্ষার্দিপ্রধাণান্তরমূলা । নিমিতং চ যদদভিধীয়তে সামীপ্যাদি তদপি 
প্রমাণাস্তরাবগম্যমেব | 

য্বিগং ঘোষন্তাতিপবিত্রত্বণীতগ হলেখ্যত্বাদিকং প্রয়োজনমশব্াস্তরবাচ্যং 
প্রমাপান্তরাপ্রতিপন্নম, বটোর্বা পরাক্রমাতিশয়শালিত্বং তত্র শব্ম্ত ন তাবন্ন 
ব্যাপারঃ। 

তথাহি তৎসামীপ্যাতন্র্মত্বানুমানমনৈকাস্তিকম্। সিংহশবাবাচ্যত্ং চ 
বটোরসিদ্ধমূ। অথ বত্র যত্রৈবং শব্দপ্রয়োগ স্তত্র তত্র তদ্বর্মযোগ ইত্যহসানম, 
তস্যাপি ব্যাণ্ডিগ্রহণকালে মৌলিকং প্রমাণাস্তরং বাচ্যম্ন চান্তি। নচ 
স্বৃতিরিয়ম্, অনমুভূতে তাযোগাৎ, নিয়মাপ্রতিপত্তে বক্ত.রেতদ্বিবক্ষিতমিত্য- 
ধ্যবসায়াভাব-প্রসঙ্গাচ্চেত্যন্তি ভাবদত্র শবন্তৈব ব্যাপারঃ । ব্যাপারশ্চ নাতিধাস্থা। 


প্রথমোদ্দেযোতঃ ৪৩ 


যেখানে বাচ্যার্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিগ্ত হইয়া এই রস 
ধ্বনিত হয় সেখানে রসধবনি হয়! স্পষ্টতঃই রসধবনি লৌকিক 
নহে, ইহা! 'কাব্যব্যাপারৈকগোঁচরঃ, | শ্রীমদভিনবগুগ্তপাদ বলেন-- 
এই রসই ধ্বনি, ইহাই মুখ্য,_ সেই কারণে ইহাই কাব্যের আত্মা। 
ভট্টনায়ক বলিয়াছে--ধ্বনির ভেদ যদিও স্বীকার করা যায়, তাহা! 
হইলে ইহাকে কাব্যের অঙ্গ (অংশ) বলিয়। স্বীকার করা যাইতে পারে, 
কাব্যরূপী বা 'কাব্য-আত্মা' বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ভট্নায়ক 
বলিয়াছেন__ 
ধ্বনির্নামাপরো৷ যোহসৌ ব্যাঁপারো ব্যগ্তনাতবকঃ। 
তথ্য সিদ্ধেংপি ভেদে, স্তাৎ কাব্যাঙ্গত্বং, ন রূপিতা | 
[ কাব্যাংশত্বং ন রূপতা৷ ইতি পাঠভেদঃ ] 





পম ও পপ সপ 


সময়াভাবাৎ। ন তাৎপর্য্যাত্বাঃ তন্তান্বয়প্রতীতাবেব পরিক্ষয়াৎ। ন লক্ষণাত্মা, 
উক্তাদেব ছেতোঃ স্থপদগতিত্বাভাবাৎ। তত্রাপি হি ক্খলদ্গতিত্বে পুনমু'খ্যার্থবাধা 
নিমিতং প্রয়োজনমিত্যনবস্থা স্তাৎ। অতএব যৎকেনচিল্লক্ষিতলক্ষণেতি নাম 
কূতং তথ্বযসনমাত্রমূ। তল্মাদভিধাতাত্পধ্যলক্ষণাব্য তিরিক্রশ্চতুর্থেহসে! ব্যাপারো 
ধ্বননগ্ঠে। তনব্যঞজনপ্রত্যায়নাবগমনাদিসোদরব্যপদেশ-নিরূপিতোহ্ভ্যুপগন্তব্যঃ | যন্্- 
ক্ষ্যতি-- 
“মুখ্যাং বৃত্তিং পরিত্যজ্য গুণবৃত্যার্থদর্শনম্‌ । 
যহুদ্দিশ্য ফলং তত্র শবে! নৈব ব্খলদগতিঃ ॥ 
তেন সময়াপেক্ষা ব।চ্যাবগমনশক্তিরভিধাশক্তিঃ ৷ তদন্থানুপপত্তি সহায়ার্থা- 
ববোধনশক্তিস্তাৎপর্য্যশক্তিঃ। মুখ্যার্থবাধাদদিসহকাধ্যপেক্ষার্থপ্রতিভাসনশক্তি 
লক্ষণাশক্তিঃ। তঙচ্ছক্তিত্রয়োপজনিতার্থাবগমমূলজাততত্প্রহিভাসপবিভ্রিত-প্রতি 
পতৃপ্রতিভাসহার্ার্থভ্োতনশক্তিধ্বননব্যাপারঃ; স চ প্রাগুতং ব্যাপারত্রয়ং 
হকুর্বন্‌ প্রধানভূতঃ কাব্যাত্মেত্যাশয়েন নিষেধপ্রমুখতয়! চ প্রয়োজন বিষয়োধপি 
নিষেধবিষয় ইত্যুক্তম্‌। 
অস্থযপগমমাত্রেণ চৈতদুক্তমূ: ন ত্বত্র লক্ষণা, অত্যন্ততিরস্কারান্তসংক্রমণ- 
যোরভাবাৎ। ন হৃর্থশক্রিমূলোইস্ত। ব্যাপারঃ। সহকারিভেদাচ্চ শক্তিভেদঃ স্পষ্ট 
এব, বথা তন্তৈব শবন্ত ব্যাপ্রিস্বত্যাদিসহকুতস্য বিবক্ষাবগতাবন্থমাপকত্বব্যাপারঃ। 
এবমভিহিতান্বয়বাদিনামিয়দনপহৃবনীয়ম্‌। 


৪৪ ধবন্ঠালোকঃ 


যদি রসধবনিই কাব্যের আত্মা হয়, তাহা হইলে বস্তুধধনি ও 
অলংকারধবনির গতি কি হইবে? তাহারা অংশ ন! অংশী, কাব্যের 
আত্মা না দেহ? অভিনবগুগ্পাঁদ বলিলেন-_ আপাতদৃষ্টিতে মনে 
হইতে পারে, তাহারা কাব্যের অঙ্জ। কিন্তু বস্তধ্বনি ও অলংকার 


যোইপ্যন্থিতাভিধানবাদী 'যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ: ইতি হৃদয়ে গ্রহীত্বা শর- 
বদভিধাব্যাপারমেব দীর্ঘদীর্ঘমিছতি, তশ্ত যদি দীর্ঘে। ব্যাপার স্তদেকোহসাবিতি 
কুতঃ?  ভিন্নবিষয়ত্বাৎ।  অথাঁনেকোহসোঁ ? তদ্বিষয়সহকারিভেদাঁদ- 
সজাতীয় এব যুক্তঃ|। সজাতীয়ে চ কাধ্যে বিরম্যব্যাপারঃ শব্বকর্ম-বুদ্ধ্যাদীনাং 
পদ্দার্থবিতিনিষিদ্ধঃ। অসজাতীয়ে চান্মন্নয় এব | 

অথ যোইসৌ চতুর্থকক্ষানিবিষ্টোইর্থঃ, স এব ঝটিতি বাক্যেনাভিধীয়ত ইত্যেবং- 
বিধং দীর্ঘদীর্ঘত্বং বিবক্ষিতম্‌, তহি তত্র সঙ্কেতাকরণাৎ কথং সাক্ষাত্প্রতিপত্তিঃ | 
নিমিত্বেযু সক্কেতঃ নৈমিত্তিকত্বসাবর্থঃ সঙ্কেতানপেক্ষ এবেতি চেৎ-_-পশ্যত শ্রোত্রি 
যন্তোক্তি-কৌশলম্। যো হাসৌ পর্যস্তকক্ষাভাগ্যর্থ; প্রথমং প্রতী তিপথমবতীর্ণঃ, 
তন্ত পশ্চান্তনাঃ পদার্থাবগমাঃ নিমিত্তিভাবং গচ্ছস্তীতি-_নূনং মীমাংসকন্ত 
প্রপৌত্রং প্রতি নৈমিত্তিকত্বমভিমতম্‌। অথোচ্যতে-_পূর্বং তত্র সন্কেতগ্রহণ- 
সংস্কৃতন্ত তথ! প্রতিপত্তির্ভবতীত্যমুয়া বস্তশ্িত্য! নিমিত্তত্বং পদার্থানাম্‌, তহি 
তদমুসরণোপযোগি ন কিঞ্চিদপুক্তং স্তাৎ। ন চাপি প্রাকৃপদার্থেযু সঙ্কেত" 
গ্রহণং বৃত্তমূ, অন্বিতাঁনামেব সর্বদা প্রয়োগাৎ। আবাপোদ্বাপাভ্যাং তথাভাব 
ইতি চেত_ _সক্কেতঃ পদার্থমাত্র এবেত্যত্যুপগমে পাশ্চাত্যৈব বিশেষ প্রতীতিঃ। 


অথোঁচ্যতে-_দৃষ্টেব ঝটিতি তাৎপর্য্যপ্রতিপত্তিঃ কিমত্র কুর্ম ইতি। তরদিদং 

বয়মপি ন নাঙ্গীকুর্মঃ | যদ্ক্ষ্যামঃ-_ 

তদ্বৎ সচেতসাং সোইর্থে! বাক্যার্থবিমুখাত্মনাম্‌ । 

বুদ্ধো তত্বাবভাসিন্টাং ঝটিত্যেবাবভাসতে ॥ ইতি ॥ 
কিং তু সাতিশয়াহুশীলনাভ্যাসানত্র সম্ভাব্যমানোইপি ক্রমঃ সজা তীয়তত্বিকল্প- 
পরম্পরানুদয়াদভ্যন্তবিষয়ব্যাপ্তিসময়স্থৃতিক্রমবন্না সংবেছত ইতি । নিমিত্তি- 
নৈমিত্িকভাবশ্টাবস্তাশ্রয়ণীয়ঃ, অন্তথ! গৌণলাক্ষণিকয়োমুখ্যাদ্‌ ভেদঃ' “শ্রুতি- 
বিঙ্গাদি-প্রমাণ্যটক্ত পারদৌর্বল্যমঠ ইত্যাদি প্রক্রিয়াবিখাতঃ, নিমিত্ততা- 
 বৈচিত্র্েনৈবাস্তাঃ সমধিতত্বাৎ। নিষিত্ততাবৈচিত্রে চাভ্যুপগতে কিমপরমস্মাশ্ব- 
হুয়া । যেংপ্যবিভক্তং স্ফোটং বাক্যং তদর্থং চাহু% তৈবপ্যব্দ্ধাপদপতিতৈঃ 
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ধ্নিও যে রসধ্বনিতেই বিশ্রীন্তি লাভ করে-__-তাহ! পরে প্রদশিত হইবে। 
অভিনবগুপ্ত পাদ বলিতেছেন-_-ভট্রনায়কও রসধ্বনিকেই কাব্যের আত্মা 
বলিয়া স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন। কারণ তিনি সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন 
ঘষে অভিধা ও ভাবনা নামক দুইটি অংশ অতিক্রম করিয়া ভোগীকরণ 
বা রসচর্বণ! নামক তৃতীয় অংশে উপনীত হওয়া যায়| 





সর্বেয়মন্ুনরণীয়া প্রক্রিয়া । তদুত্তীর্ণত্বে হু সর্বং পরমেশ্বরাদয়ং ব্রঙ্গেত্যেম্বচ্ছান্ত্র- 
কারেণ ন ন বিদ্দিতং তব্বালোকগ্রস্থং বিরচয়তেত্যান্তাম ৷ 

যত, ভট্টনায়কেনোক্তমু-_ইহ দৃগুসিংহাদি পদপ্রয়োগে চ ধান্সিকপদপ্রয়োগে 
চ ভয়ানকরসাবেশরুতৈব পিষেধাবগতিঃ তদীয় ভীরুবীরত্বপ্রকৃতিনিয়মাবগমমস্ত- 
রেনৈকান্ততে৷ নিষেধাবগতা/ভাবাদ্িতি তগ্ন কেবলার্থসামর্থনিষেধাবগতেনিমিত- 
মিতি। তত্রোচ্যতে--কেনোক্তমেতৎ  “বক্তৃপ্রতিপত্বিশেষাবগমবিরহেণ, 
শব্ধগতধবণনব্যাপারবিহরেণ চ নিষেধাবগতিঃ' ইতি | প্রতিপত্তপ্রতিভাসহকা রিত্বং 
হান্মভির্দ্যোতনম্ত প্রাণবেনোক্তন্।  ভবানকরসাধেশশ্চ ন নিবার্ধ্যতে, তস্ত 
ভয়মাব্রোৎপন্তযত্যুণগমাৎ। প্রতিপওশ্চ রলাবেশো রসাভিব্যক্ত্যিব ৷ রসশ্চ ব্যঙ্য 
এব, তন্ত চ শর্দবাচাত্বং তেনাপি নোপগতমিতি ব্যঙ্গযত্বমেব। প্রতিপত্তরপি 
রূলাবেশো ন নিয়তঃ, ন হযসৌ নিয়মেন ভীরুধ।মিকসব্রহ্ষগারী-সহৃদয়ঃ | অথ ভরদ্‌- 
বিশেষোহপি সহকারী কল্লযতে, তহি বন্তু প্রতিপত্ত প্রতিভা প্রাণিতো! ধ্বননব্যাপারঃ 
কিং ন সহতে। কিং চ বস্তদবশিং দূষয়তা রসধ্বনি ্তদনুগ্রাহকঃ সমধ্থ্যত ইতি 
সুষ্ঠতরাং ধ্বনিধবংপোহয়ম্‌। ষদাহ -“ক্রোধোহপি দেবহ্ত বরেণ তুল্যঃ* ইতি । অথ 
রসন্তৈবেয়তা প্রাধান্তমুক্তম্‌) তত কো ন সহতে । অথ বস্তম[ত্রধবনেরেত ছুদাহর ণং 
ন যুক্তমিত্যুচ্যতে, তথাপি কাব্যোদাহরণত্বাদ্‌ দ্বাবপযত্র ধ্বনী স্তঃ কো দোষঃ। 
যদি তু রসান্থবেধেন বিনা ন তুষ)তি, তত ভয়ানকরসানুবেধো নাত্র সহদয়হৃদয়দর্পণ+ 
মধ্যান্তে, অপি তু উক্তনীত্যা সম্তোগাভিলাধবিভাবসক্কেতস্থানোচিতবিশিষ্টকাক্কাস্ত- 
মুভাবশবলনোদিতশৃঙ্গাররসান্থবেধঃ | রসস্তালৌকিকত্বাত্বাবন্মাত্রাদেব চানবগমাৎ 
প্রথমং নিধিবাদসিদ্ধ-বিবিক্তবিধিনিষেধপ্রদর্শনাভিপ্রায়েণ চৈতঘস্তধবনেরুদাহরণং- 
দত্তম্‌। 

বস্ত ধ্বনিব্যাখ্যানোগ্যতস্তাৎপর্ধযশক্তিমেব বিবক্ষাহচকত্বমেৰ বা ধবননমবোচৎ 
সনান্মাকং হৃদয়মাবর্জয়তি । যদাছঃ---'ভিয়রুচিহিলোক£ ইতি। তদেতদাগ্রে 
যথাষথং প্রতনিধ্যাম ইত্যান্তাং তাবৎ । ভ্রমেতি।' অতি্ষ্টোহলি প্রাপ্ত 
জরমণকালঃ ৷ ধান্িকেতি। কুহ্মাহ্যপকরণার্থং যুক্তং তে ভ্রমণম। বিশ্রু ইতি: 


৪8৬ ধন্ঠটালোকঃ 


মূল 
১৪। তথ! হিআগ্ভন্তাবৎ প্রভেছে। বাচ্যাদ, দুরং বিভেদবান্‌। 
সহি কদাচিদ্‌ বাচ্যে বিধিরূপে প্রতিষেধরূপঃ। যথাঁ_ 
ভম ধন্মিঅ বিসথে! সে। সুণও অজ্জ মারিও দেণ। 
গোলাণঈ-কচ্ছ-কুড়ঙ্গবাসিন! দরিঅসীহেণ | 
[ ভ্রম ধামিক বিশ্রকঃ স শুনকোহগ্ মারিতস্তেন। 
গোদাবরীনদীকুললতাগহনবাসিন! দৃপ্তসিংহেন-__সং ] 
অন্ধবাদ 
ইহ| বলা যায় যে প্রথম প্রকারের ভেদ (অথণ বস্তধবনি ) বাচ্য 
অর্থ হইতে বছুদুরে অবস্থিত। তাহ। কখনও বাচ্যে বিধিরূপে 
থাকিলেও নিষেধরূপে ব্যক্ত হয় । ৫বমন-_ 
হে ধান্িক। তুমি নিশ্চিন্ত হই! ভ্রমণ কর। সেই গোদাবরী- 
নদী-ভীরস্থ লতাকুঞ্জবাপী কুকুরটি দেই দৃপ্ত সিংহের দ্বার নিহত 
হুইয়াছে। 
বান্গদেব 
অতঃপর বস্তবধবনির সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ত হুইতেছে। 
প্রতীয়মান অর্থের তিনটি ভেদের মধ্যে আদি বা প্রথম ভেদ হইতেছে 
বন্ত-ধবনি। বৃত্তিকার বলিতেছেন ইহা! বাচ্য অর্থ হইতে বহুদূরে 
অবস্থিত এবং উদাহরণ দ্বার তাহার বক্তব্যকে দৃঢ়ীভূত করিতেছেন । 
যে গাথাটি উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে, সেটি হালের গাথা- 
সপ্তশতী হইতে গৃহীত। কোন রমণীর সংকেতম্থান (প্রিয়মিলনস্থান ) 
কোন ধামিকের সঞ্চরণবশতঃ অন্তরায়যুক্ত হইয়াছিল। রমণীটি 


শঙ্কাকারণবৈকল্যাৎ। ন ইতি যন্তে ভয়গ্রকল্প্রামঙ্গললতিকামকৃত ৷ অস্ভেতি। দিষ্টযা 
বর্ধস ইত্যর্থ। মারিত ইতি পুনরন্তাহথানম্‌। তেনেতি। যঃ পূর্বং কর্ণোপ- 
ক'ণিকয়া ত্বয়াপ্যাকগিতো! গোদাবরীকচ্ছগহনে প্রতিবসতীতি। পূর্বমেব হি-_ 
তত্রক্ষায়ৈ তত্ুয়োপশ্রাবিভোহসে!, স চাধুনা তু দৃণ্তত্বান্ততো৷ গহন।ন্লিঃসরতীতি 
প্রপিদ্ধগোাবরীতীরপরিসরান্থলরণমপি তাবৎ কথাশেষীভৃতং কা কথা 
তান্তাগহলগ্রবেশশগ্জয়েতি ভাবঃ 1১৪ 


প্রথমোদ্দ্যোতঃ ৪ল 


জানিত ষে সেই ধামিক কুকুরকে ভয় করে। ধাগিকটি যাহাতে 
ংকেত স্থানে না আসে সেই উদ্দেশ্যে রমণীটি ধামিককে বলিল-_“হে 
ধামিক, গোদাবরীনদীতীরস্থ যে লতাকুপ্রে তুমি পুষ্পচয়ন করিতে, 
সেখানে যে কুকুরটি ছিল, সেই কুকুরটি সিংহ কর্তৃক নিহত হইয়াছে । 
কুকুরের ভয় আর নাই, অতএব তুমি এখন নিশ্চিন্তচিত্তে সেখানে 
ভ্রমণ করিতে পার'। এখানে রমণীর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ; যে কুকুরকে ভয় 
করে সেযে সিংহের ভয়ে সংকেতস্থানে আর যাইবে না ইহা নিশ্চিত ; 
অতএব এখানে ভ্রমণ-নিষেধই উদ্দেশ্য এবং ভ্রমণ-বিধির ছলে ভ্রমণ 
নিষেধরূপ বস্তু ধ্বনিত হইয়াছে । 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে উপরোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় ধ্বনিপ্রসঙ্গ 
আসিবে কেন? অভিধা, তাৎপর্য্য বা লক্ষণাশক্তির সাহায্যে কি 
উপরোক্ত শ্লোকটির অর্থ বুঝ। যাইবে না? 

অভিধ। পদের সাধারণ অর্থ বুঝায় । কোন একটি সংকেত নির্দেশ 
করাই হইতেছে অভিধার কাধ্য। অভিধা কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ 
করিতে পারে না। “সকৃত্প্রযুক্তশব্স্য বিরম্যব্যাপারানুপপত্তিঃ এই 
স্ায়ানুসারে অভিধা সংকেতিত অর্থ অর্থাৎ ভ্রমণ কর" ইহা বুঝাইয়া 
শেষ হইতেছে । অভিধার দ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থ "ভ্রমণ করিও না" বুঝান 
যাইবে না। প্রাভাকর-মীমাংসকগণ ( অন্বিতাভিধানবাদিগণ ) বলেন 
“যত্পরঃ শব্দঃ স শবার্থ£' অর্থাৎ যাহা বুঝাইতে শব্দ ব্যবহৃত হয়, 
তাহাই শব্দের অর্থ ; এই যুক্তিতে এখানে অভিধার সাহায্যে অর্থগ্রহণ 
কর] যাইতে পারে । ইহাদের মতে অভিধাব্যাপার'টাই শরের মত 


লোচন টীক৷ 
অন্ত] ইতি। 
শ্বশ্রুরত্র শেতে অথব! নিমজ্জতি অত্রাহুং দিবসকং গ্রলোকয়। 
ম! পথিক রাত্রন্ধ শব্যায়ামাবয়ে!ঃ শারিষাঃ ॥ 
মহ ইতি নিপাতোহনেকার্থবৃত্তিরত্রাবয়োরিত্যর্থে ন তু মমেতি। এবং হি 
বিশেষবচনমেব শঙ্কাকারি ভবেদিতি প্রচ্ছন্নাভ্যুপগমো ন ন্তাৎ। কাংচিৎ 
প্রোধিতপতিকাং ত্বরুণীমবলোকয প্রবৃদ্ধনদনাস্থরঃ সংপন্নঃ পাস্থোংণেন 


৪৯ ধচ্ভালোকঃ 
ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া! উদ্দিষ্ট অর্থকে স্পর্শ ও স্পট করে। 
তদুন্তরে অভিনবগুপ্ত বলেন ষে বিষয়ের বিভিন্নতাবশতঃ”ইহ! একটিমাত্র 
ব্যাপার নহে, বিষয় ও সহকারীভেদের জন্য ইহা একজাতীয় নহে। 
আবার অভিধামূলক সংকেত ন। থাকায় অভিধাব্যাপারের দীর্থ-দীর্ঘত্ব 
(যাহ! বিবক্ষিত হইয়াছে বলা হইতেছে ), তাহার সাক্ষাৎ প্রতীতিই 
হইতে পারে না। স্থতরাং এক্ষেত্রে অভিধাশক্তির অবকাশ নাই, 
অস্থিতাভিধানবাদিগণের মতও গ্রাহা নহে। 

এখন দেখ] যাক, ভাতপর্যযশক্তির প্রয়োগ করিয়া শ্লোকটির উদ্দিষ্ট 
অর্থ লাভ কর] যায় কিনা। অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলিতে পারেন-_- 
গাঁথায় ব্যবহৃত “দৃপ্ত” ধাগিক' ও তদ* শব্দের অন্বয় সম্ভব নহে? ; আবার 
রমণীর বলিবার উদ্দেশ্য _ভ্রমণ-নিষেধ', | স্তরাং এই উভয় কারণেই 
বিপরীত লক্ষণার দ্বার তাশপর্যাশক্তিই বাক্যের ভ্রমণ করিও না” _-এই 
নিষেধাত্বক অর্থ বুঝাইতে পারে। তাৎপর্ধযশক্তি অন্বয় করিতেই 
নিজের শক্তি হারায় না; স্থৃতরাঁং এখানে শব্বশক্তির সাহায্যেই অর্থ- 
লাভ হইতে পারে ; এখানে বাচাতিরিক্ত কোন অর্থ নাই । 

শ্লীমদভিনবগুপ্তবাদ অভি হিতান্বয়বাদিগণের এই অভিমতও গ্রহণ 
করেন নাই। অভিধা শব্দের সাধারণ অর্থ প্রকাশ করে। বিশেষ অর্থ 
বোধের জন্য তাৎপর্্যশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। স্ুতরাং 
তাতপধ্যশক্তি অন্বয়-সিদ্ধিতে সাহাধ্য করে। অ্বয়প্রতীতি হইলেই 
তাুপর্্যশক্তির নাশ হয়। এই গাথার ক্ষেত্রে তাৎপধ্যশক্ির প্রয়োগ 
করিলে গাথাটির একটি স্থসঙ্গত অর্থ পাওয়া যাইতে পারে; সেই অর্থ 


নিষেধদ্ধারেণ তগ়াভ্যুপগত ইতি নিষেধাভাবোহ্ত্র বিধিঃ | নতু নিমন্ত্রণবূপোহ- 
প্রবৃত্তপ্রবর্তনাম্বভাবঃ সৌভাগ্যাভিমানখণ্ডনাপ্রসঙ্কাৎ। অতএব রাত্র্যন্ধেতি 
সমুচিতসময়লংভাব্যমানবিকারাকুলিতত্বং ধ্বনিতম্‌। ভাবতদভাবয়োশ্চ সাক্ষা- 
ছিরোধাদ্ধাচ্যাত্বঙ্যন্ত প্ছুটমেবান্তত্বম্‌। 

. ষত্বাছ ভটনাপনকঃ-_'অহমিত্যভিনয়বিশেষেণাত্মদশাবেদনাচ্ছাবামেতদ্পীতি | 
'তত্রাহনিতি "শব্ন্ত তাবন্নায়ং সাক্ষাদর্থঃ | কাকাদিসহায়স্ত চ তাবতিধধননমেব 
ব্যাপান্ব. ইতি  ধ্বনেভবণমেতৎ। অভ্তেতি প্রযদ্নেনানিভূতনংভোগপরিহারঃ। 


প্রথমোদোযাতঃ ৪৯ 


হইল- জ্রমণে বাধাস্ষ্টিকারী কুকুরটি নিহত হইয়াছে, অতএব তুমি 
নিশ্চিন্তে ভ্রমণ কর ; তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ঘষে অর্থের দ্বিতীয় 
কক্ষ্যা অর্থাৎ তাৎপর্য্যশক্তির দ্বার উদ্দিষ্ট অর্থ 'ভ্রমণনিষেধ'_-পাওয়া 
যাইতেছে না। 

অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলিতে পারেন এখানে বিপরীতলক্ষণার 
দ্বারা তাত্পধ্যশক্তি উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিবে । তহুত্তরে শ্রীমদভি- 
নবগুপ্ত বলেন- এক্ষেত্রে বিপরীতলক্ষণার কোন অবকাশ নাই। 
মুখ্যার্থের বাথা হইলে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এখানে 
'ভ্রমণনিষেধের কারণ দুরীভূত হওয়ায় ভ্রমণ কর”_এই অর্থগ্রহণে 
কোন বাধা ন। থাকায় বিপরীতলক্ষণার কোন অবসর নাই । আবার 
বিপরীতলক্ষণা হইলেও সেই বিপরীতলক্ষণা অর্থের দ্বিতীয় কক্ষ্য। 
অর্থাৎ তাুপর্য্যশক্তিতে থাকিয়! হইবে না। কারণ ভক্তি বা লক্ষণা 
হইতেছে অর্থের তৃতীয় কক্ষ্যা; অতএব বিপরীতলক্ষণার দ্বারা তাশুপর্য্য- 
শক্তিই গাথাটির উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিতে পারে-_-অভিহিতান্বয়বাদি- 
গণের এই যুক্তি অসিদ্ধ। 

এখানে যে লক্ষণা শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা যাইবে না তাহা 
উপযুক্ত আলোচনাতেই স্থম্প্ট। যেহেতু মুখ্যার্থ-গ্রহণেও কোনও 
বিরোধ-প্রতীতি নাই, সেহেতু লক্ষণার অবকাশই নাই। 

স্বতরাং বর্তমান ক্ষেত্রে-__-অভিধা, তাণপর্য্য, ও লক্ষণা-_এই তিনটি 
শক্তিই উদ্দিষ্ট অর্থপ্রকাশে সাহায্য করিতে পারিতেছে না। অতএব 
অর্থের চতুর্থ কক্ষ্যাস্থিত ধিবনন” ব্যাপারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
হইতেছে | এই ধবনন (গ্োতন, ব্যঞ্জন, প্রত্যায়ন, অবগমন-_প্রভৃতি শব 
সমার্থক) ব্যাপার উদ্ভুত হয় অভিধা,তাণুপর্ধ্য ও লক্ষণা__এই তিন শক্তির 
দ্বারা অবগত অর্থ হইতে, তাহারই প্রকাশের দ্বারা ইহা পবিভ্রিত হয় 
এবং এই অর্থবোধ সাহাধ্য পায় প্রতিপত্তার প্রতিভার নিকট হুইতে। 


অথ যগ্ভপি ভাবানম্মদনশরা লারদীর্ধমাণহদয় উপেক্ষিতৃং ন যুক্তঃ, তথাপি কিং 

করোমি পাপো দিবসকোহয়মন্ুচিতত্বৎ কুৎলিতোইয়মিত্যর্থ £। প্রারূতে 

পুধনপুংসকযোরনিয়মঃ| ন চ সর্বনা ত্বামুপেক্ষে, যতোইব্রৈবাহং তংগ্রলোকয 
| 


ধ্বহ্যালোকঃ 


এই ধ্বনি পূর্বোস্ত অভিধা, তাৎপর্য ও লক্ষণা-- এই তিনটি শক্তির 
কার্যযকে হীন করিয়! নিজে প্রাধান্য লাভ করে এবং সেই কারণেই 
ইহাকে কাব্যের আত্মা বলা হয়। উল্লিখিত গাথার বিষয় হইতেছে 
ংকেতস্থানকে জনহীন কর]; সেই প্রয়োজন সিদ্ধ কর! হইয়াছে নিষেধ- 
প্রতীতির দ্বারা ; সেই কারণে ইহ] নিষেধরূপেই প্রকাশিত হইয়াছে । 


মূল 
১৫। ক'চদ, বাচ্যে প্রতিষেধরূপে বিধিরূপো যথা 
অতন্ত। এথ নিমজ্জই এখ অহং দিঅসঅং পলোএছি। 
মা পহিঅ রত্তিঅদ্ধঅ সেজ্জাএ মহ নিমজ্জিহিসি। 
[ সং ঃ- শ্বারত্র শেতে (নিমজ্জতি) অত্রাহৎ দিবসকং প্রলোকয়। 
ম! পথিক রাত্রযন্ধ ! শষ্যায়ামাবয়োঃ শায়িষ্ঠা |] 
অনুবাদ 
কখনও কখনও কাব্যে নিবেধরূপ থাকিলেও বিধিবূপে প্রতিভাত 
হয় । যথা-_ 
এখানে শ্বজ্জামাত! শয়ন করেন (নিদ্রামগ্ন থাকেন) ঃ এখানে আমি 
( শয়ন করি )। দিবাভাগে ভাল করিয়। দেখিয়া রাখ । হে রাত্র্ন্ধ 
পথিক। তুমি আমাদের শব্যায় শয়ন করিও ন1। 
বাস্থদেব 
উদ্ধৃত উদাহরণের সাহায্যে দ্বিতীয় প্রকারের বস্তধ্বনি প্রদশিত 
হইতেছে । কোন প্রোধিতভর্তৃক1 তরুণীকে দেখিয়া কোন ধনী পথিক 
কামাতুর হইলে এই নিষেধের দ্বার1 তরুণী তাহাকে উপভোগের আমন্ত্র 
জানাইতেছে। এখানে বিধি হইতেছে নিষেধের অভাব। 
উদ্ধৃত উদাহরণে, অন্তা' পদের দ্বার! ইহাই বুঝান হইয়াছে যে এখানে 
নিভৃত-সম্তোগ সম্ভব নয়। 'অত্রাহং দিবসকং প্রলোকয়” এই অংশের 
ফ্চোতনা হইতেছে--“মদনশরে বিদ্ধ তোমাকে উপেক্ষা! কর] অনুচিত 


পপ | এবার আজ 











নান্ততোহহং গচ্ছামি, তদন্তোন্তবদনাবলোকনবিনোদেন দিনং তাবদতিবাহয়াব 
ইত্যর্ঘঃ। প্রতিপরমাত্রায়াং চ রাত্রাবন্ধীতৃতে মদীয়ায়াং শব্যায়াং মা প্লিবঃ, অপিতু 
নিভৃতঙিভ্বতমেবাত্ীভিধাঁননিকটকণ্টকনিদ্রান্বেষণপূর্বক মিতীয়দত্র ধ্বন্ততে 1১৫ 


প্রথমোঙ্গ্যোতঃ ১ 


হইলেও ইহ]! দিবাভাগ, দিবাভাগে সম্ভোগ অনুচিত | তবে দেখিয়া 
রাখ--আমি এখানেই আছি। আমরা পরস্পরের মুখাবলোকনের দ্বার! 
দিবাভাগে চিত্তবিনৌদন করিব। রাত্যন্ধ' পদের দ্বার নায়কের 
কামাকুলতা বুঝান হইয়াছে এবং সংকেত করা হইয়াছে যে রাত্রি হওয়া 
মাত্রই ষেন কামাকুলতাবশতঃ অন্ধ হইয়া! আমার শয্যায় আসিও ন1। 
নিকটে কণ্টকের মত শাশুড়ী নিব্রিত হইয়াছেন কিন! ভালভাবে বুবিষ়্া 
তবে আসিও।” 


মূল 
১৬। ক্কচিণ বাচ্যে বিধির।পেহনু ভয়রূপো! বথা_ 
বচ্চ মহ ব্বিঅ এব্ষেই হোস্ত নীসাসরোই অব্বাইৎ | 
মা তুম্বা বি তীঅ বিণ! দকধিন্ন ইঅস্ম জামন্ত॥ 
[ সং? ব্রজ মমৈবৈকণ্য। ভবন্ত নিঃশ্বাসরোদিতব্যানি | 
ম! তবাপি তর! বিনা দাক্ষিণ্যহতস্য জনিষত ] 
অনুবাদ 
কখনও কখনও বাচ্যে বিধিরূপ থাকিলেও ব্যঙ্যার্থে কোন অর্থ ই 
(বিধি বা নিবেধ) প্রকাশিত হয় না । বথা-_- 
তুমি চলিয়। বাও। দীর্ঘশ্বাস ও রোদন আমার একার ভাগ্যেই 
থাকুক! তোমার দাক্ষিণ্য আজ বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহার 
অভাবে তোমারও যেন এই দশ! নাহয় । 
| বাসুদেব 
এখানে ত্বার এক প্রকারের বস্তুধবনির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে । 
ধদিও নির্দেশ আছে ('ব্রজ_-যাও ), তবুও ইহা নির্দেশও বুঝাইতেছে 
না, নির্দেশের অভাবও বুঝাইতেছে না (বিধি ও নিষেধ__-এই উভয়- 
রূপই এখানে অনুপস্থিত )। গাথাটি সম্পূর্ণ অন্য বস্তু ধবনিত করিতেছে । 
তাহা হইতেছে খণ্ডিতা নায়িকার তীব্র হৃদয়জ্বাল1। 
ব্র্জ মমৈবৈকস্যা ভবন্ধ নিঃশ্বাধরোদিতব্যানি | ' 
মা তবাপি তয়! বিন দাক্ষিণ/হুত্য জনিষত ॥ 
অত্র ব্রজেতি বিধিঃ। ন প্রমাদাদেব নাযিকাস্তরসগমনং তব, অপি তু 


$২ ধবগ্ঠালোকঃ 


নায়ক অন্য নাফ্মিকা সস্তোগ করিয়া তাহার পূর্বপ্রণয্িনী এই 
রমণীর নিকট আসিয়াছে । পুলক তাহার মুখের -রংয়ে স্থৃস্প্ট। 
ভ্রমবশতঃ নহে, পরম্থ গভীর অনুরাগেই সে অন্যনাকিকাসস্তোগ 
করিয়াছে । এখন কপট দাক্ষিণ্য বা অনুরাগ দেখাইতে আসিয়াছে। 
নায়িকা তাহ! উপলব্ধি করিয়া এই বাক্য বলিয়াছেন। এই বাক্যে 
নিধি বা নিষেধ কিছুই নাই, আছে খগ্ডিতা নায্ষিকার গভার 
বেদন৷ ও মর্মজ্বাল। ৷ 
মূল 
১৭। কচিদ, বাচ্যে প্রতিষেধরূপেহনু ভয়রূপো, ঘথা 
দে আ পসিঅ ণিবত্ৃম্থ যুহছসসি-জোহ্তাবিলুত্ত-তমণিবহে | 
অহিগারি মাণং বিগ ঘৎ করোসি অন্নাণৎ ৰি হআাসে। 
[ সং- প্রার্থয়ে তাবৎ প্রসীদ নিবর্তম্ব যুখশশিজ্যোৎ্স।- 
বিলুপ্ততমোনিবহে। 
অভিসারিকানাং বিঘ্বুং করোষি অন্যাসামপি হতাশে ] 
অনুবাদ 
কখনও কখনও বাচ্যার্থে নিষেধ থাকিলেও, ব্যঙ্গযাে” বিধি বা 
নিষেধ কিছুই থাকে না । যথা 2 
প্রার্থনা করি_-প্রসন্ন হইয়। ফিরিয়। বাও। হে হতাশে! তোমার 
মুখচন্দ্ের জ্যোৎ্সালোকে তমোরাশি বিদুরিত হওয়ায় তুমি অন্য 
অভিসারিকাগণের বিদ্ধ ঘটাইতেছ। 
বাস্থদ্দেব 
ইহা বস্ত্রধধনির আর একটি উদাহরণ | এই গাথাঁটির দুই প্রকার 
অর্থের কথা উল্লেখ করিয়া এই ছুইটি অর্থ যে বস্তুধ্বনির উদাহরণরূপে 
গ্রহণ করা যায় না-_সে কথ! শ্রীযুত অভিনবগুপ্তাচার্ধ্য বলিয়াছেন ও 


গাড়ান্থরাগাৎ ? যেনান্াদৃঙ মুখরাগঃ গোত্রক্খলনাদি চ কেবলং পূর্বরূতানুপালনাত্মনা 

দাক্ষিণ্যেনৈকরূপত্বাভিমানেনৈব ত্বমত্রস্থিতঃ, তৎসর্বধা শঠোহসীতি গাঢ়মন্থ্য- 
রূপোহ্য়ং খণ্ডিতনায়িকাভিগ্রায়োহত্র প্রতীয়তে । ন চাসৌ ব্রজ্যাভাবরূপো- 
নিষেধঃ, নাপি বিধ্যস্তরমেবান্ত নিষেধাভাবঃ।১৬ 


প্রথমোছোযাভ &৩- 


শেষে ইহ! কিরূপে বস্তধ্বনি হইতে পারে__সে বিষয়ে স্বীয় অভিমত 
বাক্ত করিয়াছেন। 

প্রথম অর্থ £_-এখানে “উগ্ভত গমন হইতে নিবৃত্ত হও”__বাক্যটির 
এই অর্থ প্রতীতি হয় বলিয়া এখানে “নিষেধই বাচ্য। নায়কের 
গৃহাগতা নাযিক' নায়কের মুখ হইতে ভুলক্রমে অন্য নায়িকার নাম-শ্রুবণ 
প্রভৃতি অপরাধ দেখিয়! ফিরিয়। যাইতে উদ্ধত হইলে, নায়ক 
চাটুবাক্যের দ্বারা তাহার সৌন্দর্যের প্রশংসা করিতেছে ও তাহাকে 
নিবৃত্ত করিতেছে । নায়ক বলিতেছে-_তুমি ফিরিয়া গিয়া আমার, 
তোমার ও অন্য নায়িকাগণের বিদ্বা ঘটাইবে। তাহাতে তোমার 
স্থখলেশও হইবে না। অতএব তুমি হইবে আশাহত1| চাটুবাক্যের 
দ্বারা ব)ক্ত নায়কের এই অভিপ্রায়ই ব্যঙ্গ | 

দ্বিতীয় অর্থ ?__সখীর নিষেধ অগ্রান্থ করিয়া নায়িকা প্রিয়তমের 
গৃহে চলিয়া যাইতে উদ্ভত হইলে সখী উক্তবাক্য তাহাকে বলিতেছে। 
সখী বলিতেছে_-কেবল যে নিজের বিদ্বই করিবে তাহ! নহে, অপরেরও 
বিদ্ব ঘটাইবে। লঘুতাবশতঃ নিজেকে অনাদরের পাত্র করিবে এবং 
অনাদরবশতঃ হতাশ হইয়! ফিরিয়া যাইবার সময় তোমার চন্দ্রমুখের 
কান্তির দ্বার অন্য অভিসারিকাগণেরও বিদ্ব ঘটাইবে। এখানে ব্যঙ্য 
হইতেছে সখীর অভিপ্রায়রূপ চাটুবাক্য। 


০ শশী পাশ সিসি সী স্পা পাপ | শে 





সাপ আপ শট ৮ এ ০ সপ পাও | পপ ৬ পাপা স্পা শা শা 


লোচন টীকা 

দে ইনি নিপাতঃ প্রার্থনায়াম্‌। ত্ব। ইতি তাবচ্ছবার্থে। 

তেনায়মর্থঃ-_প্রার্থয়ে তাবৎ প্রসীদ নিবর্তস্থ মুখশশিজ্যোৎনা-বিলুগ্ততমোনিবছে। 
অভিসারিকাণাং বিদ্ং করোঘ্ন্তাসামপি হতাশে 

অত্র ব্যবসিতাদ্‌ গমনান্নিবর্তম্বেতি প্রতীতেনিষেধো বাচ্যঃ। গৃহাগতা নায়িকা 
গোত্রক্খপিতান্তপরাধিনি নায়কে সতি ততঃ প্রতিগন্তং প্র্রবৃত্তা, নায়কেন 
চাটুপক্রমপূর্বকং নিবত্যতে । ন কেবলং শ্বাত্বনে! মম চ নিরৃর্তি-বিষ্বং করোসি। 
মাবদগ্ভাসামূ অপি, ততস্তব ন কদাচন মুখলবলাভোহপি ভবিষ্যৃতীত্যত এৰ 
হতাশাসীতি বল্পভা ভিপ্রায়রূপশ্চাটুবিশেষো ব্যঙ্গ্যঃ। যদি বা! সখ্যোপদিশ্ঠমানাপি 
তদবধীরণয়া গচ্ছ্বী লখ্যোচ)যতে--ন কেবলমাত্মনে! বিশ্ব করোষি। 


€৪ ধবন্তালোকঃ 


শ্ীমদতিনবগুগুপাদের আপন্তি ঃ 

প্রথম অর্থে নায়ক বলিতেছেন--প্রিয়তমের গৃহ হইতে তোমার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফিরিয়া যাওয়া হইতে নিবৃত্ত হও। দ্বিতীয় অর্থে সখী 
বলিতেছে তোমার প্রিয়তমের গৃহে গমন হইতে শিবৃন্ত হও । 

এই উভয় ব্যাথ্যাতেই বাচ্যার্থেই চিন্ত বিশ্রাম লাভ করে। সে 
কারণে এখানে ব্যপ্জনা মুখ্য হয় না, গৌণ হইয়া! যায়। স্তবতরাং 
নায়কপক্ষের ব্যাখ্যায় ইহা “'রসবৎ অলংকারের এবং সখীপক্ষের 
ব্যাখ্যায় ইহা! “প্রেয়” অলংকারের উদাহরণ হইয়] ঈীাড়ায়। সেক্ষেত্রে 
ধবনি হয় না হয় গুণীভূতব্যঙ্গয | 

এই গাথার শ্রীমদভিনবগুগ্ত-কৃত ব্যাখ্যা £__ 

প্রণয়ীর নিকট সবেগে অভিসারোগ্ত1 নায়িকার প্রতি তাহার 
গৃহে আগমনোন্মুথী নায়কের এই উক্তি; নায়িকার অভিসারের কথা 
না জানিয়াই যেন নায়ক নায়িকাকে উদ্দেশ্ট করিয়] ইহ! বলিতেছে । 
হুতাশে' ইত্যাদি বাচ্যাংশে নর্মবচনের সাহায্যে আপনার পরিচয় 
দিতেছে । 'আমি আপিয়াছি, হতাশ হইবার কারণ নাই” __ইহাই 


লাঘবাদবহুমানাম্পদাত্মানং কুবতী, অতএব হতাশা, যাঁবদ্বদনচন্দ্রিকা- 
প্রকাশিত-মার্গতয়ান্ঠাসামপ্যভিসারিকাণাং বিদ্লং করোধীতি সথ্যভিপ্রায়রূপশ্চাু- 
বিশেষো বঙ্গঃ। অত্র তু ব্যাখ্যানদ্বয়েইপি ব্যৰসিতাৎ প্রতীপগমনাৎ প্রিয়তম 
গৃহছগমনাচ্চ নিবর্তন্বেতি পুনরপি বাচ্য এব বিশ্রান্তেগু নীভূতবাঙ্গ্যভেদস্ত 
প্রেয়োরসবদলক্কারন্তো দাহরণমিদং স্যাৎ ) নল ধ্বনেঃ। 

তেনায়মন্তরভাবঃ _কাচিন্ত্রভসাৎ প্রিয়তমমভিসরস্তী তদ্‌ গৃহাভিমুখমাগচ্ছতা 
তেনৈব হ্বদয়বল্পভেনৈবমুপস্লোক্যতেৎপ্রত্যভিজ্ঞানচ্ছলেন ; অতএরবাত্মপ্রত্যন্তি- 
জ্ঞাপনার্থমেব নর্মবচনং হতাশ ইতি | অন্ঠাসাঞ্চ বিশ্বং করোধি তব চেগ্সিতলাভো- 
তবিষ্যতীতি কা! প্রত্যাশা । অতএব মদীয়ং বা গৃহমাগচ্ছ, ত্বদীয়ং বা 
গচ্ছাবেত্যুভয়ত্রাপি তাৎপর্ধ্যাদনুভয়রূপো! বল্লভাভি প্রায়শ্চাট্াাস্মা ব্যঙ্গ্য ইয়ত্যেব 
ব্যবতিষ্ঠতে | অন্তে তু প্তটগ্থানাং সহৃদয়ানামভিসারিকাং প্রতীয়ুমুক্তিঃ” 
ইত্যাঃ। তত্র হতাশে ইত্যামন্ত্রাদি যুক্তমযুকং বেতি সহৃদয়া এব প্রমাণম্‌। 
এবং বাচ্য-ব্য্গাযোর্ধান্মিক-পাস্থপ্রিয়তমাভিসারিকাবিষয়ৈক্যেৎপি স্বরূপভেদাত্তের 
ইতি গ্রতিপাদিতম্‌।১৭ 


প্রথমোঙ্গ্যোতঃ ৫€ 


গ্োোতন1। “মুখচন্দ্রের শোভার দ্বারা নিজের অভিলাষ পূর্ণ হইবে না, 
' অপরেরও বিদ্ব ঘটাইবে ; স্ৃতরাং হয় আমার গৃহে আগমন কর, নচেত 
চল, উভয়ে তোমার গৃহেই ষাই।” গাথাটির তাঁৎুপর্ধ্য এইভাবে উভয়ত্রই 
প্রযুক্ত হয়; অতএব এখানে বাচ্যার্থে প্রতিষেধ থাকিলেও ব্যঙ্গযার্থে 
বিধি বা নিষেধ কিছু নাই। নায়কের চাটুবাকাই (নাক্রিকার মুখসৌন্দর্ধ্য 
বর্ণনার দ্বারা তাহাকে প্রসন্ন ও অভিমুখিনী করিয়া তোল! ) এখানে 
ব্ঙ্যার্থের আত্মা। স্তরাং এখানে বস্ুধ্বনি হইয়াছে-_গুণীভূতব্যঙ্য 
নহে। 


১৮। কচি, বাচ্যাদ, বিভির বিষযাত্েন ব্যবস্থাপিতো, যথা 
কস্স বা নহোই রোসো! দঠ ইঁ পিআএ' সব্বণৎ অহরম,। 
সভমরপউমগ্থায়িনি বারিঅবামে সহ্স্থ হিম. ॥ 
[ সং-কম্ত বা ন ভবতি রোষে! দৃর্ী প্রিরায়াঃ সতব্রণমধরম,। 
সভ্রমর-পদ্ধাপ্রাণশীলে বারিতবামে সহস্বেদধানীম, ] ॥ 


অনুবাদ 
কোথাও কোথাও ব্যঙ্গযার্থের বিষয় বাচ্যাথের বিষয় হইতে 


একেবারে পৃথকভাবে ব্যবস্থাপিত হয়। যথ| 2 

স্ত্রীর ব্রণযুক্ত অধর দেখিলে কাহার বা! রোষ ন! হয় ! হে নিষেধের 
প্রতি বিরূপে, (নিষেধ যে শোনে না) ও জ্রমরযুক্ত পল্লের আত্াণ- 
শীলে! (জভ্রমর পল্পের আঘ্রাণ করা যাহার স্বভাব )_-এখন 
(তিরস্কার ) সন্থা কর। 

বাস্থদ্দেব 

পূর্বের উদাহরণসমূহে ব্যাচার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতিতে বিষয়ের 
এঁক্য ছিল। সকলক্ষেত্রে একই ব্যক্তির বাচ্যার্থের ও ব্যঙ্গার্থের প্রতীতি 
ইইয়াছে। ধামিক বাক্তি, পথিক, প্রিয়তম ও অভিসারিকা-_বথাক্রমে 

লোচন টীকা 

অধুনা তু বিষয়ভেদাদপি বাঙ্গ্যন্ত বাচ্যান্তেদ ইত্যাহ--কচিশ্বাচ্যাদ ইতি। 
্যবস্থাপিত ইতি বিষয়ভেদোপি বিচিত্ররপো ব্যবতিষ্ঠমানঃ সহ্দর়ৈব্যবস্থা- 
পয়িতূং শক্যত ইত্যর্থঃ | 


৫৬ ধন্াালোকঃ 


ইহাদের প্রত্যেকেরই উভয় অর্থের প্রতীতি হইয়াছে । বি্ষিয়ের এঁক্য 
থাকিলেও যে বাচ্য ও ব্যন্গের ভেদ স্বরূপতঃ থাকে তাহা প্রতিপন্ন 
করাই হইল এই সব উদাহরণের উদ্দেশ্য | 

অতঃপর দেখান হইতেছে যে বিষয়ভেদবশতঃও ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্য 
অর্থ হইতে পৃথক হয়| উদ্ধৃত উদাহরণে বাচ্যার্থের প্রতীতি হইয়াছে 
একজনের এবং ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হইয়াছে অপরের । 


কোন স্থানে একজন অবিনীতা নায়িক1! অন্য নায়কের দ্বারা 
খণ্ডিতাধর! হইয়াছে । এই নায়িকার স্বামী তাহার নিকটবর্তী স্থানে 
সে সময় আসিয়। পড়ায়, কোন বিদগ্ধা সখী, তাহাকে (স্বামীকে ) 
দেখিতে ন! পাওয়ার ভাণ করিয়া! এই কথা বলিতেছে। উদ্দেশ্ু-_ 
নায়িকার অসতীত্ব-খগুন। বাচ্যার্থের লক্ষ্য এখানে অসতী নায়িকা | 
ঞ্রীমদভিনবগুগুপাদ্দের মতে এই গাথার ব্যঙ্যার্থের লক্ষ্য অনেকে । 
পতিসম্পর্কে রমণীর কোন অপরাধ নাই, প্রতিবেশী নায়ক সম্বন্ধে 
আশংকা অমূলক-_ প্রভৃতি পতিবিষয়ক ব্যল্গ্যের অন্তভূক্ত। অপরাধ- 
গোপনতার সাহায্যে সপতীগণের মধ্যে রমণীর গৌরবপ্রতিষ্ঠা--ইহা 
হইতেছে সপতীবিষয়ক ব্যঙ্গ ; 'সহম্ব'_ শোভা পাইও”--এই পদের 
বার! নায়িকার সৌভাগ্য প্রকটিত করা-_নায়িক1-বিষয়ক ব্যঙ্গ্য ; আবার 
এই বাক্যের বারা রমণীর গুপ্ত প্রণয়ীকে সতর্ক হইবার জন্য--ষেন 
অধরদংশনাদি পুনরায় প্রকটিত না হয়, নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ; ইহা 
হইতেছে গুপ্ত-প্রণয়িবিষয়ক ব্যঙ্গ্য। “আমি গোপন করিতে পটু'-_এই 





কন্ত বা ন ভবতি রোষো৷ দৃষ্ব প্রিয়ায়াঃ সব্রণমধরম্‌ । 
সত্রমরপদ্মাত্রাণশীলে বারিতবামে সহন্বেদানীম্‌ ॥ 
কম্তবেতি। অনীর্ধযালোরপি ভবতি রোযো দৃষ্টেব; অকৃতত্বাপি 
কুতশ্চিদেবাপূর্বতয়! প্রিয়ায়াঃ সব্রণমধরমবলোক্য । সনভ্রমরপদ্মাপ্রাণশীলে শীলং 
হি কথঞ্চিদপি বারক্ষিতৃং ন শক্যম্‌। বারিতে বারণার়াং, বামে তদনঙ্গীকারিণি। 
সহস্ছেদানীমুপালস্তপরম্পরা মিত্যর্থঃ ৷ অত্রায়ং ভাবঃ-_কাচিদবিনীতা কৃতশ্চিৎ 
খণ্ডিতাধরা নিশ্চিততৎসবিধসংনিধানে তন্তর্ভরি তমনবলোকমানয়েব কয়াচিথিদথ- 
'সখ্য। তথ্বাচ্তা পরিহারাফ়ৈবমুচ্যতে। সহস্বেদানীমিতি বাচামবিনয়বতীবিষয়ম। 


প্রথযোঙোযাতঃ €খ. 


ভাবে যেন সখী উদাসীন বিদগ্ধ লোককে আপনার নিপুণত] বুঝাইতেছে; 
ইহা হইতেছে উদাসীনব্যক্তিবিষয়ক স্বীয় বৈদগ্যখ্যাপনরূপ ব্যঙ্গ ; 
কারিকায় ব্যবহৃত 'ব্যবস্থাপিত' শব্দের উদ্দেশ্য হইতেছে এই বব 
বুঝান। 


মূল 
১৯। অন্যে চৈবংপ্রকার! বাচ্যা্ব বিভেদিনঃ প্রতীয়মান- 
ভেদাঃ সম্ভবস্তি। 
তেষাৎ দি মাত্রমেৎ প্রদরশিতম্‌ | 
অনুবাদ 
বাচ্যার্থ হইতে পৃথক প্রতীয়মান অর্থের এইরূপ অনেক ভেদ 
সম্ভব । তাহাদের দিঙআাত্র এইভাবে প্রদর্িত হইল । 
বান্গদেব 
হেমচন্দ্র তীহার “কাব্যানুশাসন' গ্রন্থে বনু উদাহরণ দিয়! 
দেখাইয়াছেন-_ প্রতীয়মান অর্থের কত ভেদ থাকা সম্ভব। “কাব্যানু- 
শাসনে"র সংশ্লিষ্ট অংশ দেখুন | 


মূল 

২০। দ্বিতীয়োহুপি প্রভেদে! বাচ্যাদ, বিভিন্ন; সপ্রপঞ্চমগ্রে 
দর্শযিষ্যতে। তৃতীয়স্ত রসদিলক্ষণঃ প্রভেদে বাচ্যসামর্ধ্যাঙ্গিপ্তঃ 
প্রকাশতে, ন তু পাক্ষাৎ শব্দব্যাপারবিষয় ইতি বাচ্যাদ, বিভিন্ন 


ভর্তৃবিষয়ং তু অপরাধো নাস্তীত্যাবেগ্থমানং ব্যঙ্গযম। সহম্েত্যপি চ তথ্ধিষয়ং 
ব্ঙগ্যমূ। তন্তাং চ প্রিরতমেন গাঢ়মুপালভ্যমানায়াং তথ্যলীকশক্ষিতপ্রাতিবে শি- 
কলোকবিষয়ং চাঁবিনয়গ্রচ্ছাদনেন প্রত্যায়নং বাঙ্গম। তত সপত্যাং চ 
তছুপালভ্ততদ বিনয়-প্রহষ্টায়ং সৌভা গ্যা ভিশয়খ্যাপনং প্রিয়ায়৷ ইতি শববলাদিতি 
সপত্বীবিষয়ং ব্যঙ্গাম। সপত্বীমধ্যে ইন্নতা থলীকতাশ্মীতি লাঘবমাত্মনি গ্রহীতুং 
ন যুক্তং, প্রত্যুতায়ং বহুমানঃ, সহস্ব শোভন্বেদানীমিতি সথীবিষয়ং সৌভাগ্য 
প্রখ্যাপনং ব্যঙ্গম্‌। অগ্ভেয়ং তব প্রচ্চন্নান্ুরাগিনী হৃদয়বল্পভেখং রক্ষিতা, পুনঃ 
প্রকটরদনদংশনবিধির্ন বিধেয় ইতি তচ্টৌধ্যকামুকবিষয়সন্বোধনং ব্যঙ্গযম। ইখং 
ময়ৈতদপহ্ছতমিতি স্ববৈদগ্ধখ্যাপনং তটস্থবিদগ্চলোকবিষয়ং ব্যঙ্গ/নিতি। 
তন্নেতছতৎং ব্যবস্থাপিতশবেন-। ১৮1১৯ 





৫৮ ধবন্ঠালোকঃ 


এব। তথ! হি বাচ্যত্বৎ তন্য ব্বশব্দ-নিবেদিতত্বেন বা স্তাৎ্, 
বিভাবাদি-প্রতিপাদনযুখেন বা। পুর্বন্মিন্‌ পক্ষে ব্বশব্দ-নিবেদিতত্বা 
ভাবে রসাদীনামপ্রতীতি-প্রসঙ্গ;। ন চ সর্বত্র তেষাং স্বশব্দ- 
নিবেদিতব্যম.। ঘত্রাপ্যস্তি তত, তত্রাপি বিশি্বিভাবারি-প্রতি 
পাদনযুখেনৈবেষাৎ প্রতীতিঃ। স্বশব্দেন সা কেবলমন্গ্তে, ন 
ভু তৎকুত৷। বিষয়ান্তরে তথা তন্ত। অদর্শনাৎ। ন হি কেবল- 
শৃঙ্গারাদি-শব্দমাত্রভাজি বিভাবাদি-প্রতিপাদন-রহিতে কাব্যে 
মনাগপি রসবত্বপ্রতীতিরস্তি। যতশ্চ স্বাভিধানমন্তরেণ কেবলে- 
ভ্যোহপি বিভাবাদিভ্যো বিশিগ্টেভ্যো রসাদীনাৎ প্রতীতিঃ। 
তস্মাদস্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাৎ অভিধেয়-সামর্থ্যাক্ষিপ্তত্রমেব রসাধীনাং, 
ন তু অভিধেয়ত্বৎ কথৎ_ ইতি তৃতীয়োহপি প্রভেদো বাচ্যাদ, 
ভিন্ন এবেতি স্থিতম.। বাচ্যেন তু অন্ত সহেব প্রতীতিরিত্যাগ্রে 
দর্শয়িষ্যাতে। 


অনুবাদ 

দ্বিতীয় প্রকারের ভেদও (অলংকা রধবনি) যে বাঁচ্যার্থ হইতে বিভিন্ন 
ভাহ। বিস্তারিতভাবে পরে দেখান হুইবে। 

রসাদিলক্ষণসমন্থিত যে তৃতীয় প্রকারের ভেদ, তাহা বাচ্যার্থের 
সামথের দ্বার আক্ষিপ্ হইয়। প্রকাশিত হয ; ইহ কিন্তু সাক্ষাৎভাবে 
শবব্যাপারের বিষয় নহে ; সে কারণে ইহ! বাচ্যার্থহইতে বিভিন্নই ; 
তাহ! হইলে -_তাহার রেসাদির) বাচ্যত্ব স্বশব্দের দ্বারা নিবেছিত হইতে 
পারে কিংব! বিভাবাদির প্রতিপাদন দ্বার! ব্যক্ত হইতে পারে। প্রথম 
পক্ষ ঠিক হুইলে যেখানে (রসাদির ) স্বশব্দ দ্বারা নিবেদন হয় নাই, 
সেখানে রসাদির প্রতীতি হয় না এইরূপ প্রসঙ্গই আসে। কিন্তু 
সর্কক্ষেত্রে এগুলি (রসাদি ) স্বশব্দের দ্বার নিবেদিত হয় না। যেখানে 
ভাহ1 হয়ও, সেখানেও, বিশিষ্ট বিভাবাদির প্রতিপাদনের মাধ্যমেই 
ইছাদের (রসাদির ) প্রীতি হয়। ম্বশব্দের দ্বার! (শৃঙ্গার, হাস্য 
প্রভৃতি রসের শবের দ্বার। ) কেবল রজের প্রভীতি সমধ্থিত হয়, উহ! 
রস হৃষ্টি করে না। কারণ এই ভাবে বিবর্াস্তরে ভাহা! (রসপ্রভীতি ) 


দেখা যায় না। কেবল শুজারাদিশবমাজযুক্ত 'কিম্তু বিভাবাদির 


গ্রথমোদ্দোতঃ ৫৯ 


প্রতিপাদনশূন্ কাব্যে লেশমাত্র রদ্ের অস্তিত্ব-প্রতীতি থাকে ন!। 
পুনরায় কারণ এই যে, স্বশবের দ্বারা অভিধান না হইলেও কেবল 
বিশিষ্ট বিভাবাদি হইতেই রসাদির প্রতীতি হয়, কেবল দ্বশবের দ্বার! 
অভিধানে রঙের প্রভীতি হয় না। অতএব অন্বয় ও ব্যতিরেকের 
সাহায্যে প্রমাণিত হুইতেছে যে, রসাদি অভিধেয়-সান্ের দ্বারাই 
আক্ষিগু হয়, ইহাদের অভিথেয়ত্ব কোন প্রকারেই নাই। এইভাবে 
স্থির হইল যে তৃতীয় ভেদও বাচ্য অর্থ হইতে বিভিন্নই বটে। বাচ্যের 
সহিতই যে ইহার প্রতীতি হয়, তাহ! পরে দেখান হুইবে। 
বাসুদেব 
বস্তবধবনির আলোচনা করিয়। অতঃপর রসধবনির আলোচনা 
আরম্ত হইতেছে । বস্তুধধনির পর অলংকার-ধবনির আলোচন! হওয়া 
উচিত ছিল। কিন্তু অলংকার-ধ্বনির বৈচিত্র্য নান! প্রকারের এবং 
তাহাদের আলোচনায় বিশেষ অভিনিবেশ প্রয়োজন--এ কারণে এ 
সম্বন্ধে পরে আলোচন1 করা হইবে এই কথা বৃত্তিতে বল! হইয়াছে। 
"ধবন্তালোকের দ্বিতীয় উদ্দোতে বিচক্ষিতান্তপরবাচাধ্বনির দ্বিতীয় 
প্রভেদের আলোচনা প্রসঙ্গে-_-সংলক্ষ)ক্রমব্যঙ্গ্যের আলোচনাকালে-_ 
ইহার বিশেষ বিচার কর] হইবে। বিধি-নিষেধাত্মকভাবে এবং বিধি- 
নিষেধ কিছুই নহে এইভাবে সংক্ষেপে বস্তুধবনির বর্ণনা সহজ | কিন্তু 
অলংকারের সংখ্যা অনেক বলিয়া অলংকারধবনির বর্ণনা এইভাবে 
ক্ষেপে কর] যাইবে না| সেই কারণে বৃত্তিতে বলা হইল--“সপ্রপঞ্চম 
অগ্রে দর্শয়িস্তাতে | 
লোচন-টাক। 
অগ্র ইতি। দ্বিতীয়োঙ্গযোতে 'অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গঃ ক্রমেণোপ্তোতিতঃ পরঃ' 
ইতি, বিবক্ষিতান্তপরবাচ্যম্ত বিতীয়-প্রভেদবর্ণনাবসরে | যথা হি বিধিনিষেধ- 
তগনুভয়াত্মন! রূপেণ সংকলঘ্য বস্তধবনিঃ সংক্ষেপেণ স্থুবচঃ, তথ] নালস্ক রধবনিঃ, 
অলঙ্কারাণাং তুয়ত্বাৎ। তত এবোক্তম্‌-_সপ্রপঞ্চমূ ইতি। তৃতীয়ন্তিতি। 
তু শন্দে বাতিরেকে। বন্বলংকারাবপি শব্দাভিধেয়ত্বমধ্যাসাতে তাবৎ। 
রদভাবতদাঁভানতংপ্রশম! পুনর্ন করগাচিদভিধীয়স্তের। অথ চাস্বাগ্ভমানভাব- 
প্রাণতয়া ভাস্তি ! তর ধ্বননব্যাপারাদূতে নান্তি কল্পদাস্তরম্‌। দ্খলদূগতিত্বাভাবে 


৬ ধন্ঠালোকঃ 


“ভৃতীরত্ব রসাদিলক্ষণো প্রভেদ:”- এখানে ব্যবহৃত “তু'-শব্ বস্তু 
ও অলংকারধ্বনি হইতে রসধ্বনির পার্থক্য সূচনা! করিতেছে । বস্ত্র ও 

ংকার কখনও-কখনও শবের দ্বারা অভিধেয় হয়; রস, ভাব, 
রসাভাস, ভাবাভাস ও তাহাদের প্রশম- এগুলি কখনও অভিধেয় নহে। 
ইহাদের প্রাণ-স্বরূপ যে আস্বাস্ভমানতা, তদ্দারাই ইহারা প্রতিভাত হয়। 
এখানে অভিধা বা লক্ষণার কোন অবকাশ নাই-_-একমাত্র ধবনন- 
ব্যাপারেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। 

রসাদিলক্ষণঃ-_রস,ভাব, তাহাদের আভাস ও তাহাদের প্রশাস্তি। 
ওঁচিত্যের সহিত আস্বাগ্মান স্থায়ী চিত্তবৃত্তি হইতে রসের উদ্ভব হয়; 
ওঁচিত্যের সহিত ব্যভিচাগী চিত্তবৃত্তির আস্বাদ হইলে ভাবের উদ্ভব হয় ; 
চিত্তরত্তির অনুচিতভাবে আস্বাদ হইলে-উৎপত্তি হয় আভাসের ; 
রসের ব্যঞ্রনা-সৃচনাকারী চিন্তবৃত্তির আনন্দদায়ক প্রশাস্তি হইতেছে-_ 
ভাঁবশান্তি। ইহার বিশেষ আহলাদজনকত্ব আছে বলিয়া, 'ভাব' শব্দের 
মধ্যে গৃহীত হইলেও, ইহাকে (ভাবশান্তিকে ) পৃথকভাবে গণন। করা 


হইয়াছে। 
প্রকাশতে'__রম্তমানরূপেই ইহ। প্রকাশিত হয়। অতএব ইহা 


অভিধার ব্যাপার নয় ; শব্াার্থের গতি স্মলিত না হওয়ায় মুখ্যার্থের বাধা 


মুখ্যার্থবাধাদের্লক্ষণ! নিবন্ধনস্তানাশন্বণীয়ত্বাৎ । ওচিত্যেন প্রবৃতৌ চিত্তবৃত্তেরাস্থাগ্ত্বে 
স্বাক্রিন্তা রসো, ব্যভিচারিণ্যা ভাবঃ, অনৌচিত্যেন তদাভাসঃ, রাবণস্তেব সীতায়াং 
রতেঃ। যগ্পি তত্র হান্তরসরূপতৈব 'শূঙ্গারাদ্ধি ভবেন্ধান্তঃ ইতি বচনাৎ তথাপি 
পাশ্চাত্যে, সামাজিকানাং স্থিতিঃ তন্ময়ীভবন্দশায়াম্‌ তু রতেরেবাস্বাগ্তভেতি 
ৃঙ্ষায়তৈব ভাতি পৌর্বাপর্য-বিবেকাবধারণেন 'দুরাকর্ষণ মোহ্মগ্র ইব মে তল্নায়ি 
যাতে শ্রুতিম্' ইত্যাদো৷ । তদসৌ শৃঙ্গারাভাস এব। তদল্ং ভাবাভাসশ্চিততবৃত্েঃ 
প্রশম এব প্রক্রান্তায়া হৃদয়মাহলাদয়তি যতে। বিশেষেণ,ততএব তৎ সংগৃহীতোহপি 
পৃথগ্গণিতোহলেো । যথ।__ 

একন্মিন্‌ শয়নে পরাঙমুখতয়! বীতোভ্তরং তাম্যতো 

রৃদ্তোন্তন্ত হৃদি শ্িতেৎপ্যনুনয়ে সংরক্ষতো৷ গোৌঁরিবমূ। 

দ্পত্যোঃ শনকৈরপাঙ্গবলনা মিশ্রীভবচ্চক্ষুযো- 

ভক্নো মানকলিঃ লহাসরভসব্যাবৃত্কষ্গ্রহম্‌ ॥ 


শপ 


প্রথমোদ্গ্যোতঃ ৬১ 


হয় না_-অতএব লক্ষণারও অবকাশ নাই; ইহ বাচ্যার্থের সামধ্যর 
দ্বারা আক্ষিপ্ত ধবননেরই ব্যাপার | 
আচার্য উচ্ভট মনে করেন রস স্বশব্দবাচ্য হইতে পারে। তাহার 
মতে-_পঞ্চরূপা রসাঃ, | তিনি বলেন-_ 
রিসবদ্দশিত-স্প্ট-শূঙ্গারাদিরসোদয়ম্‌। 
স্বশব্দ-স্থায়ি-সঞ্চারি-বিভাবাভিনেয়াস্পদম্‌ ॥' 
অর্থাৎ (১) স্বশব্দ (২) স্থায়িভাঁব, (৩) সঞ্চারিভাৰ (8) বিভাব 
ও (৫) অভিনয়-_এই পাচপ্রকারে রসের অভিব্যক্তি হইতে পারে । 
অনেকে মনে করেন বৃক্তিকার এখানে উন্তটের মত খণ্ডন করিতেছেন। 
'স্বশব্দ-নিবেদিতত্বেন'__শৃঙ্গারাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়া, অভিধা- 
ব্যাপারের মাধ্যমে অর্থপ্রকাশ করিয়! ! 
“বিভাবাদি-প্রতিপাদনমুখেন'__তাশুপর্যযশক্তির সাহায্যে । 
পুর্বন্মিন পক্ষে..স্বশব্-নিবেদিতত্বম__যদি একথা স্বীকৃত হয় যে 
রসাদি-প্রতীতি স্বশব্দ- “নিবেদনের ছবারাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে 





স্পা তা শপ ০ আপা প * - প্-_ 


ইত্যবের্ধ/ রোধাত্মনো মানা প্রশম:। ন চায়ং রসাদির্: পত্রস্তেজাতঃ 
ইত্যতো যথা হর্ষো জায়তে তথা। নাপি লক্ষণয়৷। অপিতু সহদয়ন্ত হৃদয়- 
সংবাদ খলাদ্বিভাখান্ভাবপ্রতীতৌ তন্ন্বীভাবেনান্বাগ্ঘমান এব রম্তমানতৈকপ্রাণঃ 
সিদ্ধস্বভাবঃ সুখাদিবিলক্ষণঃ পরিস্করতি। তদাহ-প্রকাশত ইতি। তেন তত্র 
শবস্ত ধবননমেব ব্যাপারোহ্র্থ সহককৃতন্তেতি। বিভাবাগ্ধর্থোহপি ন পুত্রজন্ম* 
হর্ষন্তায়েন তাং চিত্বৃত্তিং জনয়তীতি জননাতিরিক্তোহ্ন্তাপি ব্যাপারো 
ধবননমেবোচ্যতে । 
স্বশবেতি । শ্ঙ্গারাদিনা শব্দেনাভিধাব্যাপারবশাদগেব নিবেদিতত্বেন। 
বিভাবাদীতি। তাৎপধ্যশক্্যেত্যর্থঃ। তত্র স্বশবন্তাম্বয়ব্যতিরেকৌ রম্তমানতা- 
সারং রসং প্রতি নিরাকুর্বন্‌ ধ্বননন্তৈব তাবিতি দর্শয়তি--ন চ সর্বত্রেতি। 
যথা ভঙ্টেন্দুরাজন্ত-_ 
যদিশ্রম্য বিলোকিতেধু বছশোনিঃ স্থেমনী লোচনে 
যদ্গাত্রানি দরিদ্রতি গ্রতিদিনং লুনাজিনীনালবৎ। 
দর্বাকা গুবিড়ন্বকশ্চ নিবিড়ো। হৎপাত্ডিম। গণ্য়োঃ 
কষে যুনি সযৌবনাপ্ু বনিভাঙ্বেষৈব বেষস্থিতিঃ ॥ 


৬২ ধন্তালোকঃ 
একথাও স্বীকার করিতে হয় যে স্বশবের দ্বারা নিবেদন ন! হইলে 
রসাদি-প্রতীতি হইবে না| কিন্তু সর্বত্র তো তাহ! হয় না। শ্রীমদভি- 
নবগুপ্তপাদ উদাহরণত্বরূপ ভটেন্দুখাজের শ্লোক উদ্ধৃত ও ব্যাথ্য 
করিয়া দেখাইয়াছেন যে এক্ষেত্রে স্বশব্দের প্রয়োগ ব্যতীতও রসপ্রতীতি 
হইয়াছে। এইভাবে বাতিরেকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে । 

'যন্তরাপ্যস্তি ত'_ সেখানে শুঙ্গারাদি স্বণব্ডের দ্বারা রস পরিবেশিত 
হয়; এখানে “ত"-শবের অর্থ স্বশব্দ-্নিবেদন | 

তত্রীপি...প্রতীতি:__সেখানেও অর্থাৎ স্বশবের দ্বারা নিবেদন 
থাকিলেও বিশিষ্ট বিভাবাদির প্রতিপাদনের দ্বার।ই রসপ্রতীতি হয়। 
এখানে অন্বয়ের সাহায্যে ( অর্বা স্বশব আছে--ইহা সত্ত্বেও ) দেখান 
হইল যে যেখানে শুঙ্গারাদি স্বশব্দ বিদ্যমান, সেখানেও বিভাবাদি অন্য 
কারণে রসপ্রতীতি হইয়া থাকে । 

“বিভাবাদি-প্রতিপাদনমুখেন'__-পদের অর্থ হইতেছে--শব-সংবলিত 
বিভাবাদির প্রতিপত্তি করিয়]। 

স্বশব্দের দ্বার। ঘষে রসপ্রতীতির স্ষ্টি হয় ন।-_মাত্র সমর্থন হয়) 
তাহাই শ্রীমদভিণবগুপ্তপাদ টাকায়--'বাতে দ্বারবতীং তদা মধুরিপো' 
ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখা ইয়াছেন। 

'বিবয়ান্তরে তথ! তশ্য! অবর্শনা' রস যে স্বশব্দকৃত নহে তাহার 
হেতু স্বরূপ বলা হইতেছে--কারণ বিষয়াস্তর হইলে এরূপ দেখ যায় 


সর এসএ পম লা সাপ পপ শা পা পেপসি শ্পাশীপীস্পিজিল আপা পপিকপীশ আস পপ পাস চি 
১৯ | পপ পা ৭ ক পপ পি পপ ৭ পপ রসি 


ই্াত্রান্ুভাববিভাবাবববোধনোভরমেব তন্ময়ীভবনযুক্ত্যা তদ্বিভাবানুভাবো- 
চিতচিত্তবৃত্তিবাসনানু রঞ্জিতম্বনংবিদানন্দচর্বপাগোচরোইর্থো রপাত্বা স্ফুরত্যেবা- 
ভিলাষচিস্তোৎ্নুক্য নিগ্রা ধূতিগ্রান্তালস্তশ্রমস্থৃতিবিতর্কািশব্বাভাবেহপি । এবং 
ব্যতিরেকাভাবং প্রদর্্যান্বয়৷ভাবং দর্শয়তি_-যত্র।পীতি ৷ তরিতি স্বশব্ধনিবে দিতত্বম্‌ 
প্রতিপাদনমুখেনেতি । শব প্রযুক্তয়৷ বিভাবাদিপ্রতিপত্যেত্)্থঃ | সা টিনার | 
তথাহি। 
যাতে দ্বারবতীং তদ! মধুরিপৌ তত্দত্তঙ্কম্পানভাং 


কালিন্দীতটরঢুব্ুললতামালিঙ্গ্য সোৎকঠয়া । 
তদ্গীতং গরুবাম্পুগদ্গদ্গলতা রম্বরং-রাঁধয়] 
যেনাস্তঞ্লচারিভির্লচরৈরপুযুতৎ্কমুৎকুজিতম্‌॥ . 


প্রথমোঙ্গ্যোতঃ ৬৬ 
নাঁ। কোন বস্তুর অভাব থাকিলেও যদি অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহা 
হইলে পরবর্তী বস্ত পূর্ববর্তী বস্তার দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে--ইহা বলা 
যাইবে না। বিষয়ান্তরে স্বশবের অভাবসন্বেও রসগুতীতি হয়, 
অতএব রসপ্রতীতির কারণ স্বশব্দববাচকত। নহে । 

শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের ষে রসবত্ব প্রতীতি নাই, তাহাই 'ন হি কেবল"""* 
মনাগপি রসবন্ব-প্রতীতিরস্তি”-_-এই অংশে দৃঢ়ভাবে দেখাইতেছেন। 
কেবলমাত্র শৃঙ্গারাদি শব্দের দ্বারাই যদি রসপ্রতীতি হইত, তাহা হইলে 
“কাব্য” শব্দ উচ্চারণ করিলেই, বা_ 

'শৃজার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ। 

বীভসাদভুতসংজ্ঞৌ চেতাফ্ট নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥ 
_ইত্যা্দি শ্লোক পড়িলেই কাব্য হইত বা শূঙ্গারাদি বিভিন্ন রসের 
আম্বাদ হইত। কিন্তু তাহা তো হয় না। অতএব রসের স্বশবা- 
বাচ্যত্ব নাই। এই ভাবে ব্যতিরেক ও অন্য়মূলক যুক্তির সাহায্যে 
দেখান হইল _“শঙ্গারাদি" স্বশবের সহিত রসাদির সম্বন্ধ নাঁই। 

'যতশ্চ স্বাভিধনমন্তরেণ....প্রতীতিঃ-_এই অংশে দেখান হইয়াছে 
__স্বশবের প্রয়োগ হয় নাই; কেবলমাত্র বিশিষ্ট বিভাবাদির প্রয়োগ 
হইয়াছে এবং তন্দারাই রসস্ষ্টি হইয়াছে । অতএব রসস্গ্রিতে স্বশবের 
প্রয়োগ অপ্রয়োজনীয় | 

“কেবলাচ্চ স্বাভিধানাপপ্রতীতিঃ এইখানে দেখানো হইতেছে 
__ ইত্যন্র বিভাবান্ভাবাবস্লানতয়। প্রতীয়েতে। উৎকণ্ঠা চ চর্বপাগোচরং প্রতি- 
পপ্ঠত এব। সোৎকগ্ঠা শন্গঃ কেবলং সিদ্ধং সাধয়তি, উৎকমিত্যনেন তূক্তানু- 
ভাবান্ুকর্ষণং কর্তং সোৎকগ্ঠাশবঃ প্রযুক্ত ইত্যন্থবাদেংপি নানর্থকঃ, 
পুনরন্ৃভাবপ্রতিপাদনে হি পুনরুক্তিরতন্ময়ীভাবো বা ন তু তৎকতেত্যত্ 
হেতুমাহ-_বিষয়াস্তর ইতি। “যত্িশ্রম্য' ইত্যাদৌ। নহি যদদভাবেহিপ বন্তবতি 
তত্কৃতং তর্দিতি ভাবঃ। আদর্শনমেব দ্রঢ়য়তি নহীতি। কেবলশব্ধার্থং 
স্ুটয়তি--বিভাবাদিতি। কাব্য ইতি। তবমতে কাবরূপতয়! প্রসজ্যমান 


ইত্যর্থঃ। মনাগপীতি। 
শুঙ্গাবহান্তকরণরৌদ্রধীরভয়ানকাঃ | 
বীভৎসাদতূতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টো নাট্যে রসাঃ স্ৃতাঃ 


৬২ ধ্বন্ঠালৌকঃ 
একথাও স্বীকার করিতে হয় ঘে স্বশব্দের হার নিবেদন ন। হইলে 
রসাদি-প্রতীতি হইবে না। কিন্তু সর্বত্র তো তাহ। হয় না। শীমদভি- 
নবগুপ্তপাদ উদাহরণস্বরূপ ভটেন্দুগাজের শ্লোক উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা 
করিয়া দেখা ইক্সাছেন যে এক্ষেত্রে শের প্রয়োগ ব্যতীতও রসপ্রতীতি 
হইয়াছে । এইভাবে বাতিরেকের দৃষ্টান্ত দেওয়। হইয়াছে । 

ত্রাপ্যস্তি ত_ সেখানে শূঙ্গারাদি স্বণবের দ্বাগা এস পরিবেশিত 
হয় ; এখানে “ত৩-শব্দের অথ স্বশব্ব্নিবেদন | 

তত্রাপি--প্রতীতিঃ _সেখানে ও অর্থাঙ স্বশব্দের দ্বারা নিবেদন 
থাকিলেও বিশিষ্ট বিভাবাদির প্রতিপাধনের দ্বার।ই রসপ্রতীতি হয়। 
এখানে অন্থয়ের সাহাযো ( অথাৎ স্বশবা আছে--ইহ] সত্ত্বেও ) দেখান 
হইল যে যেখানে শুঙ্ারাদি স্থশব্দ বিছ্বমান, সেখানে ও বিভাবাদি অন্য 
কারণে রসপ্রতীতি হইয়া থাকে । 

“বিভা বাদি-প্রতিপাদনমুখেন'-_-পদেগ 'অথ হইতেছে শব্দ-সংবলিত 
বিভাবাদির প্রতিপত্তি করিয়]। ” 

স্বশব্দের দ্বার যে রসপ্রার্তর কটি হয় ন। মাত্র সমর্থন হয, 
তাহাই শ্রীমদভিনবগুপ্তপাপ টাকর--ঘাতে দ্বারবতাং তদা মধুরিপো' 
ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছেন। 

'বিষরান্তরে তথ! ত্ত। অবর্শনা' -রস যে স্বশব্দকুত নহে তাহার 
হেতু স্বরূপ বলা হইতেছে-__“কারণ বিষয়ান্তর হইলে এরূপ দেখ যায় 


ইত্যন্রান্মভীববিভাবাবববোধণোন্তরমেব তন্মযাঁভবনযুক্ত্যা তদ্ধিভ।বান্ুভাবো- 
চিতচিত্তবুত্তিবাসনানুরঞিতস্বনংবিদানন্চবণাগোচরে হর্ো রসাত্ম। শ্কুরত্যেবা- 
ভিলাষচিস্তৌৎস্ুুক্যনিপ্রাবৃতিগ্ান্তালন্ত শ্রমস্থতিবিতর্কাপধিশন্বাভাবেহপি । এবং 
ব্যতিরেকাভাবং প্রদর্শ্যান্য়াভাবং দর্শয়তি-__যত্রাগীতি ৷ তদিতি স্বশন্বনিবে দিতবম্‌ 
প্রতিপাদনমুখেনেতি ৷ শবপ্রযুক্তয়া৷ বিভাবাদিপ্রতিপত্যেত্যর্থঃ | সা কেবলমিতি। 
তথাহি। 
যাতে দ্বারবতীং তদ] মধুরিপৌ তর্দত্তক্কম্পানভাং 


কালিন্দীতটরূঢুব্ুললতামালিঙ্য সোৎকয়া। 
তদ্গাতং গুকবাম্পুগদ্গদগলতরস্থরং রাধস্বা 
যেনান্তঞ্পচারি ভির্জলচরৈরপুযুৎকমুৎকুজিতম্‌ 1 


প্রধমোঙ্গেতোতঃ ৬৩ 


নাঁ। কোন বস্তুর অভাব থাকিলেও যদি অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহা 
হইলে পরবর্তী বস্ত পূর্ববর্তী বস্তুর দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে__ইহা বলা 
যাইবে না। বিষয়্ান্তরে স্বশবের অভাবসন্তেও রূসপ্রতীতি হয়, 
অতএব রসপ্রতীতির কারণ স্বশব্দবাচকত! নহে। 

শৃঙ্ষারাদি ব্বশব্দের যে রসবব্বপ্রতীতি নাই, তাহাই 'ন ছি কেবল: 
মনাগরপি রসবন্থ-প্রতীতিরস্তি”--এই অংশে দৃঢ়ভাবে দেখাইতেছেন। 
কেবলমাত্র শৃঙ্গারাদি শব্দের দ্বারাই যদি রসপ্রতীতি হইত, তাহ! হইলে 
'কাব্য' শব্দ উচ্চারণ করিলেই, বা_ 

“শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ। 

বীভগুসাদ্ভতসংজ্ঞৌ চেত্যস্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ ॥” 
_ইত্যা্দি গ্লোক পড়িলেই কাব্য হইত বা শূঙ্গারাদি বিভিন্ন রসের 
আন্বাদ হইত । কিন্তু তাহা তো! হয় না। অতএব রসের স্বশবা- 
বাচ্ত্ব নাই। এই ভাখে বাতিবেক ও অন্বয়মূলক যুক্তির সাহায্যে 
দেখান হইল _-“শঙ্গারাদি' স্বশব্দের সহিত রসাদির সম্বন্ধ ন[ই। 

“যতণ্চ স্বাভিধনমন্তরেণ '"প্রতীতিঃ,-_-এই অংশে দেখান হইয়াছে 
__স্বশব্দের প্রয়োগ হয় নাই ; কেবলমাত্র বিশিষ্ট বিভাবাদির প্রয়োগ 
হইয়াছে এবং তন্দারাই রসস্থষ্টি হইয়াছে । অতএব রসস্থষ্তিতে স্বশব্দের 
প্রয়োগ অপ্রয়োজনীয় । 

“কবলাচ্চ স্বাভিধানা দপ্রতীতিঃ- এইখানে দেখানো হইতেছে 
ইত্)ত্র বিভাবান্ৃভাবাবস্্লান ত্য। প্রতীয়েতে। ্ উৎকণ্ঠা চ চর্বপাগোচরং প্রতি- 
পদ্চণ্ড এব। সোৎকঠ্ঠা শবঃ কেবলং সিদ্ধং সাধয়তি, উৎকমিত্যনেন তুক্তানু- 
ভাবানুকর্ষণৎ কর্তং সোত্কঠাশকঃ প্রযুক্ত ইত্যন্ববাদেহপি নানর্থকঃ, 
পুৰরনুভাবপ্রতিপাদনে হি পুনরুক্তিরতন্ময়ীভাবো বা ন তু হৎকতেত্যত্র 
হেতুমাহ-_বিষয়াস্তর ইতি। “হিশ্রম্য' ইত্যাদৌ। নহি ষদভাবেহিপ যন্তবতি 
তৎরুতং তর্দিতি ভাবঃ। আদর্শনমেব ভ্রঢ়য়তি নহীতি। কেবলশন্বার্থং 
পু্টয়তি-_বিভাবাদিতি । কাব্য ইতি। তবমতে কাবরূপতয়৷ প্রসজ্যমান 


ইত্যর্থঃ। মনাগপীতি। 
শঙ্গারছাস্তকরণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ। 
বীভৎসাদভূতসংজ্ঞৌ চেত্)ষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্থৃতাঃ 


৬২ ধবন্ঠালোকঃ 
একথাও স্বীকার করিতে হয় যে স্বশবের দ্বারা নিবেদন ন। হইলে 


রসাদি-প্রতীতি হইবে না। কিন্তু সর্বত্র তো তাহ। হয় না। শ্ীমদভি- 
নবগুপ্তপাদ উদাহরণস্বরূপ ভটেন্দুরাজের শ্লোক উদ্ধৃত ও ব্যাখ্য। 
করিয়! দেখাইয়াছেন যে এক্ষেত্রে স্বশৰের প্রয়োগ বাতীতও রসপ্রতীতি 


হইয়াছে । এইভাবে বাতিরেকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে । 
'যত্রাপ্যন্তি ত'_ সেখানে শূঙ্গারাদি স্বশকের দ্বাগা রস পরিবেশিত 


হয় ; এখানে “তৎ-শব্দের অর্থ স্বশবশ্নিবেদন | 
তন্রাপি-প্রতীতিঃ_ সেখানেও অর্থাৎ স্শব্দের দ্বারা নিবেদন 
থাকিলেও বিশিষ্ট বিভাব|দির প্রণ্তপাদনের দ্বারাই রসগ্রতীতি হয়। 
এখানে অন্বয়ের সাহায্যে ( অর্থাৎ ন্বশব্দ আছে--ইহ]1 সত্ত্বেও ) দেখান 
হইল যে যেখানে শুঙ্গারাদি স্বশব্দ বি্ভমান, সেখানেও বিভাবাদি অন্য 


কারণে রসপ্রতীতি হইয়৷ থাকে । 
“বিভাবাদি-প্রতিপাদনমুখেন'_ পদের অর্থ হইতেছে-_-শব-সংবলিত 


বিভাবাদির প্রতিপত্তি করিয়। 
স্বশবঝের দ্বার, যে রসপ্রতীতির স্ষ্টি হয় ন।-_মাত্র সমর্থন হয়) 


তাহাই শ্রীম্রভিপবগুপ্তপাদ টাকায়--'ধাতে দ্বারবতাং তদা মধুরিপৌ! 
ইত্যাদি শ্লোকের বাখায় দেখাইয়াছেন । 

“বিষয়ান্তরে তথ। তন্য। অদর্শন।' রস যে স্বশব্দকৃত নহে তাহা 
হেতু স্বরূপ বল হইতেছে-__“কারণ বিষয়ান্তর হইলে এরূপ দেখ| যায় 


তী রস পপর ০ 


ইত্যব্রান্থভা ববিভাবাবববোধনোভ্তরমেধ তন্ময়ীভবনযুক্ত্যা তদ্ধিভাবান্ভাবো- 

চিতচিত্ববৃত্তিবাসলানুরঞ্রিতস্বনংবিদানন্দচবণাগোচরেহর্খো রসাস্মা স্কুরত্যেবা- 
ভিপাষচিস্তৌৎস্থক্যনি্রাধৃতিগ্রান্তালস্তশ্রমন্থতিবিতকাদিশব্দাভাবেইপি | এবং 
ব্যতিরেকাভাবং প্রদর্শ্যান্বয়াভাবং দর্শয়তি--ত্রাগীতি । তপতি স্বশ নিবে দিতত্বম্‌ 
প্রতিপাদনমুখেনেতি | শবপ্রযুক্তয়া বিভাবাদিপ্রতিপত্তেত্যর্থঃ। সা কেবলমিতি। 
তথাহি। 

যাতে দ্বারবতীং তদ্দা মধুরিপৌ তঙ্গতুদ্বম্পানতাং 

কালিন্দীতটরূঢ়বঞ্ুললতামালিঙ্গ্য সোৎকণয়া। 


তদ্‌গীতং গুরুবাষ্পুগদ্গদ্গলত্। রম্থরং.রাধয়। 
যেনান্তর্লচারিভির্ঁলচরৈরপ্যুৎ্কমুৎকুজিতম্‌,॥ 


্ 
48 
£ 


প্রথম্মোদদেটাতঃ রি 


নাঁ। কোন বস্ত্র অভাব থাকিলেও যদি অন্য বস্তু উত্ুপন্ন হয়, তাহ! 
হইলে পরবর্তী বস্ত পূর্ববর্তী বস্তর দ্বার! উৎপন্ন হইয়াছে__ইহা বলা 
যাইবে না। বিষয়ান্তরে স্ব শব্ষের অভাবসন্বেও রসগ্রতীতি হয়, 
অতএব রসপ্রতীতির কারণ স্বশবাবাচকতা শহে। 

শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের যে রসবন্ধ প্রতীতি নাই, তাহাই 'ন হি কেবল." 
মনাগপি রসবন্ব-প্রতীতিরস্তি”-_এই অংশে দৃঢ়ভাবে দেখা ইতেছেন। 
কেবলমাত্র শৃঙ্গারাদি শবের দ্বারাই যদি রসপ্রতীতি হইত, তাহ! হইলে 
কাব্য” শব্দ উচ্চাবণ করিলেই, বা_ 

শঙজার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ। 

বাভৎসাড়ুতসংজ্ঞৌ চেতাফ্কৌ নাটো সাঃ স্মুতাঃ 
_ইভাি শ্বোক পড়িলেই কাব্য হইত বা শুঙ্গারাদি বিভিন্ন রসের 
আস্বাদ হইত। কিন্তু তাহা তো হয় না। অতএব রসের স্বশব্দ- 
বাচ্যত্ব নাই। এই ভাবে বাতিবেক ও অশ্বয়মূলক যুক্তির সাহায্যে 
দেখান হইল _“শঙ্গাবাদি, স্বশব্দের সহিত খসাদিব সম্বন্ধ নাই। 

“যতণ্চ স্বাভিধানমন্তরেণ "প্রতীতিঃ_এই অংশে দেখান হইয়াছে 
-__ন্দশবের প্রয়োগ হয় নাই ; কেবলমাপ্র বিশিষ্ট বিভাঁবাদ্র প্রয়োগ 
হইয়াছে এবং তদ্ধারাই রসস্ষ্টি হইয়াছে । অতএব রসস্থষ্টিতে স্বশব্দের 
প্রয়োগ অপ্রয়োজনীয় । 

“কবলাচ্চ স্বাভিধানাদপ্রভীতিঃ_ এইখানে দেখানো হইতেছে 

ইত্)ত্র বিভাবানুভাবাবন্নানতষ। প্রতীয়েতে ] উৎকণ্ণ। চ চবণাগোচরং প্রতি- 
পদ্ঠত এব। সোৎকা। শন্বঃ কেবলং সিদ্ধং সাধযতি, উৎকমিত্যনেন তুস্তাগ- 
ভাবান্কর্ষণং কর্ড সোৎকঠাশকঃ প্রযুক্ত ইত্যনুবাদেখপি নানর্থকঃ, 
পুনরন্ুভাবপ্রতিপাদনে হি পুনরুঞ্জিরতন্মযীভাবো বা ন তু তৎকতেত্যত্র 
হেতুমাহ-_বিষয়াস্তর ইতি। “বিশ্রম্যণ ইতযাদৌ। নহি যদ্ভাবেহিপ যত্তবতি 
তৎকৃতং তদ্দিতি ভাবঃ। আদর্শনমেৰ ভ্রঢ়য়তি নহীতি । কেবলশব্ার্থং 
স্ুটয়তি-_বিভাবাদিতি | কাব্য ইতি। তবমতে কাবরূপতয়া প্রসজ্যমান 


ইত্যর্থঃ। মনাগপীতি। 
শৃঙ্গারহাম্তকর ণরৌদ্র বীরভয়ানকাঃ ৷ 
বীভৎসাদভূতসংক্ঞৌ চেতষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্থৃতাঃ 


৬২ ধন্তালোকঃ 
একথাও স্বীকার করিতে হয় যে স্বশকের দ্বার] নিবেদন ন। হইলে 
রসাদি-প্রতীতি হইবে না। কিন্তু সর্বত্র তো তাহ। হয়'না। শ্রীমদভি- 
নবগুপ্তপাদ উদাহরণস্বরূপ ভটেন্দুরাজের শ্লোক উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা 
করিয়া দেখাইয়াছেন যে এক্ষেত্রে স্বশঝেঁর প্রয়োগ ব্যতীতও রসপ্রতীতি 
হইয়াছে। এইভাবে ব্যতিরেকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে । 

'যত্তরাপ্যন্তি ত৩'_ সেখানে শৃঙ্গারাদি স্বশবের দ্বা41 রস পরিবেশিত 
হয়; এখানে “তৎ"-শব্দের অর্থ শব্দ-্নিবেদন। 

ভত্রাপি'""প্রভীতিঃ__-সেখানেও অর্থাৎ স্বশব্দের দ্বারা নিবেদন 
থাকিলেও বিশিষ্ট বিভাবাদির গ্রতিপাদনের দ্বার।ই রসপ্রতীতি হয়। 
এখানে অন্বয়ের সাহাধ্যে (অর্থাৎ স্বশব্দ আছে--ইহ1 সত্তেও ) দেখান 
হুইল যে যেখানে শুঙ্গারাদি শব্দ বিছ্ভমান, সেখানেও বিভাবাদি অন্য 
কারণে রসপ্রতীতি হইয়া থাকে । 

“বিভাবাদি-প্রতিপা দনমুখেন'__-পদের অর্থ হইতেছে-_-শব্দ-সংবলিত 
বিভাবাদির প্রতিপত্তি করিয়া । 

স্বশবের দ্বার, যে রসপ্রতীতির সৃষ্টি হয় ন।_ মাত্র সমর্থন হয়, 
তাহাই শ্রীমদভিণবগুপ্তপাদ টাকায়--'ঘাতে দ্বারবতীং তদা মধুরিপৌ, 
ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাথায় দেখাইয়াছেন। 

'বিষয়ান্তরে তথ তশ্য। অবর্শনা' রস যে স্বশব্দকৃত নহে তাহার 
হেতু স্বরূপ বল! হইতেছে__“কারণ বিষয়াস্তর হইলে এরূপ দেখ। যায় 


৮৮০ শপ | শে পাশিসপপেসপাপীনিস পলক সপসীসপি শর পাশে সপ সপ পা | আস পপ | স্প্ি্ পপ পাপ পপ সত পপ শেপ পাদ পি পাপ পাপ 


ইতত্রান্মভাববিভাবাবববোধনোত্তরমেব তন্ময়ীভবনযুক্ক্যা তদ্বিভাবান্নভাবো- 
চিতচিত্তবৃত্তিবাসনানুর ঞরিতন্বসংবিদানন্দচর্বণাগোচরোইর্ো রসাস্বা স্ফুরত্যেবা- 
ভিলাষচিস্তৌৎনুক্যদিপ্্রাধৃতিগ্ান্তালস্তশ্রমস্থৃতিবিতর্কাদিশব্বাভাবেংপি | এবং 
ব্যতিরেকাভাবং প্রদর্শ্যান্বয়াভাবং দর্শয়তি--যত্রাপীতি | তরিতি স্বশ্নিবেদিতত্বম্‌ 
প্রতিপাদনমুখেনেতি | শব প্রযুক্তয়া বিভাবাদিপ্রতিপত্ত্েত্যর্থঃ ৷ সা কেবলমিতি | 
তথাহি। | 
যাতে দ্বারবতীং তদ1 মধুরিপৌ তঙাত্তজ্থম্পান্াাং 


কালিপ্দীতটরূঢুব্গুললতামালিঙ্গয সোতকণয়া | 
তদ্গীতং গুরুবান্পুগদ্গদগলতারস্বরং রাঁধয়া 
যেনাস্তর্জলচারি ভির্জলচরৈরপ্যুৎকমুৎকুজিতম্‌।॥ 


প্রথমোঙ্গ্যোতঃ ৬৩৬ 


নাঁ|। কোন বস্কর অভাব থাকিলেও যদি অন্য বস্তু উত্পন্ন হয়, তাহা! 
হইলে পরবর্তী বন্ত পূর্ববর্তী বস্তর দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে__ইহা বলা 
যাইবে না। বিষয়ান্তরে স্ব-শবের অভাবসন্তেও বসগ্রতীতি হয়, 
অতএব রসপ্রভীতির কারণ স্বশব্দবাচকতা নহে। 

শৃঙ্ষারাদি স্বশব্দের ষে রসবন্ধপ্রতীতি নাই, তাহাই 'ন হি কেবল" 
মনাগপি রসবন্ব-প্রতীতিরস্তি”__-এই অংশে দৃঢ়ভাবে দেখাইতেছেন। 
কেবলমাত্র শূঙ্গারাদি শব্দের দ্বারাই যদি রসপ্রতীতি হইত, তাহা হইলে 
কাব্য' শব্দ উচ্চারণ করিলেই, বা_ 

'শঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ। 

বীভগুসাভুতসংজ্ঞৌ চেতাফৌৌ নাটো রসাঃ স্মৃতাঃ ॥ 
_ইত্ার্দি প্লোক পড়িলেই কাব্য হইত বা শুঙ্গারাদি বিভিন্ন রসের 
আন্দাদ হইত। কিন্তু তাহা তো হয় শা। অতএব বসের স্বশব্দ- 
বাচ্যত্ব নাই। এই ভাবে বাতিরেক ও অশ্বয়মূলক যুক্তির সাহায্যে 
দেখান হইল _-"শঙ্গারাদি' স্বশব্দের সহিত রসাদির সম্বন্ধ নাই। 

'যতশ্চ স্বাভিগ।নমন্তরেণ -প্রতীতি১- এই অংশে দেখান হইয়াছে 
_মস্বশব্ডের প্রয়োগ হয় পাই; কেবলমাত্র বিশিষ্ট বিভাবাদির প্রয়োগ 
হইয়াছে এবং তন্দারাই রসস্থষ্টি হইয়াছে । অতএব রসম্থ্িতে স্বশব্দের 
প্রয়োগ অপ্রয়োজশীয়। 

“কেবলাচ্চ স্বাভিধা নাদ্রপ্রতীতিঃ, 

ইত)ত্র বিভাবানুভাবাবন্নানতয়। প্রতীয়েতে । উৎকণ্ঠা চ চর্বশাগোচরং প্রভি- 
পপ্ঠত এব। সোৎকা। শন্দঃ কেবলং সিদ্ধাং লাধয়তি, উৎকমিতানেন তুক্তান্ু- 
ভাবানুকর্ষণং কর্তং সোৎকগ্ঠাশকঃ প্রযুক্ত ইত্যন্থবাদেংপি নানর্থকঃ, 
পুনরমুভাবপ্রতিপাদনে হি পুনরুকিরতনয়ীভাবো বা ন তু তৎকতেত্যত্র 
হেতুমাহ--বিষয়াস্তর ইতি । “যত্ধিশ্রম্য' ইত্যাদৌ। নহি যদভাবেহিপ যন্তবতি 
তৎকৃতং তর্দিতি ভাবঃ। আদর্শৰমেব দ্র়্তি নহীতি। কেবলশবার্থং 
পুটয্তি-__বিভাবাদিতি। কাব্য ইতি। তবমতে কাবরূপতয়া প্রসজ্যমান 


ইত্যর্থঃ। মনাগগীতি। 
শৃঙ্গারহাস্তকরণরৌন্রবীর'ভয়ানকাঃ। 
বীভৎসাদ্ভূতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টো নাট্যে রসাঃ স্থৃতাঃ 





এইখানে দেখানো হইতেছে 


৬৪ ধগ্তালোক£ 


কেবল স্বশব্ের অভিধানের দ্বার রসের অপ্রতীতি হইয়াছে অর্থাৎ 
রসপ্রতীতি হয় নাই। 

“তন্মাদন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং....কথ্চিও৮__এখানে যুক্তির উপংহার 
কর! হইতেছে-_-অতএব অন্বয় ও ব্যতিরেকের সাহযো দেখান হইল 
যে রসাদির অভিব্যক্তিতে অভিধেয়ই হইতেছে সামর্থ্য। বিভাবাদি 
অভিধাই সহকারী শক্তিরূপে স্বীয় সামর্থবশতঃ ধ্বনির প্রতীতি করায়। 

'অভিধেয় সামর্থ্যাক্ষিগুম্__এই অংশে 'অভিধেয়ের সামর্থ্য” বলিতে 
গুণালংকারবিশিষ্ট ও রসানুকুল, সমুচিত শব্দের সমন্বয়ের শক্তিকে 
বুঝাইতেছে। এই ভাবেই বুঝানো হইল যে এখানে শব্দ ও অর্থের 
ধবনন-ব্যাপারই আছে; অভিধশক্তির ঘর] জন্য-জনক-ভাব ব! কার্ধ্য- 
কারণ-ভাব ব! অনুমানশক্তি বা তাৎপর্য্যশক্তি কিছুই নাই। 

'ইতি তৃভীয়োহপি-”"-স্হিতম+__এই যুক্তিতে (ইতি'__এখানে হেতু 
বাচক ) তৃতীয় 'প্রভেদও অর্থাৎ রসধ্বনিও বাচ্য হইতে পৃথক-_ ইহাই 
সিদ্ধান্ত হইল। 

“বাচ্যেন...“দর্শরিস্যতে'-_-পরে দেখ।ন হইবে যে বাচ্যের সজে-সজেই 
ইহার ( রসধ্বনির ) প্রতীতি হয়| “সহ ইব"__সঙ্গে-সজেই ;__ একথা 


ইত্যন্র। এবং ন্বশব্দেন সহ রসাদেব্যতিরেকান্বয়াভাবমুপপত্যা প্রদর্য 
তখৈবোপনংহরতি-যতশ্চেত্যার্দিনা কথিঞ্চিদিত্যন্তেন। অভিধেয়মেব সামর্থ্যং 
সহকারিশক্তিরূপং বিভাবারিকং রসধ্বননে শবস্ত কর্তব্যে, অভিধে়স্ত চ পুত্র- 
জন্মহর্যভিন্নযোগক্ষেমতয়! জননব্যতিরিক্তে দিবাভোজনাভাববিশিষ্টপীনত্বান্থ মিত- 
বাক্রিভোজনবিলক্ষণতয়া চানুমানব্যতিরিক্তে ধ্বননে কর্তব্যে সামর্থাং শক্তিঃ 
বিশিষ্ট“সমুচিতো বাচকসাকল্যমিতি দ্বয়োরপি শব্াার্থয়োধবনিনং ব্যাপারঃ। 
এবং ঘো৷ পক্ষাবুপক্রম্যাগ্চে৷ দৃষিতঃ, দ্বিতীয়স্ত কথঞ্চিদ্দূষিতঃ কথক্চদঙ্গীরূতঃ, 
জননানুমানব্যাপারাভিপ্রায়েন দৃষিতঃ$ ধ্বননাভিপ্রায়েণাঙ্গীকতঃ। বত্বত্রাপি 
তাৎপধ্যশক্তিমেব ধবননং মন্ততে, স ন বস্ততত্ববেদী । বিভাবানুভাব্প্রতিপাদকে 
ছি বাক্যে তাৎপর্যশক্তির্ভিদে সংসর্গে বা পর্য্যবস্তেৎ, ন তু রম্তমানতাসারে রসে 
ইত্যলং বহুনা। ইতি শব্দো হেত্বর্থে। “ইত্যপি হেতোন্তৃতীয়োইপি প্রকারো 
বাচ্যাত্তি্ল এবে'তি সম্বন্ধঃ। সহেবেতি। ইবশষেন বিগ্কমানোহপি ক্রমে ন 
সংলক্ষাত ইতি তদর্শয়তি--অগ্র ইতি । দ্বিতীয়োদ্দযতে ।২, 
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বলার উদ্দেশ্য হইতেছে এই £-__“রস', ভাব", ইত্যার্দি হইতেছে-- 
অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গা,আর বস্তু ও"অলংকার' হইতেছে-_সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্য | 
'সহ ইব, শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝান হইল--রসধ্বনির ক্রম থাকিলেও 
তাহা লক্ষ্য করা যায় না। ইহ! অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যের অন্তু | 

'অগ্জে--পরে অর্থাৎ দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে ইহার বিশদ আলোচনা 
হইবে। 


মূল 
২১। কাব্যন্াত্বা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা । 
ক্রৌঞ্চ-দন্্-বিয়োগোখঃ শোকঃ পশ্লোকত্বমাগতঃ ॥ ৫ 
বিবিধ-বাচ্য-বাচক-রচনা প্রপঞ্চ5র৭ কাব্যস্য স এবার্থঃ 
সারভুতঃ। তথা চাদ্দিকবের্বাল্ীকেঃ নিহত-সহচরী-কাতর- 
ক্রৌধাক্রন্দজনিতঃ শোক এব শ্লোকতয়া পরিণতঃ। শোকো 
হি করুণরপ-্থায়িভাবঃ। প্রতীয়মানস্ত চান্যভেদ-দর্শনেহপি 
রসভা বযুখেনৈবোপলক্ষণং, প্রাধান্যাৎচ। 


অনুবাদ 

এবং সেই অর্থই হইতেছে কাব্যের আত্মা । এই ভাবেই 
পুরাকালে আদি কবির ক্রোঞ্চমিথুনবিয়োগজাত শোক শ্লোকত্ব প্রান 
হইয়াছিল। নানাবিধ বাচ্য-বাচক-রচনাবলীর দ্বার! সুন্দর কাব্যের 
সেই অর্থই (রসধ্বনিরূপ প্রতীয়মান অর্থ ই) সারভুত। নিহত 
সহচরীর বিরহে কাতর ত্রোঁঞ্চের ক্রন্দনজাত শোকই (আদি কবির) 
শ্লেকরূপে পরিণত হুইয়ছিল। শোকই হইতেছে করুণরদের 
স্থায়িভাব। প্রতীয়মানের অগ্যতভেদ দেখা খেলেও, সেগুলি রস ও 
ভাবের দ্বারাই উপলক্ষিত হয়, কারণ (সেখানেও) রসাদিরই প্রাধান্ঠ)। 


অতল হস 








লোচন টাক। 

এবং (প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব' ইতীয়তা ধ্বনিস্বূপং ব্যাখ্যাতম্‌.। 
অধুনা কাব্যাত্মত্বমিতিহাসব্যাজেন চ দর্শয়তি-_কাব্যান্তাত্মেতি । সএবেতি 
গ্রতীয়মানমাত্রেধপি প্রক্রান্তে তৃতীয় এব রসধবনিয্িতি মস্তব্যং, ইতিহাসবলাৎ 
্রক্রাত্তবৃত্তিগ্রন্থার্থবলাচ্চ। তেন রস এব বস্তত আত্মা, বন্থলঙ্কারধবনী তু 
সর্বধা রসং প্রতি পধ্যবস্তেতে ইতি বাচ্যাদুতৎরুষ্টো তাবিত্যতি প্রায়েণ 


৬৬ ধ্ন্ঠালোকঃ 


বান্থর্দেব 

'প্রতীয়মানং পুনরম্াদেব'__ইত্যাদি গ্লোকে ধ্বনির স্বরূপ ব্যাখ্যা 
করা হইল। এখন ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়৷ প্রতীয়মান অর্থই যে 
কাব্যের আত্ম! তাহ] দেখানো হইতেছে । 

'স এব অর্থ কাব্যস্ত আত্মা _-এখানে "সঃ এই শব্দ রসধ্বনিকেই 
বুঝাইতেছে। যে প্রতীয়মান অর্থ কাব্যের আত্মা, তাহা গ্রহণ করিতে 
হইলে - রসধবনিকে গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ রসই প্রকৃতপক্ষে 
কাব্যের আত্ম। | বস্তুধ্বনি ও অলংকারধ্বনি জর্বপ্রকাঁরে রসেই পধ্যবসিত 
হয়। তবে পূর্বে যে বল! হইয়!ছে “কাব্য স্তাত্মাধণিঃ, তদ্দারা সাধারণ- 
ভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাও বুঝানে হইয়াছে যে বন্তধবনি 
ও অলংকারধ্বনিরূপ দুইটি প্রতীয়মান অর্থই বাচ্য অর্থ হইতে উৎকৃষ্ট | 
'স এব অর্থঃ-_এতদ্বারা যে রসধ্বনিই গৃহীত হইয়াছে তাহা প্রচলিত 
ইতিকথ। ও প্রস্তবত গ্রন্থের যুক্তি হইতেই বুঝা যাইবে । 

অতঃপর আদিকবির কাহিনীর উল্লেখ করিয়া ইতিকথার দৃষ্টান্ত.. 
দেখাইতেছেন! 

“আদিকবে:...মাগতঃ”--এই অংশের অন্বয় এইরূপ হইবে-_ 
'পুরা ক্রৌঞ্চদন্-বিয়োগোথঃ শোকঃ আদিকবেঃ শ্লোকত্বমাগতঃ। 
আদিকবির শোক শ্রোকত্ব প্রাপ্ত হইয়ার্ছল এইরূপ অন্বয় হইবে না; 








ধ্বনিঃ কাব্যন্তাত্েতি সামান্তেনোক্তম । শোক ইতি। ক্রোঞ্চন্ত দ্বন্দ 
বিয়োগেণ সহচরীহননোদ্ভূতেন সাহচরধ্যধবংসনেনোখিতো ষঃ শোকঃ 
স্বারিভাবো নিরপেক্ষভা বত্বািগ্রলস্তশৃঙ্গারোচিতরতিত্থায়িভাবাদন্ত এব, স এব 
তথাভূতবিভাবতহথাক্রনদান্তন্থভাবচর্বণগ্না হৃদয়নংবাদতন্ময়ীভবনক্রমাদাস্থগ্তমানতাং 
গ্রতিপন্নঃ কর্‌ণরসরূপতাং লৌকিক-শোকব্যতিরিক্তাং স্বচিতুক্রুতি-সমান্বাগ্থসারাং 
গ্রতিপন্ন!  রসপরিপূর্ণকুস্তোচ্চলনবদ্চিত্বৃত্তিনিঃসযদ্বস্বভাববাগ.বিলাপাদিবচ্চ 
সময়ানপেক্ষত্বেংপি চিত্তবৃত্তিব্যঞকত্বাদিতি নয়েনাককৃতকতয়ৈবাবেশবশাৎ সমুচিত- 
শবচছন্দোবৃতাদিনিয়্ত্িতশ্লোকক্ূপতাং প্রাপ্ত 

ম! নিষা প্রতিষ্ঠীং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ 

যতক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌ ॥ ইতি 
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সেক্ষেত্রে ক্রৌঞ্চের হুঃখে যুনিও ছুঃখিত হুইতেন এবং রসের কাব্যাত্মা 
হওয়ার কোন অবকাশই থাকিত না। এখানে সহচরীনিধনোদ্ূত 
শোকই হইতেছে স্থায়ী ভাব; সহচরীশুন্য শোকাহত ক্রৌঞ্চ হইতেছে 
বিভা ; শৌকজাত ক্রন্দনাদি হইতেছে অনুভাব ; এই বিভাব ও 
অনুভাববশতঃ ক্রমে কবির সহিত বিভাবানুভাবের মিলন ও তন্ময়ন্ব 
হইল ; তখন সেই স্থায়ীভাব করুণরসে পরিণত হইল । ইহা ষে 'রসঃ 
ভাব নহে, তাহা বুঝা! গেল এই কারণে যে, ইহা লৌকিক শোক হইতে 
বিভিন্ন, স্বীয় “চিত্তবৃত্তিনিঃয্যন্দন্বভ।ব' । চিত্তরৃত্তির ব্যঞ্জকত্ববশতঃই 
এই স্থায়িভাব শোক উপযুক্ত শব্দ ও ছন্দোবৃশ্াদির ছারা নিয়ন্ত্রিত 
হইর] স্থবিখ্যাত “মা! নিষাদ !_ ইত্যাদি শ্লোকরূপে প্রকাশিত হইল। 
এইভাবে স্থায়িভাবাত্মক রস কা্যের সারভূত আল্মারূপে প্রকাশিত হয়। 
ইহা অন্ত কোন শবের দ্বারা প্রকাশিত হয় না। 

'স এব'--এখানে 'এব" শঝের দ্বার। দেখানে। হইতেছে রসই কাব্যের 
আত্মা, কাব্যের অন্য কোন আত্মা নাই। 

বৃত্তিতে শ্লোকের অর্থ বিশদ করা হইয়াছে । 


“বিবিধ-বাচ্য-বাচক-রচনা প্রপঞ্চ-চারুণঃ”-__বাঞ্জনাষোগ্য বিভিন্ন 
রসের অনুকূল বৈচিত্র্স্থট্টিকারী, শব্দ অর্থ, গুণ এবং অলংকারের 
প্রাচ্ধ্যসমন্থিত রচণার দ্বাএ] চারুতপ্রাপ্ত বা স্থন্দর | এখানে স্থস্পষ্ভাবে 
বলা হইল--ধ্বনি থাকিলেই কাব্য হইবে না,--রসানুকুল বৈচিত্র্- 


ন তু মুনেঃ শোক ইতি মন্তব্যম। এবং হি সতি তদ্হুঃখেন সো২ংপি দুঃখিত 
ইতি কৃত্বা রসস্তাত্মতেতি নিরবকাশং ভবেৎ। নচ ছুঃখসন্তপুন্তৈষা দশেতি। 
এবং চর্বণোচিতশোকস্থায়িভাবাত্ম ককপ্টণরসসমুচ্চলনস্থভাবত্বাৎ স এব কাবান্তাত্ম! 
সারতৃতস্থভাবো২পরশব্ববৈলক্ষণ)কারকঃ। এতদেবোক্তং হৃদয়র্পণে__-যাবৎ পূর্ণো৷ 
ন চৈতেন ভাবন্নৈব বমত্যমুম্ত। ইতি। আগম ইতি ছান্সসেনাড়াগমেন। 
স এবেত্যেবকারেণেদমাহ-_নান্ত আত্মেতি | তেন যদাহ ভট্রনায়ক:- 

শব্-প্রাধান্তমাশ্রিত্য তত্র শান্ত্রং পৃথখ্িছ্ঃ। 
অর্থতত্থেন যুক্তং তু বাস্ত্যাখ্যানমেতয়োঃ ॥ 
দ্বয়োগুপত্বে ব্যাপার ্রাধান্তে কাব্যধীর্ভবেৎ ॥ 


৬৮ ধ্গ্ঠালোকঃ 
স্গ্িকারী এবং শব্দার্থ-গুণালংকারের চারুত্বসগ্টিকারী সমাবেশই 
ধ্বনিপ্রতভীতি আনয়ন করিতে পারে । 

'নিহত...“ক্রৌধাক্রদ্দ'__এখানে বল! হইল ক্রৌঞ্চ হইতেছে বিভাব, 
'আক্রন্দ'--ইহা অনুভাব | 

এখানে দেখা যাইতেছে শোকের চর্ধণ] হইতেই শ্লোক আসিয়াছে। 
তাহ! হইলে তে। প্রতীয়মান অর্থ কাব্যের আত্মা হইতে পারে না। 
এই আশংকার উত্তরে বল! হইতেছে-_ 

“শোকে। হি করুণ-রস-ম্থায়িভাব2,--স্থার়িভাবের বিভাব ও 
অনুভাবসমুহের যথাযোগ্য আস্বাগ্ঘমানাত্মক চিন্তরৃত্তি হইতেছে রস। 
বাল্ীকির উদাহরণে, শোকচর্বণাত্বক করুণরজের স্থায়িভাব হইতেছে 
শোক। এখানে গৌণপ্রয়োগবলে বল! হইয়াছে ষে স্থায়িভাব শোক 
রসত্ব লাভ করিয়াছে। মুখ্যতঃ প্রতীয়মান অর্থের দ্বারাই রস গ্যোতিত 
হইয়া থাকে । 

আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রতীয়মান অর্থ তো তিন শ্রেণীর-_-বস্ত, 
অলংকার ও রসাদি। তবে এখানে কেবল রসের কথ! বল হইতেছে 
কেন? এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে তো বস্তু ও অলংকার ধ্বনির প্রসঙ্গ 


ইতি তদপান্তমূ। ব্যাপারে! হি যদি ধ্বননাত্মা রসনাম্বভাবন্তন্াপূর্বমুক্তম্‌। 
অথাভিধৈব ৰযাপারম্তথাপ্যন্ত।ঃ প্রাধান্তং নেত্যাবেদিতং প্রীক. | 

গ্নোকং ব্যাচষ্টে--বিবিধেতি । বিবিধং তত্দভিব্যঞ্জনীয়রসানুগুন্টেন বিচিত্রং 
কৃত্বা বাচ্যে বাচকে রচনায়াং চ প্রপঞ্চেন যচ্চারুশন্বার্থাপস্কা রগুপযুক্তমিত্যর্থঃ। 
তেন সর্বত্রাপি ধ্বনননভ্তাবেহপি ন তথা ব/বহারঃ। আত্মপন্তাবেইপি কচিদেৰ 
জীবব্যবহার ইত্যুক্তং প্রাগেব। তেনৈতন্লিরবকাশম ) যহুক্তং হৃদয়দর্পণে_- 
'সর্বত্র তছি কাব্যব্যবহারঃ স্তাৎ' ইতি । নিহতসহচরীতি বিভাব উক্তঃ, আক্রন্দিত- 
শবেনালুভাবঃ। জনিত ইতি । চর্বণাগোচরত্বেৰেতি শেষ2। 

নম্থ শোকচর্বণাতে। যদি প্লোক উদ্ভূতন্তৎগ্রতীয়মানং বন্ত কাব্যস্তাত্মেতি কুত 
ইত্যাশঙ্ক্যাহ--শোকো। হীতি। করুণস্ত তক্চর্যণাগোচরাত্মনঃ স্থাক্িভাবঃ। 
শোকে হি স্থাক্লিভাবে যে বিভাবান্ুভাবাস্তৎসমুচিতা চিতবৃত্তিশ্চর্ব্যমানাত্বা রম 
ইতেটাচিত্যাৎ স্থাগ্সিনো। রলতাপত্তিরিভ্ুচ্যতে। প্রাক স্বসংবিদিতং পরত্রান্থুমিতং 
চ চিননৃত্তিগগাতং সংস্কারক্রুমেন হদয়সংবাদমাদধানং চর্বপায়ামুপযুজ্যতে বতঃ। 


প্রথমোদেযাতঃ ৬৯" 


অবাস্তর হইয়া পড়ে এবং “রসই কাব্যের আত্মা” এই সিদ্ধান্তই 
অনিবার্ধ্য হয়। এই প্রশ্নের উত্তর নিম্নলিখিত অংশে দেওয়! হইয়াছে । 

'প্রতীয়মানম্য চান্যাভেদদর্শনেহপি রজ-ভাবমুখেনৈব উপলক্ষণং, 
প্রীধান্যাৎ'___প্রভীয়মান অর্থের অপর দুইটি ভেদ-__বস্ত্রধধনি ও 
অলংকারধ্বনি-__দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহারা নিজেদের মধ্যে সমাপ্তি 
লাভ না করায় ও বাচ্যার্থ হইতে উহাদের পার্থক্য থাকায়, ইহারা 
প্রধানতঃ কাব্যের প্রাণ নহে, গৌণ অর্থে কাব্যাত্বা! । ইহার! শেষ পর্য্স্ত 
রসে পর্য্যবসিত হয়| স্থৃতরাং রসধ্বনিই প্রধান। সেইজন্যই রস-ভাঁব- 
মুখেই বস্ত্ধবনি ও অলংকার ধ্বনি উপলক্ষিত হয়। 

ভাব শব্দে ব্যভিচারী ভাবও বুঝাইতেছে। “রস-ভাব-মুখেন' 
এখানে 'রস” ও “ভাব” শব্দ দুইটি তাহাদের 'আভাস' ও 'প্রশম'কেও 
বুঝাইতেছে ; কারণ এগুলি মূলতঃ এক, পার্থক্য শুধু অবান্তর অংশে । 


মূল 


২২। সরস্বতী স্বাঢু তদর্থবন্ত 
নিঃব্যম্দমান! মহতাৎ কবীনাম,। 
অলোকসামান্যমভিব্যনক্তি 
পরিস্ফুরন্তৎ প্রতিভাবিশেষম, ॥৬ 


ননু গ্রতীয়মানরূপমাত্া তত্র ত্রিভেদং প্রতিপার্দিতং নতু রসৈকরূপম্। অনেন 
চেতিহাসেন রসন্তৈবাত্মভৃতত্বমুক্তং. ভবতীত্যাশস্ক্যাত্যুপগমেনৈবোত্বরমাহ-__ 
প্রতীয়ষানস্ত চেতি। অন্তো ভেদে বন্তলঙ্কারাত্মা ৷ ভাবগ্রহণেন ব্যভিচারিণোইপি 
চর্ব্যমানন্ত তাবন্সাত্রাবিশ্রান্তাবপি স্থায্রিচর্বণাপর্যযবসানো চিতরসপ্রতিষ্ঠামনবাপ]াপি 
প্রাণত্বং ভবতীত্যুক্তমূ। যথা 
নখং নথাগ্রেণ বিঘটটযস্তী বিবর্তয়স্তী বলক়ং বিলোলমূ। 
আমন্দ্রমাশিঞ্জিতনূপুরেণ পাদেন মন্দং ভূবমালিখস্তী | 
ইত্যত্র লজ্জায়াঃ। রসভাবশকেন চ তর্দাভাসতত্প্রশমাবপি নংগৃহীতাবেৰ ; 
অবাস্তরবৈচিত্র্েঘপি তদদেকরূপত্বাৎ। প্রাধান্তাদিতি। রসপর্যবসানাদিত্যর্থঃ। 
তাবস্মাত্রাবিশ্রাস্তাবপি চান্তশাববৈলক্ষণ্যকারিত্বেন বন্তলঙ্কারধ্বনেরপি জীবিতন্ব- 


মৌচিত্যাহৃক্তমিতিভাবঃ ॥ ২১ 


সপ 


৭ ধ্বন্ঠালোকঃ 


তদ্‌ বস্ততত্বং নিষ্যন্দমমানা মহতাৎ কবীনাৎ ভারতী 
অলোকসা মান্যৎ প্রতিভাবিশেষ পরিস্ফুরন্তম.' অভিব্যনক্তি। 
যেনাম্সিন্নতি বিচিত্রকবিপরম্পরাবাহিনি সংসারে কালিদাস- 
প্রভৃতয়ে ছিত্রাঃ পঞ্চষা বা মহাকবয়ঃ ইতি গণ্যান্তে । 

অনুবাদ 

মহাকবিগণের বাণী সেই দুমধুর অর্থবিস্ত ক্ষরিত করিয়। ভাছাদের 
অলোকসামান্য প্রতিভাবৈশিষ্ট্য ভাম্বরভাবে (পরিস্ফরিত করিয়। ) 
প্রকাশ করে। 

সেই বস্ততত্ব ক্ষরিত করিয়া মহাকবিগণের বাণী ভাহার দিব্য 
(অলোকসামান্য) প্রতিভাবৈশিষ্ট্য উজ্জলভাবে অভিব্যক্ত করে ; যাহার 
ফলে এই অতিবিচিত্রকবিপরম্পরাবাহী পৃথিবীতে কালিদাস প্রভৃতি 
দুই, তিন ব! পাঁচজন মহাকবিরূপে গণ্য হন। 


বাস্থদেব 
পূর্বশ্লোকে বাল্দীকির উদাহরণপ্রসঙ্গে এঁতিহা'সিক উদাহরণ দেওয়া! 
হইয়াছে । অতঃপর এই শ্লোকে দেখানে। হইতেছে যে--এই রসধ্বনি 
নিজের অন্ুভূতিতেও সিদ্ধ হয়। মহাঁকবিগণের দিব্য প্রতিভাদাপ্ত 
বাণীই মধুর অর্থের মাধ্যমে তাহার রসান্বাদ আনয়ন করে। 
“সরস্বতী? শব্দের অর্থ হইতেছে “বাণী” । 


লোচন টাক 


এবমিতিছাসমুখেন প্রতীয়মানন্ত কাব্যান্মতাং প্রদর্শ স্বসংবিৎসিদ্ধমপ্যেতদিতি 
দর্শয়তি--সরম্বতীতি। বাগ রূপ! ভগবতীত্যর্থঃ। বস্তশবেনার্থশবং তত্বশবেন 
চ বন্তশবং ব্যাচষ্টে নিংঘ্ান্দমানেতি | দিব্যমানন্দরসং স্বয়মেব প্রন্,বানেত্যর্থঃ। 
যদাহ ভ্রনায়কঃ-- 
বাগ ধেনুছদ্ধি এতং হি রসং যদ্বালভৃষয়া!। 
তেন নান্ত সমঃ স স্তাদ্‌ ছুহাতে যোগিভিছ্থি যঃ ॥ 
তর্দাবেশেন বিনাপ্যাক্তান্ত। হি যে! ষোগিভিহুহাতে । অত এব 
যং সর্বশৈলাঃ পরিকল্প) বসং মেরে) শ্থিতে দোগুরি দৌহদক্ষে। 
ভাম্বস্তি রত্বানি মহৌষধীশ্চ পৃথৃপদি্টাং দুদহূর্ধরিত্রীম্‌ | 


প্রথমোদ্োযোতঃ ৭১ 


বৃত্তির__“বস্ততত্বম.-_এই দুইটি শব্দের দ্বার করিকার “অর্থবস্ত'ঁঁ_ 
এই পদের ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । “বস্ত-শব্দের দ্বার! 'অর্থ' শব্ষের এবং 
“তব্'-শবের দ্বারা “বস্ত' শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 

নিঃব্যন্বমানা'" “নিজেই স্বর্গীয় আনন্দরস ঝারাইয়া |, 

'অলোকসামান্যম*-_পাধিব নহে, দিবা | 

'প্রতিভা-বিশেবম'--প্রতিভার বিশেষত্ব; প্রতিভ! হইতেছে “অপুর্ব 
বস্থনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা | তাহার বিশেষত্থ হইতেছে--রসাবেশের দ্বারা 
নির্মলসৌন্দর্ধ্যময়-কাঁব্যনির্মাণক্ষমতা | 

পিরিষ্ফুরস্তম'- পরিস্ফুরিত হইয়া অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা নয়, 
ভাবাবেশের দ্বার! ভাসমান হইয়া ইহা প্রতিপত্তা ব৷ বোদ্ধার নিকট 
অভিব্যক্ত হয়। 

'ষেন'-__“যাহার দ্বারা'-_অর্থাৎ এইভাবে পরিস্ফুরিত প্রতিভা- 
বৈশিষ্ট্য যাহাদের, তাহারাই কবিকুলসংকুলজগতে “মহাকবি পদবী 
লাভ করেন। ইহারা ষে স্বল্পসংখ্যক, 'কালিদাসপ্রভৃতয়ে ছিত্রাঃ পঞ্চব! 
বা” এই অংশে তাহাই বলা হইয়াছে। 

মূল 
২৩। ইং চাপরং প্রতীয়মানত্তার্থন্ সভভাব-সাধনং প্রমাঁণম,_ 
শব্দার্থ শাসন-জ্ঞান-মাত্রেণৈব ন বেভ্যতে | 
বেছাতে স তু কাব্যার্থতত্বজ্ৈরেব কেবলম, ৫ 
সোহর্থে। যন্মাৎ কেবলং কাব্যার্থ তত্বজৈৈরেব জ্বীয়তে। যদি চ 
বাচ্যরূপ এবাসাবর্থ; স্তাৎ, তদ, বাচ্য-বাচকরূপ-পরিজ্ঞানাদেব 


ইত/নেন সারাগ্র্যবস্তপানত্বং হিমবত উক্তমূ। 'অভিব্যনক্তি পরিস্যুরস্তমিতি 
প্রতিপতৃণ, প্রতি স৷ গ্রতিভা নানুমীয়মান1, অপি তু তদাবেশেন ভাসমানেত্যর্থঃ। 
যহুক্তমন্পাধ্যায় ভট্টতে।তেন-__-নায়কম্তকবেঃ শ্রোতুঃ সমানোহম্ুভবস্ততঃ 
ইতি। “প্রতিভা” অপূর্ববস্তনির্মাপক্ষম! প্রজ্ঞা ) তন্তা বিশেযো রসাবেশবৈশগ্ব- 
সৌন্বধ্য কাব্যনির্মাণক্ষমত্ম।  ষদীহমুনিঃ_কবেরস্তর্গতং ভাবংখ ইতি । 
যেনেতি। অভিব্যক্তেন স্ফুরতা প্রভিভাবিশেষেন নিমিত্বেন মহাকবিত্বগণনেতি 


যাবৎ ॥ ২৩ 


ণই ধ্বন্তালেকিঃ 


তৎ-প্রতীতিঃ স্তাৎ। অথ চ বাচ্য-বাচক-লক্ষণ-মাত্র-কুতশ্রমাণাৎ 
কাব্যতত্বার্থ ভাবনা-বিযুখানাৎ ব্বরশ্রত্যাদি-লক্ষণ-মিবা প্রগীতানাং 
গান্ধর্ব লক্ষণ-বিদামগোচর এবাসাবর্থঃ। 


অনুবাদ 

প্রতীয়মান অথের বে অস্তিত্ব আছে; সে বিষয়ে আর একটি প্রম1ণ 
হইতেছে এই £__ 

কেবলমাত্র শব ও অর্থের অনুশাসন জ্ঞানের দ্বারাই ইহ! (প্রভীয়- 
মান অর্থ) জানা যায় না। এই অর্থ কেবলমাত্র কাব্যতন্বজ্ঞগ্ণই 
জানেন। 

যেছেতু কেবলমাত্র কাব্যতস্ববিদ্গণই সেই অর্থজানেন। যদি 
সেই অর্থ কেবলমাত্র বাচ্যরূপ হইত, তাহা হইলে বাচ্য ও বাচকের 
স্বরূপজ্ঞান থাকিলেই তাহার প্রতীতি হইত। অথচ ধাঁহারা কেবল 
গান্ধর্বলক্ষণবিদ্‌ (জঙ্গীতশান্ত্রের লক্ষণবিদ ), কিন্তু সঙ্গীতকলায় 
অপারদর্শী স্বরশ্রতি প্রভৃতি লক্ষণ যেমন ভাহাদের অগ্োচর, তেমনি, 
ধাহার! কেবল বাচ্য-বাচকের লক্ষণ লইয়াই পরিশ্রম করিয়াছেন কিন্তু 
কাব্য-তস্বভাবনাবিমুখ, এই অর্থও স্তাহাদের গোচরীভূভ নহে 


বাস্থুদ্দেব 
বাচ্যার্থ হইতে পৃথক প্রতীয়মান অর্থের বা ব্য্গযার্থের যে অস্তিত্ব 
আছে-_তাহার অন্য প্রমাণ এখানে দেওয়া! হইয়াছে। পূর্বোক্ত ১৪ 
কারিকায় ( (প্রতীয়মানং পুনরন্থদেব/-ইত্যা দি) বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্্যার্থের 
স্বরূপবিষয়ক ভেদের কথা বল! হইয়াছে। এখানে বল! হুইতেছে 
বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্যার্থ পৃথক পথক সামগ্রীকেও বুঝায়। এই “ভিন্ন- 


পপি ীীস্স্ীসিসসসসসরচসিরসপাাএ+স্ঞ্ 


ইদং চেভি। “ন কেবলং প্রতীয়মানং পুনরন্তদেব' ইত্যেতৎ কারিকাহুচিতে! 
ত্বর্ূপবিষয়ভেদাবেব, যাবত্িব্সামগ্রীবেগ্তত্বমপি বাচ্যাতিরিক্তত্বে প্রমাণঙ্গিতি 
যাবৎ। বেগ্তত ইতি । নতু নবেগ্ততে, যেন নগ্তাদসাবিতি ভাবঃ। কাব্যন্ত 
তত্বতৃতো যোহ্থন্ন্ত ভাবনা বাচ]াতিরেকেপানবরতচর্বণ| ভত্র বিমুখানাম্‌, স্বরাঃ 
বড়জাদগ; সথ। শ্রভির্নাম শব বৈলক্ষণ্যমাত্রকারি যন্রপান্তরং তৎ পরিমাণা 


প্রথমোছে]াতঃ ৭৩ 


সামগ্রীবেগ্ত্ব-_পৃথক পৃথক বিষয়কে বুঝাইবার শক্তি-_প্রমাণ করে 
যে ব্যাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থের পৃথক অস্তিত্ব আছে। 

কারিকায় ব্যবহৃত “বেছ্তে'__-শবের দ্বার! বল! হইয়াছে যে ইহা 
(প্রতীয়মান অর্থ) যে জানা যায় ণা_-এমন নহে ; কারণ সেক্ষেত্রে 
ইহার অনস্তিত্ব প্রমাণিত হইবে । 

শিবার্থশাসনজ্ঞান.. তত্প্রতীতিঃ ত্যাঁৎ,- কেবলমাত্র শবের 
সংকেতিত অর্থের জ্ঞান থাকিলেই প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি হইবে না। 
ইহা! কেবলমাত্র কাব্যতত্ববিদ্গণেরই প্রতীতির বিষয় ; প্রতীয়মান অর্থের 
জ্ঞানের জন্য কাব্যতত্ববেস্তা হওয়ার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে; 
কাব্যতন্বে পারদর্শী না]! হইলেও যদি প্রতীয়মান অর্থের জ্ঞান হয়, 
তাহ! হইলে শব্দের সংকেতিত অর্থের জ্ঞান থাকিলেই তো! ব্য্গ্যার্থের 
প্রতীতি হইবে। কিন্ত্ব তাহা হয় না । শব্দার্থের প্রচলিত স্বরূপজ্ঞান 
এখানে কোন সাহায্য করিতে পারে না। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে 
বৃত্তিকার বক্তব্যটিকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। সঙ্গীতশাস্ত্র পড়া আছে 
অথচ অভ্যাস ও অনুশীলনের দ্বার! সঙ্গীতকল] আয়ত্ত হয় নাই-- এমন 
ব্যক্তি যেমন স্বর, শ্রুতি প্রভৃতি বুঝিতেই পারে না, তেমনি ধীহার! 
কাব্যতত্বের ভাবনা! করেন নাই, কেবলমাত্র বাচ্যবাঁচকের লক্ষণ 
লইয়াই মাথ! ঘামাইয়াছেন,__কাঁব্যের সারভূত প্রতীয়মান অর্থ 
তাহাদের বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয়। 

'কাব্যতন্বার্থ-ভীবনাবিমুখানাম'__যে অর্থ কাব্যের আত্ুডূত, যাহা 
কাব্যের মূল তব, তাহার ভাবন1 বা অবিরাম অনুশীলন বা চর্বণাবিষয়ে 
ধীহার1 বিমুখ--তাহাদের ; বাচ্যাতিশায়ী ব্যঙ্গ্যার্থের ভাবনায় যাহারা 
বিমুখ তাহাদের | 

'স্বর/'-__-ষড়জ., খষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিখাদ-_-এই 
সপ্তস্বর | 
স্বরতদস্তরালোভয়ভেদকলিত। দ্বাবিংশতি বিধা। আদিশব্েন জাত্যংশকগ্রামরাগ- 


ভাষাবিভাষাস্তরভাষাদেশীমার্থা গৃহাস্তে। গ্রকষ্টং গীতং গানং যেষাং তে প্রগীতাঃ, 
গাতৃং বা প্রারন্ধ। ইত্যাদি কর্মণি ক্তঃ। প্রারন্তেন চাত্র ফলপর্যস্ততা লক্ষ্যতে ॥২৩ 


৭৪ ধন্তালোকঃ 


শ্চতি'-_শবের সামান্য বৈলক্ষণ্যকারী যে রূপান্তর, তাহা! ঘটিভে 
যে সামান্য সময় প্রয়োজন হয়, সেই সময়ের দ্বার! “শ্রতি'র পরিমাপ 
হয়। ইহার ভেদ দ্বাবিংশতি প্রকার | 

স্বর-শ্রল্তাদি”_ এখানে আদি শব্দে-_'জাতি, অংশক, গ্রাম, রাগ, 
ভাষা, বিভাষা, অন্তর-ভাষা, দেশীমার্গ প্রভৃতি বুঝাইতেছে। 

প্রপ্নীতানাম্‌_ প্রকৃষ্ট গীত ধাহাদের-__ধীহার1 অবিরাম অনুশীলনের 
ঘ্বারা সঙগীতকলায় নিপুণ | শ্রীমদভিনবগুগ্তপাদ এই পদের অপর 
অর্থ করিয়াছেন-__যাহার] গান করিতে আরম্ভ করিয়াছে [ গাতুং বা 
প্রারন্ধা ইত্যাদি কর্মণি ভ্তঃ। প্রারস্তেন চাত্র ফল-পর্্যস্ততা লক্ষ্যতে ]। 


মূল 
২৪। এবং বাচ্-ব্যতিরেকিণে ব্যঙ্গযন্ত সভীবং প্রতিপান্ 
প্রাধান্যং তট্তৈবেতি দর্শয়তি _ 
সোহ্র্তদৃব্যক্তি-সামর্থ্াযোগী শব্শ্চ কশ্চন। 
ত্বৃতঃ প্রত্যভিজ্েয়৷ তে শব্দীঘোঁ মহাকবেঃ॥৮ 
ব্যঙ্গ্যোহ্র্থস্তদ ব্যক্তিসামর্থ্যোগী শব্ঘশ্চ কশ্চন, ন শব- 
মাত্রম। তাবেব শব্দীঘোঁ মহাকবেঃ প্রত্যভিজ্ঞেয়ো ৷ ব্যঙগয- 
ব্যঞ্জকাভ্যামেব সুপ্রযুক্তাভ্যাৎ মহাকবিত্বলাভো৷ মহাকবীনাৎ, ন 
বাচ্য-বাচক-রচনামাত্রেণ। 


অনুবাদ 

এইভাবে বাচ্যাতিরিস্ত ব্যঙগ্য ষে আছে তাহা প্রস্িপাদন করিয়া, 
(কাব্যে ) ভাহারই বে প্রাধান্ত-_তাহা দেখাইতেছেন। 

জেই অথণএবং তাহাকে অভিব্যক্ত করিতে সমর্থ যে শব্দ তাহা 





লোচন টাক! 
এবমিভি। ন্বরূপভেদেন ভিন্নসামগ্রীজ্ঞেযত্বেন চেত্যর্থঃ। প্রত্যভিজেয়াবিত্য 
হার্থে কত্যঃ, সর্বোহি তখা৷ যততে ইতীয়তা প্রাধান্তে লোকসিদ্বতবং প্রমাণমুক্তম্‌। 
নিষ্বোগার্থেন চ কৃত্যেন শিক্ষাক্রম উক্তঃ। প্রত্যভিজ্ঞের়শবেনেদমাহ--“কাব্যং তু 
জাতু জান্েত কন্তচিৎ গ্রাতিভাবতঃ' ইতি নয়েন যড়পি স্বয়মন্তৈ তত পরিল্যুতি। 


প্রথমোদ্গ্যোতঃ ণ€ 


মহাঁকবির বত্ুসহকারে প্রত্যভিজ্ঞার যোগ্য [ মহাকবি বত্বপুর্ধক 
প্রত্যভিজ্ঞাসহকারে তাহা! জ্ঞাত হইবেন ]। 

ব্জ্য অর্থ এবং তাহাকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ কোন শব্__বে 
কোন শব্দই নহে। সেই শব্ধ ও অর্থই মহাকবির প্রত্যভিজ্ঞার 
যোগ্য । ব্যঙ্গ ও ব্যঞ্জকের স্ুপ্রয়োগের দ্বারাই (সুপ্রযুক্ত ব্যজ্য ও 
ব্যঞ্জকের দ্বারাই ) মহাকবিগ্ণের মহাকবিত্বল!ভ হয়--কেবল বাচ্য- 
বাচকবুক্ত রচনার দ্বারা নছে। 


বাজ্জদেব 

বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থের শ্বরূপ শির্ণয়ান্তে এবং এই ছুটিকে জানিবার 
উপায়ও যে বিভিন্ন তাহা বলিয়া গ্রন্থকার কাব্যে ধ্বনির প্রাধান্থা 
নিরূপণ করিতেছেন । ১1৬ কারিকার বুত্তিতে বল! হইয়াছে--ধীহাদের 
বাণী অলোকসামান্প্রতিভাবৈশিষ্টো পরিস্ফুরিত হইয়। বস্তুতত্বকে 
অভিব্যস্ত করে--তীহারাই হইতেছেন মহাকবি। তাহ1 হইলে 
মহাকবিগণের মুখ্য প্রচেষ্টা হইবে--প্রতীয়মান অর্থকে অভিবাক্ত 
করিতে সমর্থ শব্দাবলী ঘত্বসহকাঁরে আয়ত্ত করা। প্রতীয়মান অর্থ ও 
তত্প্রকাশক শব্দ--এই দ্ুইটিই হইতেছে মহ!কবিগণের প্রত/ভিজ্ঞার 
যোগ্য । 

প্রত্যভিজ্ঞেয়ৌ'__ এখানে অহার্থে 'য-প্রত্যয় করিলে অর্থ হইবে 
প্রত্যভিজ্ঞার যোগ্য এবং নিয়োগার্থে -“ষ'-প্রত্যয় করিলে অর্থ হইবে-_ 
“এইভাবে শিক্ষণীয়ঃ। 

প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে-বিশেষ জ্ঞান ; যে বস্ত জানা আছে-- 
তাহারই অনুসন্ধানাত্বক সবিশেষ নিরূপণই হইতেছে প্রত্যভিজ্ৰা। 


তথাপীদ মিখমিতি বিশেষতো নিরূপ্যমাণং সশ্রশাখী ভবতি । বথোক্তমণ্মৎপরম- 
গুরুতিঃ শ্রীমদুৎপলপাদৈঃ-_- 

তৈস্তৈরপ্যুপষাচিতৈরপনতন্তম্বযাঃ স্থিতোৎপ্যস্তিকে 

কাস্তো লোকপসমান এবমপরিজ্ঞাতো ন বস্তং যথ| | 

লোকহ্তৈষ তথানবেক্ষিতগুণঃ স্বাত্মাপি বিশ্বেশ্বরো 

নৈবালং নিজবৈভবায় তদিয়ং ততগপ্রত্যভিজ্ঞোদিতা ॥ ইতি ! 


৭৬ ধ্বন্াালোকঃ 


শব্দার্থের প্রচলিত সংকেত সকলেরই জান! আছে; কিন্তু তাহাতে 
মহাকবিগণের কোন কাঁজ হুইবে ন!। শব্দার্থের ঘষে বিশেষরূপটি কাব্যের 
আত্মা তাহাকেই যত্ব সহকাকে জানিয়া! লইতে হইবে । সেই জন্যই 
বৃত্তিতে বল! হইয়াছে-ব্যঙ্যযোহর্থ স্তদ্ব্যক্তি-"..ন শব্দমাত্রম্‌? | 

'তাবেব শব্দাথোে মহাকবেঃ প্রত্যভিজ্ঞেয়ৌ'__ মহা কবিকে 
প্রতীয়মান অর্থ-_ অর্থাৎ ব্যঞ্জক শব্দ ও ব্যঙ্গ্য পদার্থ উভয়ই যত্তব 
সহকারে আয়ত্ত করিতে হইবে । 

ব্যজ্যব্যঞ্জকাভ্যামেব.""'রচনামাত্রেন' সাধারণ বাচ্যবাঁচকযুক্ত যে 
কোন রচনার দ্বারাই মহাকবিত্বলাভ হইবে না স্থপ্রযুক্ত ব্যঙ্য-ব্যঞ্জকের 
হারাই তাহা লাভ করা যাইবে । 

এইরূপে ব্যঙ্গ অর্থ ও ব্যগুক শব্দের প্রাধান্যের কথা বলিয়া ব্যঙ্গয- 
ব্যঞ্নকভাবেরও প্রাধান্তের কথা বল হইল 

পূর্বে ধ্বনি শব্দের তিনটি অর্থের কথা বল! হইয়াছে--(১) ধবনতি 
ইতি ধ্বনিঃ-_যহ! ধবনন করে, তাহা ধবনি, (২) ধ্বন্যতে ইতি ধবনিঃ__ 
যাহা ধ্বনিত হয় তাহ] ধ্বনি এবং (৩) ধ্বননমিতি পবনিঃ যাহার 
দ্বারা! ধবনিত হয়-__তাহা ধবণি। এইভাবে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবের প্রাধান্য 
দেখাইয়া ইহাই প্রতিপাদিত কর! হইল যে ধ্বনি শবের তিনপ্রকারের 
অর্থই উপপন্ন হইয়াছে । এতদ্বারা শব্দ-অর্থ-রস অর্থাৎ ব্যগ্রক শব, 
ব্যঙ্য অর্থ এবং ব্যঞ্জিত রস-_এই তিনটিই প্রতিপাদিত হইল। 


মূল 
২৫। ইদানীং ব্যঙ্গয-ব্যঞ্জকয়োঃ প্রীধান্যেছপি যদ বাচ্য- 
বাচকাবেব প্রথমযুপাদদতে কবয়ন্ত্ঘপি যুক্তমেবেত্যাহ_ 
আলোকার্থী ৷ দীপ-শিখায়াৎ হত্ববান্‌ জনঃ। 
তছুপায়তয়! তদবদর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ ॥৯ 


তেন জ্ঞাতন্তাপি বিশেষতে! নিরূপণমনুসন্ধানাত্মকমত্র প্রত্যভিজ্ঞানং ন তু 
তদেবেদমিত্যেতাবন্মাত্রম্‌। মহাকবেরিতি । যো মহাকবিরহুং ভূয়াসমিত্যাশাস্তে। 
এবং ব্যঙ্গান্তার্থন্ ব্যঞ্কন্ত শবহ্য চ প্রাধান্তং বদতা ব্যঙ্গ্যব্যঞ্রকভাবস্তাপি 


প্রাধান্তদুক্ত্গিতি ধ্বনতি ধন্ততে ধ্বননমিতি ভ্রিতয়মপ্যুপপন্ন নিত্যুক্তম্‌ ॥২৪ 








প্রথমোগেযাতঃ ৭৭ 


যথ! হি আলোকার্থী সন্নপি দীপশিখাধ়।ং ঘত্ববান্‌ জনে! ভবতি 
তনুপায়তয়।। নহি দীপশিখামন্তরেণালোকঃ সম্ভবতি। তব, 
ব্ঙ্গামর্থং প্রত্যাৃতো৷ জনে বাচ্যেহর্থে যত্ববান্‌ ভবতি। অনেন 
প্রতিপাদকন্ত কবের্বঙ্গ্যমর্থৎ প্রতি ব্যাপারো দশিত। 


অনুবাদ 

এখন, ব্যঙ্য ও ব্যঞ্জকের প্রাধান্য হইলেও কবিগণ যে বাচ্য ও 
বাচককেই প্রথমে গ্রহণ করেন, ভাহাও জঙ্গত। এই কারণেই 
বলিতেছেন-_ 

যেমন আলোকার্থী আলোকলাভের উপায়রূপে দীপশিখার প্রতি 
যত্ণীল হন, সেইরূপ ব্যল্যার্থের প্রতি আদরশীল ব্যক্তিও তাহার 
(ব্যঙ্যার্থলাভের ) উপায় বলিয়। বাচ্যার্থের প্রতি বত্ববান হন। 

যেমন আলোকার্থী হইয়াও লোকে আলোঁকলাভের উপায় 
বলির দীপশিখার প্রতি যত্নবান হয়; (কারণ) দীপশিখ। ব্যতীত 
আলোক পাওয়া সম্ভব নয়। সেইরূপ ব্যঙ্যার্থের প্রতি আদরশীল 
ব্যক্তিও বাচ্যার্থের প্রতি বত্রবান হন। এতদ্বারা দেখানো হইল যে 
( কাব্য ) প্রতিপার্দক কবির ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতি ব্যাপার আছে (অর্থাৎ__ 
ব্ঙ্গযাথকে লক্ষ্য করির! কবি কাব্যচেষ্টার় প্রবৃত্ত হন )। 


বাসুদেব 

পূর্বের আলোচনায় ব্যঙ্গ্য বা ধ্বশিই প্রধান-_ইহা! দেখান! 
হইয়াছে। আবার এখন প্রতীয়মান-অর্থবাচক শব্ের কথা বলা হইতেছে । 
এইভাবে বাচ্য, বাচক এবং তাহাদের ভাবের ( বাচ্য-বাচক ভাবের ) 
কথাই প্রথমে উল্লিখিত হইতেছে । তাহা হইলে কি বাচ্যার্থ ই প্রধান ? 
যাহা প্রধান তাহাই তো প্রথমে উল্লিখিত হয়। বাস্তবিক ক্ষেত্রেও 
দেখা যায়--কবিগণ প্রথমে বাচক শব্ধ ও বাচ্য অর্থেরই ব্যবহার 
করেন। তাহা হইলে ব্যঙ্গের প্রীধান্য থাকে কোথায়? আলেচ্য 
কারিক! ও বৃত্তিতে এই প্রশ্নেরই আলোচন] কর! হইয়াছে। 

যুক্তির ধারাই হুইতেছে এই যে-_যে বিষয়ের প্রাধান্য প্রমাণ 
করিতে হইবে, প্রথমে সেই প্রাধাগ্ত-প্রতিপাদনকারী উপায়সমূহকেই 


৭৮” ধ্গ্তালোকঃ 
গ্রহণ করিতে হইবে--য্দিও উপায়গুলি এক্ষেত্রে প্রধান নহে। এখন 
প্রাধান্থ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ব্যঙ্গা-ব্যঞ্কের ; ইহা করিবার উপায় 
হইতেছে বাচ্য ও বাঁচকের সাহায্য গ্রহণ করা। স্থতরাং এক্ষেত্রেও যে, 
অপ্রধান হইলেও--উপায় জমুহকেই-_বাচ্য-বাচকেই--প্রথমে গ্রহণ 
করিতে হইবে--ইহাই যুক্তিগঙ্গত। মহাকবিগণ সেই কারণেই 
বাচ্য ও বাচককেই প্রথমে গ্রহণ করেন। ইদানীং."'যুক্তমেব__এই 
অংশে ব্যন্গপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও যে বাচ্য-বাঁচকের প্রথমে ব্যবহার 
যুক্তিযুক্ত -_-তাহা প্রতিপাদন কর! হইয়াছে । 

দীপশিখা ও আলোকের উদাহরণের সাহায্যে বৃন্তিকার উপরের 
বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। আলোকলাভের উপায় হইতেছে 
দীপশিখা। দীপশিখা ও আলোকের মধ্যে যেমন উপায়-উপেষ-সন্থন্থ 
বিছ্কমান-_বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যেও সেইরূপ একই সম্বন্ধ বর্তমান । 

'আলোকার্থা'_-শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ "আলোক শব্দের অর্থ 
করিয়াছেন--আলোকন' বা দর্শন । রমণীর মুখকমল আলোকের জন্য 
বা দেখিবার জন্ত-_যেমন দীপশিখার প্রয়োজন, তেমনি ব্যঙ্গার্থের 
আলোকন ব! দর্শনের জন্যও বাচ্যার্থের প্রয়োজন । 

'অনেন..."দর্নিত£-_ এতদ্বারা উপেয়ের প্রাধান্যই দেখানে। হইল। 
কবিগণের আদরণীয় বস্তু যে প্রকৃতপক্ষে ব্যঙ্গ্যার্থ__বাচ্যার্থ নহে-_ 
তাহাই প্রদশিত হইল। 


মূল, 
২৬। প্রতিপাদ্ভস্যাপি তং দর্শযিতুমাহ__ 


যথা পদার্ঘদ্বারেশ বাক্যার্থঃ সম্প্রতীয়তে। 
বাচ্ার্থপুবিকা তত্বৎ প্রতিপৎ তস্য বস্তুনঃ॥ ১০ 


শ্পমসস এপার পর তগ  এ (. ৬৪ সপ চার্ট 


লোচন টীকা 
নম্থ প্রথমোপাদীয়মানত্বাত্বাচ্যবাচকতস্তাৰত্তৈব '্রাধান্তমিত্যাশস্ক্যোপায়া- 
নামেব প্রথমমুপাদানং ভবতীত্যভিপ্রায়েন--বিকুদ্ধোহয়ং প্রাধান্তে সাধ্য 
“হেতুরিতি দর্শয়তি ইদানীমূ ইত্যাদিনা। আলোকনমালো'কঃ ; বনিতাবদনার- 
'বিশবাদিবিলোকনমিত্যর্থঃ । তত্র চোপায়ো দীপশ্শিখা ॥২৫ 


গ্রথমোদ্গযোতঃ ৭৯ 


যথা হি পদার্ঘদ্বারেণ বাক্যার্থাবগমস্তথা বাচ্যার্থ-প্রতীতি- 
পুবিকা৷ ব্যাঙ্গযার্ঘস্য প্রতিপতিত। 


অনুবাদ 

ব্যঙ্গ অর্থের সম্পর্কে প্রতিপত্তারও যে এইরূপ ব্যাপার থাকে, 
তাহ। দেখা ইবার জন্য বলিতেছেন_ 

যেমন পদের অর্থের সাহায্যে বাক্যের অর্থের সম্যক প্রভীতি 
হয়, তেমনি, পুর্বে বাচ্যার্থের প্রভীতি করিয়া পরে সেই বস্তুর 
ব্যঙ্গযার্থের প্রতীতি হয়। 

যেমন, পদের অর্থের সাহায্যেই বাক্যের অর্থাবগম হুইয়। থাকে, 
তেমনি ব্যঙ্য অর্থের প্রতীতিও বাচ্যার্থগুবিক হয় [ অগ্রে বাচ্যার্থের 
প্রতীতি হয়, পরে ব্যঙ্যার্থের গ্রতীতি হয় ]। 


বাসুদেব 
১৯ কারিকায় দেখানে হইয়াছে যে প্রতিপাদক কৰি বাচ্যার্থকে 
উপায়রূপে গ্রহণ করিলেও, তাহার লক্ষ্য হইতেছে ব্য্গযার্থ। বর্তমান 
কারিকায় দেখানো হইতেছে যে এই মন্তব্য প্রতিপত্তা সহৃদয়ের 
পক্ষেও প্রযোজ্য । পদার্থ-বাক্যার্থের সম্বন্ধের দ্বারা বক্তব্যকে বিশদ 
কর] হইয়াছে। পদের অর্থের সাহাষ্েই বাক্যার্থের জ্ঞান হয়। 
তেমনি বাচ্যার্থের সাহায্যেই ( আগে বাচ্যার্থ বুঝিয়! পরে ) ব্যঙ্্যার্থের 
প্রতীতি ঘটে। 
শব্দের নিয়মে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রথমে পদের অর্থ বুঝিয়া তবে 
বাক্যের অর্থবোধ করেন; উভয় বোধের মধ্যে একটা ক্রম আছে। 
সাধারণভাবে প্রতিপত্তা ধীহারা, তীহারাও বাচ্যার্থ আগে বুঝিয়া 


এস পএহস্ 


৯০ ক শত এ শি 


লোচন টাক 
প্রতিপর্দিতি ভাবে ক্বিপ.। “তন্ত বস্তন” ইতি ব্যঙ্গারূপত্ত সারস্তেত্যর্থঃ। 
অনেন গ্লোকেনাত্যন্তলহদয়ো! যো ন ভখতি তস্যৈষ শ্ছুটসংবেস্ত এব ক্রমঃ। 
বখাত্যন্তশব্বৃত্তজ্ঞো যো ন ভবতি তন্ত পদার্থবাক্যার্থক্রমঃ ৷ কাণ্াপ্রাণ্ত-সহদয়- 
ভাবন্ত তু বাক্যবৃত্বকূশলন্তেব সম্পপি ক্রমোইভ্যভ্তান্থমানাবিনাভাবস্থত্যাদিবদ 
সংবেন্ধ ইতি দর্ণিতম্‌ ॥২৬ 





৯৮৬ ধিন্তালোকঃ 


লইয্ন! পরে ব্ঙ্গ্যার্থ ধরিতে পারেন__এক্ষেত্রেও একই ক্রম 
লক্ষিত হয়। 

কিন্তু শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন--এই ক্রমবোধ সাধারণ 
বোদ্ধার পক্ষেই প্রযোজ্য ; শব্দশাস্ত্রে অসাধারণ কুশলী ব্যক্তির একই 
সঙ্গে পদার্থ ও বাক্যার্থের প্রভীতি হয় ; তেমনি ধাহারা অত্যন্ত সহৃদয়, 
তাহারাও বাচ্যার্থবোধের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যঙ্গ্যার্থবোধ করিতে পারেন ; 
তাহাদের পক্ষে এই ক্রমবোধ প্রযোজ্য নহে। 


মূল 
২৭। ইদানীং বাচ্যার্থ-প্রতীতি-পুর্বকত্বেছপি তৎ প্রতীতে 
্যঙ্গাস্যার্থস্য প্রাধান্যং যথ৷ ন ব্যালুশ্যতে, তথ। দর্শয়তি-_ 


স্ব-সামর্থ্যবশেনৈব বাক্যার্থৎ প্রতিপাদয়ন্‌। 
যথা ব্যাপার-নিষ্পত্তৌ পদার্থে। ন বিভাব্যতে | ১১ 
যথা! স্বসামর্ধ্যবশেনৈব বাক্যার্থং প্রকাশয়ন্নরপি পদার্থে। 
ব্যাপারনিশ্পতৌ ন ভাব্যতে বিভক্ততর | 
তদ্বং সচেতসাং সে।হর্থে। বাচ্যার্থ-বিযুখাত্মনাম, | 
বুদ্ধো৷ ততার্ঘৰশিন্যাৎ ঝটিত্যেবাবভাসতে ॥ ১২ 


অনুবাদ 


এখন, বাচ্য অর্থের অগ্রে প্রতীতি হইলে যাহাতে তাহার 
(বাচ্যার্থের ) প্রতীতির জদ্য ব্যঙ্যার্থের প্রধান্ত লে।প না! ঘটে, তাহা 
দেখাইভেছেন _ 

নিজের লামর্থের দ্বারাই বাক্যার্থ প্রতিপাদদন করিলেও যেমন 
পদের অর্থ আপনার কার্যযসিদ্ধির জন্ত বিভাবিত হয় না (পৃথকরূপে 
কল্সিত হয় না )- 

. যেমন স্বীয় সামর্থ্যসাহাব্যেই বাক্যার্থ প্রকাশ করিয়াও পদ্ধের 
অর্থ কার্য্যনিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিভক্তরূপে কল্পিত হয় না (অর্থাৎ এটি 
পদের অর্থ আর এঁটি হইতেছে বাক্যের অর্থ _এইরূপে পৃথকভাবে 
গৃহীত হয় না-_পরম্ত একই সঙ্গে সম্পুর্ণ অর্থবোধ ঘটায় ) 


প্রথমোঙ্গেযোতঃ ৮১ 


তেমনি, বাচ্যার্থের প্রতি বিমুখ, তন্বার্থদর্ণী সন্ধদয়গ্রণের বুদ্ধিতে 
সেই অর্থ ( ব্যঙ্গযার্থ ) দ্রুতগতিতে ( তণ্ক্ষণাৎ ) বভা দিত হয় । 

বাসুদেব 

পূর্বপক্ষ বলিতে পারেন__ব্যঙ্যার্থ-প্রতীতির পূর্বে তো৷ বাচ্যার্থের 
প্রতীতি হইতে হইবে ; তাহ! হইলে বাচ্যার্থই প্রধান-_ব্যঙ্গ্যার্থ নহে | 
১১ সংখ্যক কারিকায় সেই আপন্তিরই খগুন কর] হইতেছে। 

পদের অর্থ আপনার সামর্থ্যের দ্বারাই বাক্যার্থের প্রতিপাদন 
করে। প্রথমে আসে পদের সংকেতিত অর্থ, পরে আসে তাহার 
ত্রিমুখী সামণ্য-_-আকাঙ্া, যোগ্যতা ও আসত্তি এবং ইহারই ফলে হয় 
বাক্যার্থের অবগতি । আগে পদের অভিধান ও পরে আকাঙক্ষা,যোগ্যতা 
ও আসত্তির নিয়মানুসারে বিভিন্ন পদের মধ্যে অন্বয় এবং সর্বশেষে 
বাক্যার্থবোধ | এখানে কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হুইবে। 
বাক্যার্থবোধ যখন হয়, তখন আর পদার্থের পৃথক বোধ থাকে না; 
ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হয় ও বাক্যার্থবূপ একটি বস্তুই পাঠক বা শ্রোতার 
মনে ভাসিয়! উঠে। সেই কারণেই--'ন বিভাব্যতে'_-“বিভক্তয়! ন 
ভাব্যতে'_ পৃথক বুদ্ধি হয় নাঁ_এই কথ বলা হুইয়াছে । এই যে পদার্থ 
ও বাক্যার্থের মধ্যে ক্রমের অলক্ষ/তা_তাহাই হইতেছে ব্যঙ্গ্যের 
প্রাধান্তের কারণ । 

'তদ্ব'--সেই পদার্থ-বাক্যার্থন্যায়ের মত। এখানে বলা হইতেছে 
যে বাচ্য ও ব্যাঙ্গের মধ্যে সম্বন্ধটা হইতেছে-_পদার্থ ও বাক্যার্থের 
সম্বন্ধের মত। পদার্থ-বাক্যার্থের ক্ষেত্রে ঘেমন পদার্থের সামর্থ্যের ছার! 
আক্ষিগ্ত হইলেও পদার্থকে আচ্ছন্ন করিয়। বাক্যার্থেরই প্রতীতি হয়, 
এক্ষেত্রেও তেমনি বাচ্যার্থকে আচ্ছন্ন করিয়। ব্যঙ্গযার্থেরই প্রকাশ ঘটে । 
77 লোচন টীকা 

ন ব্যালুপ্যত ইতি । প্রীধান্তাদেব তৎ্পর্য্যস্তান্সরণরণরণকত্বরিতা মধ্যে 
বিশ্রান্তি ন কুর্বত ইতি ক্রমদ্য সতোহপ্যলক্ষণং প্রাধান্তে হেতুঃ ৷ ম্বসামর্থয- 
মাকাজ্কাযষোগ্যতাসন্নিধয়ঃ | বিভাব্ত ইতি। বিশবেন বিভক্ততোক্তা, 
বিভক্ততয়। ন ভাব্যত ইভার্থঃ | অনেন বিদ্ধমান এব ক্রেমো ন সংবেদ্তত 
ইত্যুক্তম। তেন বংস্বোটাভিপ্রান়েণাসয়েব ক্রম ইতি- ব্যাঁচক্ষতে ত্প্রত্যুত 

ঙ 


চনহ ধবন্তালোক* 

প্রশ্ন উঠিতে পারে এখানে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের সম্বন্ধটি পদাথ- 
বাচ্যার্থ-্যায়ে প্রকাশ করা হইতেছে। কিন্তু ধ্গ্বালাকের তৃতীয় 
উদ্দ্যেতে এই উদাহরণ অগ্রাহ্া করা হইয়াছে এবং ঘট-প্রদীপ-্ায়কে 
গ্রহণ করা হইয়াছে । এই অপামগ্রস্য কিভাবে দূর কর! যাইবে । 
তৃতীয় উদ্দ্যোতের বৃত্তিতে এই বিষয়ে আলোচন। প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে__ 

«ন হি ব্যঙ্গ্যে গ্রতীয়মানে বাচ্যার্থবুদ্ধি দূীভবতি, বাচ্যাবগ্তাসাবিনাভাবেন 
তন্ত প্রকাশনাৎ। তশ্মাদদ ঘট-প্রদীপন্টায়স্তয়োঃ। যখৈব হি প্রদীপদ্ধারেণ 
ঘট-প্রতীতো উৎপননায়াং ন প্রদীপপ্রকাশো নিবর্ততে, তদ্বৎ ব্যঙ্গ্য-প্রতীতো 
বাচ্যাবভাসঃ। যত্ত, প্রথমোদেযাতে 'যথ! পদীর্ঘঘারেণ' ইত্যাহ্যক্তমূ, তছুপায়দ্ব- 
মাত্রাৎ সাম্যবিবন্ষয়া ।' 

১১২ কারিকায় বলা হইয়াছে বাচ্যার্থবিমুখ, তত্বার্থদর্শী 
সচেতাগণের হৃদয়েই এই ব্যঙ্গযার্থ অবভাসিত হয়। এখানেও তো 
দেখ! যাইতেছে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য নয়। প্রীধান্য হইতেছে বিশেষ- 
গুগসম্পন্ন সচেতাগণের! তাহা হইলে ব্যঙ্গযার্থ তো কাব্যের কোন 
লোকোত্তর বৈশিষ্্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না। এই আশংকার 
উত্তরেই “ন বিভাব্যতে ও 'অবন্ভাসতে' পদছ্য় ব্যবহার কর হইয়াছে। 
বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গযার্থের প্রভীতি একসঙ্গে অধগুভাবেই হয় এবং 
বাচ্যার্থকে আশ্রয় করিয়া ব্যঙ্গযার্ঘের অবভাসন হয়। এক্ষেত্রে বাচ্যার্থ 
বুদ্ধি দুরীভূত হয় না, কারণ বাচ্যাবভাসকে আশ্রয় করিয়াই ব্যঙ্য 
প্রকাশিত হয়। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদও বলিয়াছেন-__ 

তেনাত্র বিভক্ততয়! ন ভাসতে, ন তু বাচ্যন্ত সবখৈবানবভানঃ। অতএৰ 
তৃতীয়োন্দ্যোতে ঘট প্রদীপদৃষ্টান্তবলাদ ব্যঙ্গযপ্রতীতিকালেইপি বাচ্য-প্রভীতি 
র্ঘটতে ইতি ষদ্‌ বক্ষ্যতি, তেন সহ অন্ত গ্রন্থত্ত ন বিরোধঃ 1" 


বিরুদ্ধমেব | বাচোহর্থেবিমুখে। বিশ্রান্তিনিবন্ধন[ং পরিতোষমলভমান আত্ম 
হদয়ং যেষামিভ্যনেন সচেসামিত্যন্তৈবার্থোভিব্যক্তঃ | সহৃদয়ানামেব 
তর্থ্যত্বং মহিমাস্ত, নতু কাব্যন্তাসৌ কশ্চিদতিশয় ইত্যাশঙ্ক্যাহ-_অবভাসত 
ইতি । তেনাত্র বিভ্ক্ততয়া ন ভাসতে, নতু বাচ্যন্ত সর্বখৈবনবভাঁদঃ। অতএব 
তৃতীয়োনেযাতে ঘট প্র্ী পদৃষ্টাস্তবলা দ্বঙ্যপ্রতী তিকালেংপি বাচ্যপ্রতীতি ন' বিঘটতে 
ইতি বদ্‌ বক্ষ্যতি তেন সহান্ত গ্রন্থন্ত ন বিরোধঃ ॥২৭ 


গ্রথমোঙগোযোতঃ ৮৩ 


এখানে মুল বক্তব্য হইতেছে ব্যল্যার্থের ক্ষেত্রে বাচ্যার্থও থাকে, 
কিন্তু গৌণ ভাবে এবং প্রধানভাবে অতিব্যক্ত হয় ব্য্গযার্থ । পদার্থ- 
বাক্যার্থ-হ্যায়ে বাক্যার্বোধের সময় পদার্থের বোধ থাকে না, এখানে 
কিন্তু ঘটবোধের সময় প্রদীপের বোধ লুপ্ত হয় না। একটির বোধ 
থাকিয়াই আর একটির বোধ হয় ; সেইরূপ, ব্যঙ্গ্যার্থে্ প্রতীতিকালেও 
বাচ্যার্থের প্রতীতি লুপ্ত হয় ন1। 


মূল 
২৮। এবং বাচ্যব্যতিরেকিণে! ব্যঙ্গযন্তার্থন্ত সভ্ভাবং 
প্রতিপান্ প্রত উপযোজয়ন্নাহহ_ 


যত্রার্থ) শকো ব। তমর্থযুপসজ নীরুতম্থার্থে )। 
ব্যঙক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি স্ুরিভিঃ কথিতঃ ॥ ১৩ 
যত্রার্থো বাচ্যবিশেষঃ বাচকবিশেষ শবে। বা তমর্থৎ ব্যঙক্তঃ 
স কাব্য বিশেষে! ধ্বনিরিতি। অনেন বাচ্য-বাচক-চারুত্ব-হেতুভ্য 
| জিরা বিভক্ত এব ধ্বনেবিষয় ইতি 
ম্‌। 


অনুবাদ 

এইভাবে বাচ্য হইতে পৃথক ব্যঙ্গ অর্থের সন্তাব প্রতিপগ্ন করিয়! 
আলোচ্য প্রনঙ্গে ইহার উপযেোগিত। দেখা ইয়। বলিতেছেল-_ 

বেখানে অর্থ বা শব নিজেকে কিংবা অর্থকে গৌণ করিয়। সেই 
অর্থকে (ব্য্যার্থযকে ) প্রকাশ করে, দেই কাব্যবিশেষকেই পঞণ্ডিতগণ 
ধ্বনি বলেন 

বেখানে অর্থ অর্থাৎ বিশেষ কোন বাচ্য কিংব! শব্ধ অর্থাৎ বিশেষ 
কোন বাচক (ই অর্থকে (ব্যঙ্যার্থকে ) প্রকাশ করে, সেই কাব্য- 
বিশেষই হইভেছে ধ্বনি । এতন্বার! দেখান হুইল যে, বাচ্যের চারুত্বের 


লোচন 
সভ্ভাবমিতি। সন্বাং সাধুভাবং প্রীধান্তং চেত্যর্থঃ ৷ হয়ংহি প্রতিপিপাদরি- 
ফিতম্‌। প্রকৃত ইতি লক্ষণে । উপযোজয়ন্‌ উপযোগং গময়ন্। তমর্থহিতি 
ঢারমুপযোগঃ। হ্বশখখ আত্মবাচী। স্বশ্চার্থশচ তো স্বার্থে!) তৌ গুনীকৃতৌ! 


৮৪ ধ্বা!লোকঃ 


হেতুসমূহ উপমাদি এবং বাচকের চারুত্বের হেতুমমুছ অনুপ্রাসাদি 
হইতে ধ্বনির বিষয় পৃথকই বটে । 
বাসুদেব 

অতঃপর ধ্বনিকাব্যের লক্ষণ দেওয়া হইতেছে । এই কারিকা 
ও বৃত্তির দ্বারা অভাববাদের প্রথম বিকল্লের উত্তর দেওয়। হইল । 

'সন্ভাবমঃ__শবের অর্থ হইতেছে সত্তা এবং সাধুভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব 
ও প্রাধান্ত। পর্ববর্তী আলোচনায় ধ্বনির অস্তিত্ব ও প্রাধান্য 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

প্রকৃত উপযোজয়ন্‌'- লক্ষণের বিষয়ের উপযোগী করিয়া | “তমর্থম্‌ 
সেই অর্থকে-_ব্যঙ্গ্য অর্থকে । উপসর্জনীকৃতস্বাথো-_ স্বশ্চ, অর্থশ্চ তৌ 
উপসর্জনীরুতৌ যাভ্যাম্* যাহাদের দ্বারা শব নিজে বা অর্থ গুণীভূত 
হইয়াছে; অর্থাৎ যেখানে অর্থের দ্বারা শব গুণীভূত বা শবের দ্বার! অর্থ 
গুনীভূত হইয়া ব্য্গ্যার্থ প্রকাশ করে; প্রথমক্ষেত্রে হয় আর্থী ব্যঞ্জনা 
ও দ্বিতীয়ক্ষেত্রে হয় শাবদী ব্যঞ্না। বিবক্ষিতান্যপরবাচযধ্বনির ক্ষেত্রে . 
আর্থী ব্যগ্জনা এবং অবিবঙ্ষিতবাচ্যধ্বনির ক্ষেত্রে শাবী ব্যগ্রনা দেখা 
যায়। কোথায় কোন ব্যপ্রনা হইবে, তাহা অন্থয়-ব্যতিরেকের সাহায্যে 
নির্ণয় করিতে হইবে। 

ব্যঙক্তং_ এখানে দ্বিবচন প্রয়োগের দ্বার বুঝানে। হইতেছে যে 
ঢুই-ই (শব্দ এবং অর্থ) ব্যঙ্গ্যের ঘ্োতন। করে । অবিবক্ষিতবাচ্য-ধবনিতে 
শবাই বঞরক বটে, তবে অর্থও সেখানে সহকারী। নতুবা যে শবের 
অর্থ অজ্ঞাত, তাহাও ব্যঙ্গ্যার্থের ব্যঞ্রক হুইয়৷ পড়ে । বিবশ্লিতান্তাপর- 
ঝাচযগবনিতে তো! শব্দের সহকারিতা আছেই ; বৈশিষ্টাযুস্ত শব্দের 


যাভ্যাম্) যথাসংখ্যেন তেনার্থে৷ গুণীরুতাত্মা, শবে] গুণীকৃতাভিধেয়ঃ | তমর্থ- 
মিতি “সরস্বতী স্বাছ তদর্থবন্ত' ইতি যহুক্তং। ব্যঙক্তঃ স্তোতয়তঃ | ব্যঙক্ত 
ইতি ছ্বিবচনেনেদমাহ--ষদ্তপ্যপ্রিবক্ষিতবাচ্যে শব এব ব্যঞকম্তথাপ্যর্থন্তাপি 
সহচ্কা্বিত! ন..্রটয়তি, অন অজ্ঞাতার্থোংপি শন্বন্তদবাঞকঃ ভ্ভাৎ। বিবক্ষিতান্ত" 
পরবান্যে চ শন্দন্তাঁপি সহ্কারিত্বং ভবত্যেব, বিশিষ্টশবাভিধেয়তয়! বিনা তন্তার্থন্তা- 
বাজকত্বা্দিতি সর্বত্র লক্কার্ধয়োরুভয়োরপি ধ্বননং ব্যাপারঃ। 


প্রথমোঙগযোতঃ ৮৫ 
অভিধেয়তা ন! থাকিলে অর্থেরও ব্যঞ্কত্ব থাকে ন। ; স্ৃতরাং প্রত্যেকেটি 
ধবনির ক্ষেত্রেই শব্দ ও অর্থ উভয়েরই ধ্বনন ব্যাপার রহিয়াছে । 
যেখানে শবের প্রাধান্ত সেখানে শাব্দী ব্যপ্রনা ও যেখানে অর্থের 
প্রাধান্য সেখানে আর্থী ব্যঞ্জন! হয়; একটিকে বলা হয় শব্দশক্তন্তব 
পবনি ও অপরটিকে বলা হয় অর্থশক্ত[ান্তব ধ্বনি | 

'বা'__ইহা প্রাধান্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। এতদ্দারা 
বল! হইল কোথাও শাব্দী ব্যঞ্জন৷ প্রধান, কোথাও বা আঞ্ধা ব্যঞ্জনা 
প্রধান 

'কাব্যবিশেষঃ- এইভাবে গুণ ও অলংকার-সংযুক্ত শবব ও অর্থের 
পশ্চাদ্‌বর্তী ধিবনি” নামক “কাব্যাত্বা' যে কাব্যে রহিয়াছে, সেই 
বিশেষ কাব) 

'স£-__-এই শব্দের দ্বার! অর্থ, শব্দ বা ব্যাপার বুঝাইতেছে। অর্থ 
হইতেছে বাচ্য, যাহা। ধবনন করে ; শবও এইরূপ; কিংবা বাঙ্গ্য অর্থ-_ 
যাহ! ধ্বনিত হয় ; কিংবা শব্ধ ও অর্থের ধবনন ব্যাপার | ধ্বনি হইতেছে 
ইহাদের ( শব্দ, অর্থ ও তাহাদের ব্যাপারের ) সমগ্রিগত কাব্যরূপ। 
ইহাই প্রধান বলিয়! কারিকায় ইহাকেই মুখ্যতঃ ধ্বনি বল! হইয়াছে। 

'অনেন....দরশিতম-__ ধ্বনিতে বাচ্য ও বাচক তিরম্কৃত এবং ব্যঙ্গা- 
মুখ্য হওয়ায়, বাচ্য ও বাঁচকের সৌন্দর্য্যের হেতুস্বরূপ উপমাদি ও 
অনুপ্রাসাদি যে ধ্বনির বিষয় নহে, তাহা দেখানে! হইল। বৃত্তিতে 
ব্যবহৃত “বিভক্ত£ শবের দ্বারা দেখানে। হইল যে, গুণালংকার এবং 
ধ্বনির বিষয় স্বতন্ত্র। গুণ ও অলংকারের প্রাণ হইতেছে--বাচ্য-বাচক- 


তেন ষদ্‌ ভট্টনায়কেন দ্বিবচনং দৃষিতং তদগজনিষীলিকয়ৈব ৷ অর্থঃ শঝো 
বেতি তু বিকল্পাভিধানং প্রাধান্যাভিপ্রায়েন। কাব্যং চ তক্ছিশেষশ্গাসৌ কাবাস্ত 
বা বিশেষঃ। কাব্য-গ্রহণাদ গুণালক্কারো পস্কতশব্বার্থপৃষ্ঠপাতী ধ্বনিলক্ষণ 
'আত্মে'ত্যুক্তম। তেনৈতরিরববাশং শ্রতার্থাপত্বাবপি ধ্বনিষ্যবছারঃ স্তাদিতি। 
যচ্চোক্তম্-_চাকুত্বপ্রতীতিত্তহি কাব্যান্ভাত্বা ভাৎ,-ইতি তদলীকুর্ম এব। নারি 
খবয়ং বিবাদ ইতি। হচ্চোকম্‌--“চারুণঃ প্রতীতির্ধদি কাব্যাত্ম। গুত্যকষাদি- 
প্রহ্থাপাদপি সা ভবন্তী তথা ভা, উতি। তত্র লকার্থযযকাব্যাত্বাতিধান- 
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ভাব কিন্তু ধ্বনির প্রাণ হইতেছে-_ব্যঙ্্য-ব্যগ্রকভাব ; অতএব ধ্বনি 
গুণ ও অলংকারের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। 

ধবনে বিষয়ঃ _ইহার দ্বার! বল! হইল- অন্যত্র ধবনির অস্তিত্ব নাই; 
এই রূপে অভাববাদের প্রথম বিকল্পে-_-“তছ্যতিরিক্তঃ কোহয়ং ধবনির্নাম' 
বলিয়! যাহা বল! হইয়াছে-_তাহার খগুন কর! হইল । 


মূল 
২৯। যদপুযুক্তম্‌__প্রসিদ্ধ-প্রস্থানাতিত্রমিণে মার্গন্ত কাব্যত্ব 
হানে ধর্বনির্নাভীতি তদপ্যযুক্তমূ। যতো লক্ষণরুতামেব স 
কেবল ন প্রসিদ্ধঃ লক্ষ্যে তু পরীক্ষ্যমাণে স এব সহ্দয়হঘয়া- 
হলাদকারি কাব্যততুম। ততোহন্যচ্িত্রমেবেত্যাগ্রে দর্শয়িষ্যামঃ॥ 
অন্গুবাদ 
“প্রসিদ্ধ প্রস্থানের অতিরিক্ত মার্গের কাব্যত্বহানি হয়, অতএব ধ্বনি 
নাই'_এইভাবে যাহ! বলা! হইয়াছে, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নছে। 
কারণ, তাহ। (ধবনি) যে লক্ষণকারিগণের নিকটেই প্রসিদ্ধ ভাহ। নহে ; 
কিন্তু লক্ষ্যবস্তকে পরীক্ষা! করিলে দেখা যাইবে, তাহাই (ধবনিই ) 
হইতেছে সহ্ৃদয়গণের হৃদয়াহুলাদকারী কাব্ঃতত্ব। ইহ। (ধ্বনি) 
ব্যতীত অন্ত যাহ! কিছু থাকে, তাহাকে যে চিত্র' বলে- তাহা পরে 
দেখাইব। 
বাস্থদ্দেব 
অভাববাদের দ্বিতীয় বিকল্পে বলা হইয়াছে ষে প্রচলিত প্রসিদ্ধ 
প্রস্থান-সমূহে (অলংকার-প্রস্থান, রীতিপ্রস্থান, বৃত্তিপ্রস্থান ও গুণ-প্রশ্থান) 
কাব্যের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ব্যতীত কাব্যের অন্য লক্ষণ 


প্রস্তাবে ক এষ প্রসঙ্গ ইতি নকিঞিদেতৎ। সইতি। অর্থো বা শব্দো বা, 
ব্যাপারে! বা। অর্থোপি বাচে]| ব! ধ্বনতীতি, শবোংপ্যেবম। ব্যঙ্যো বা 
ধন্তত ইতি ব্যাপারো ৰা শব্দার্থয়োধ্বননমিতি। কারিকয়া তু প্রাধান্তেন 
সনুদ্দায় এব কাব্যরপো মুখ্যতয়া ধ্বনিরিতি প্রতিপার্দিতম্‌। বিভভ্ত-ইতি। 
খণালক্কারাণাং বাচ্যবাচকভাবপ্রাণত্বাৎ। অন্ত চ তান্ব্যঙ্গযব্যঞকভাব- 
সারত্বাল্ান্ত তেঘন্তর্ভাব ইতি । অনন্তত্রভাবো বিষয়শবার্থঃ। এবং তথ্থ)তিরিক্তঃ 
কোহযং ধ্নিরিভি নিরাক্কতষ 1২৮ 
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হইতে পারে না। এই সব স্থুপ্রসিদ্ধ মার্গ ব্যতীত অন্য মার্গের কাব্যত্ব 
হয় না; এই সবমার্গেধ্বনির কোন উল্লেখ নাই। অতএব ধ্বনি 
বলিক্া কিছুই নাই। অভাববাদিগণের এই সিদ্ধান্ত যে যুক্তিসঙ্গত নহে, 
বস্তিতে তাহ! দেখানো হইতেছে । 

ধ্বনি যে আছে এবং তাহাই যে সার কাব্যতত্ব_ইহা। ধ্বনির লক্ষণ- 
কারিগণের নিকট স্ম্পষ্ট। প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন- ধ্বনির লক্ষণ- 
কারীর! তো! কোন বিখ্যাত আলংকারিক নহেন (প্রসিদ্ধ প্রস্থানের 
অন্তর্গত নহেন ); স্থতরাং তাহাদের নিকট ধ্বনিতত্ব স্থস্পষ্ট হইলেই 
বাকি! তদুপরি লক্ষ্যবস্তথ ধ্বনি নিজেই অপ্রসিদ্ধ ; সুতরাং উভয় 
কারণেই ধ্বনিতত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। কিন্তু 
প্রতিপক্ষগণের ছুইটি যুক্তিই অচল ; লক্ষণকারী বা লক্ষ্য বস্ত প্রসিদ্ধ 
নয়, অতএব ইহার অস্তিত্ব নাই__যুক্তি হিসাবে দুইটিই অসার ! কারণ 
সাধারণ ব্যক্তির নিকটেও যাহার অস্তিত্ব প্রতিভাত, তাহা যে আছে 
তাহ] নিশ্চিত ; এবং প্রসিদ্ধ নয়,_এমন বস্তুর অস্তিত্ব তো প্রত্যক্ষ। 
স্থতরাং লক্ষণক1রিগণের নিকট প্রসিদ্ধ হইলেই ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতেই হুইবে। 

আবার লক্ষ্যবস্তুর পরীক্ষা! করিলেও দেখা! যাইবে, জগতের শ্রেষ্ঠ 
কাব্যসমূহ যে সহগদয়গণের হুদয়াহলাদকারী হইয়াছে, তাহারও কারণ 
এই ধবনি। যেখানেই কাব্যত্ব, সেখানেই ধ্বনি বিদ্যমান ; যেখানে ধ্বনি 
প্রধান, সেখানে হয় ধ্বনিকাব্য এবং যেখানে ধবনি গৌণ, সেখানে হয় 
গুণীভূতব্যঙ্য কাব্য। মুখ্যরূপে বা গৌণরূপে-যে ভাবেই হোক ন৷ 
কেন, কাব্যে ধ্বনি থাকিবেই, নচেৎ তাহা কাব্য হইবে ন1। ধ্গ্যালোকের 
৩৪১ কারিকার বৃত্তিতে উদ্ধৃত শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, 

'রসাদিষু বিবক্ষা তু সাহু তাশুপর্যবতী যদ] । 
তদা নান্ত্যেব তত কাব্যং ধ্বনের্যত্র ন গোচরঃ ॥ 

ধে রচনায় ধবনি নাই অথচ যাহ! সুন্দর, সেই রচন! তাহা হইলে 
কি? বৃত্তিকার বলিতেছেন--এগুলি চিত্রকাব্য। যাহ! শুধু বিন্ময়ের 
উদ্রেক করে কিন্ত কাব্যের প্রাণ রসধ্বনিসমন্্রিত নহে” তাহাই হইতেছে 
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চিত্রকাব্য ; কিংবা যাহা! কেবল কাব্যের অনুকরণ করে, তাহা চিত্রকাব্য; 
কিংবা যাহা আলেখ্য বা ছবির মত কিংবা যাহা কেবল 
কলাকৌশলযুক্ত-_তাহাই চিত্রকাব্য। 

'আগ্রে দর্শরিস্যামঃ_ ধবন্তালোকের তৃতীয় উদ্যোতের ৪১1৪২ 
কারিকায় চিত্রকাব্য ও তাহার ভেদের কথা বলা হুইয়াছে-_ 


প্রধানগুণভা বাভ্যাং ব্যঙ্গ শ্যৈবং ব্যবস্থিতে । 
কাব্যে উভে ততোহহ্যাদ্‌ যত্তচ্চিত্রমভিধীয়তে ৷ ৪১ 
চিত্রং শব্দার্থভেদেন দ্বিবিধং চ ব্যবশ্থিতম্‌। 
তত্র কিঞ্থিচ্ছব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমতঃ পরম ॥ ৪২ 
৩1৪১ এর বৃত্তিতে উদ্ধৃত এক শ্লোকেও চিত্রকাব্য সম্বন্ধে বল! 
হইয়াছে 
রস-ভাবাদি-বিষয়-বিবক্ষা-বিরহে সতি। 
অলংকার-নিবন্ধো যঃ স চিত্রবিষয়ে! মতঃ ॥ 


মূল 
৩০। যদপুযক্তম._“কামনীয়কমনতিবর্তমানস্ত তন্তোক্তালং- 
কারাদি-প্রকারেষু অন্তভর্খব ইতি, তদ্প্যসমীচীনম। বাচ্য- 
ৰাচকমাত্রাশ্রয়িনি প্রস্থানে ব্যঙ্গ্য-ব্যজক-সমাশ্রয়েন ব্যবস্থিতত্য 
ধ্বনেঃ কথমন্তভরবঃ। বাচ্য-বাঁচক-চারুত্ব হেতবো! হি তন্তাজভূতাঃ, 
স ত্বঙ্গিরূপ এবেতি প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ। পরিকরষ্লোকশ্চাত্র__ 
ব্যঙ্গ্য-বঞ্জক-সন্বন্ধ-নিবন্ধনতয়! ধ্বনেঃ। 
বাচ্-বাচকচারুত-হেতস্তঃপাতিতা কুতঃ ॥ 


অন্ধুবাদ 
কমনীয়তাকে অতিক্রম করেনা বলিয়। কথিত-প্রকার অলংকারাদির 
মধ্যেই তাহার (ধ্বনির ) অন্তর্ভাব হইবে এইভাবে আরও যাহা বল! 
হইগ্লাছে-_ভাহাও জনীচীন নহে। কেবলমাত্র বাচ্য ও বাচককে 
জগ্রর়কারী শ্রস্থানের মধ্যে ব্যজ্য ও ব্যঞ্জকের আশ্রয়ে স্হিত ধবমি 
কিছ্ঠাবে ভান্তভূক্ত হইবে। ঘাচ্য ও বাচকের ঢাকতে হেতুলধুহ 


প্রথমোঙ্গোযটোতঃ ৮৯ 


তাহার € ধ্বনির ) অঙম্বরূপ ; ভাছাই (ধবমিই ) কেবল অঙী-_ইছা 
পরে প্রতিপার্দিত হইবে । এ বিষয়ে পরিকর শ্লোক হইতেছে-_ 

ব্ঙ্য-ব্যঞ্রকের সম্বন্ধে নিবন্ধন হওয়ার কি করিয়া ইহার 
(ধ্বনির ) বাচ্য-বাচকের চারুত্বহেতুসমূহের মধ্যে ধ্বনির অন্তভুক্তি 
হইবে? 

বান্সুদেব 

অতঃপর অভাববাদের তৃতীয় বিকল্পের আপন্তিখগুন করা হইতেছে । 
এখানে অভাববাদিগণ বলেন- ধ্বনি যদি চারুত্বকে অতিক্রম ন1 করিয়া 
বিচ্ভমান থাকে, অর্থাৎ চারুত্বই যদি ধ্বনি, তাহা হইলে ইহ কথিত 
অলংকারবৃন্দেরই অন্তভূক্ত হইবে। কারণ তাহারাও চারুত্ব- 
স্িকারী। পৃথগভাবে ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকারের কোন প্রয়োজন 
নাই! এই সিদ্ধান্ত যে যুক্তিসঙ্গত নহে--তাহা বৃত্তিতে দেখানো 
হইতেছে। 

অলংকারাদি-প্রস্থানের আশ্রয় হইতেছে কেবলমাত্র বাচ্য-বাচক- 
ভাব, আর ধ্বনি-প্রস্থানের আশ্রয় হইতেছে-_-ব্যঙ্গয-ব্যগ্তকভাব।॥ এই 
আশ্রয়ের বিভিম্নতার জন্য একটি ( ধ্বনি ) অপরটির ( অলংকারাদির ) 
অন্তভূক্ত হইতে পারে না। তাহ] ব্যতীত অন্য কারণও আছে। সেই 
কারণটি হইতেছে অলংকারাদির সহিত ধ্বনির সম্বন্ধ হইতেছে__অঙ্গাঙ্গি- 
জন্বন্ধ। ধ্বনি হইতেছে-_অঙ্গী এবং অলংকার সমূহ হইতেছে অঙ্গ ; 
অলী কখনও অঙ্গের অন্তভূক্ত হয় না, বরং অঙ্গই অঙ্গীর অন্তভূক্তি 
হয়। ধ্বনি যে অঙ্গী এবং অলংকারাদি যে অঙ্গ তাহা পরে- দ্বিতীয় 
উদ্দ্যোতে--দেখানো হইবে। দ্বিতীয় উদ্তোতের পঞ্চম কারিকার 
লোচন টাকা 

লক্ষণকৃতামেবেতি | লক্ষণকারাপ্রসিদ্ধত1 বিরুদ্ধো হেতুঃ) তত এব হি 
যত্বেন লক্ষণীয়তা। লক্ষ্যে ত্বপ্রসিদ্বত্বমপিক্ধো হেতুঃ। বচ্চ নৃত্যগীভাদিকূপং, 
তৎকাব্যন্ত ন কিঞিৎ। চিগ্রমিতি। বিশ্মঃ়রুদ্বৃত। দিবশাৎ, নত সন্থয়াভিলফণীয়- 
চমৎকারসাররসনিংস্াদমগ্ মিত্যর্থঃ | কাব্যান্তকারিত্বাধা চিন, আলেখ্যমাধরত্বাঘা 
কলামা্ত্বা্থা । অগ্র ইতি। 





পা কী শি সি শী টস পি ১ সস শি 


৪৩ ধ্বন্তালোকঃ 


টাকায় শ্রীমদভিনবগুপাদ ইহ! সুষ্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 
ভ্রীমদভিনবগুগ্তপাদ বলেন-_ 

“উপময়া বগ্ধপি বাচ্যার্থোহলংক্রিয়তে, তথাপি তন্ত তদেবালংকরণং 
যদধযঙ্গযার্থাভিব্যগ্রনসামর্থযাধানমিতি বস্তুতে ধ্বন্যাত্মৈবালংকার্ধ্যঃ ; কট ককেযুরাদি- 
ভিরপি হি শরীরসমবায়িভিশ্চেতন আত্মৈব তত্তচ্চিন্তবুত্তিবিশেযৌচিত্য-সচনাত্ম- 
তয়ালংক্রিয়তে । তথা হি-_-অচেতনং শবশরীরং কুগুলাহ্যপেতমপি না ভাতি 
অলংকার্ধ্যন্তাভাবাৎ। ষতিশরীরং কটকাদিুক্তং হাস্তাবহং ভবতিঃ অলংকাধ্য।- 
ম্তানৌচিত্যাৎ। ন হি দেহম্ত কিঞ্চিদিনৌচিত্যমিতি বস্ততঃ আত্মৈবালংকার্য্যঃ, 
অহ্থমলংকৃত ইত্যভিমানাৎ। 

এখানে দেখানে! হইয়াছে-_উপমাদির অলংকরণ ব্যাপার তাহাই, 
যাহার দ্বারা ইহার] ( উপমাদি ) ব্যঙ্গ্য অর্থের অভিব্যক্তির সামর্থ্যলাভ 
করে। আত্মা েমন অঙ্গী ও দেহ যেমন অঙ্গ-_তেমনি বাস্তবিক পক্ষে 
ধবনি হইতেছে অন্নী ও উপমা হইতেছে অঙ্গ । দেহে অলংকার- 
ংঘোগের উদ্দেশ্য দেহকে অলংকৃত করা নয়-_ আত্মাকে অলংকৃত করা। 
শবদেহে কেহ অলংকার দেয় না; কারণ সেখানে অলংকাধ্য কোন 
চেতন বস্তু নাই। আবার সন্যাসী-দেহ অলংকৃত হইলে তাহ! হাস্যস্পদ 
হয়। কারণ সেখানে অলংকার্য্যের অনৌচিতা রহিয়াছে । দেহ কিন্তু 
উভয়ক্ষেত্রেই এক। আত্মার অনস্তিত্ব বা অনৌচিত্য বশতঃ কোন 
ক্ষেত্রেই অলংকার সমাবেশ সঙ্গত নয়। তেমনি কাব্যে ধ্বনিকে 
অভিব্যক্ত করার জগ্যই অলংকারের প্রয়োগ । এখানেও অলংকার্ধা 
হইতেছে ধনি। অতএব ধ্বনিই অঙ্গী-_অলংকারাদি হইতেছে অঙ্গ। 
পরিকরক্োকঃ __অভিনবগুপ্রপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন- পরিকরার্থং 
অধিকাবাপং কর্ত,ং ্লোক:-_পরিকরপ্লোকঃ অর্থাৎ-_কারিকার অর্থকে 
সমধিকভাবে পিট করার জঙ্ত যে প্লোক-_তাহাই পরিকর প্লোক। 











সী সস উজ 





পরধানগুপভাবাত্যাং ব্যঙ্গযন্তৈবং ব্যবস্থিতম্। 
দ্বিধা কাব্যং ততোহদ্‌ বত্তচ্গিত্রষভিধীয়তে ॥ 

ইডি ভূতীয়োদেযাতে বক্ষ্যতি। পরিকরার্থং কারিকার্থভাধিকাবাপৎ কর্ডং 
ক্লোকঃ পরিকয় প্লোকঃ। ২৯। ৩০ 


প্রথমোদ্দ্যোত£ ৯১ 


মূল 

৩১। ননু ঘত্র প্রতীয়মানার্থন্য বৈশগ্ভেনাপ্রতীতিঃ স নাম 
মা ভূ, ধ্বনেবিষয়ঃ। ঘত্র তু প্রতীতিরস্তি, থা সমাসোক্তাক্ষে 
পানুক্তনিমিত্ত -বিশেষোক্তি -পর্ধ্যায়োক্তাপহ্চতিদ্ীপক -সঙ্করালং- 
কারাদৌ তত্র ধ্বনেরন্তভর্ণবে। ভবিষ্যতীত্যাদি নিরাকর্ত,মভিহিতম, 
_ নউপসজ নীকুতস্বাথো” ইতি। অর্থো গুণীক্ুতাত্মা, গুণীরুতা- 
ভিধেয়শ্চ শব্দ! ব ঘত্রার্থান্তরমভিব্যনক্তি স ধ্বনিরিতি। তেষু 
কথং তন্তান্তভর্ণবঃ? ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যে হি ধ্বনিত ন চৈতৎ 
সমাসোক্তাদিঘস্ভি। 

অনুবাদ 

এখন, যেখানে (ষে অলংকারে ) প্রতীয়মান অথের বিশদভাবে 
প্রতীতি হয় না, সেখানে ন। হুয় তাহ! ধ্বনির বিষয় না! হইল । কিন্তু 
যেখানে (বিশদভাবে ) প্রতীতি হয় যেমন, সমাসোক্তি, আক্ষেপ, 
অনুক্ত-নিষিত্ত বিশেষোক্তি, পর্ব্যায়োক্ত, অপক্ছ,তি, দীপক ও সংকর 
প্রভৃতি অলংকারের ক্ষেত্রে সেখানে তে। (অলংকারের মধ্যেই) 
ধবনির অন্তর্ভুক্তি হুইবে। এই যুক্তি নিরাকরণের উদ্দেশ্যে বল! 
হইয়াছে উপসর্জনীকৃতম্বাথো'। যেখানে অর্থ নিজেকে গৌণ করিয়া 
কিংবা শব্দ অভিধেয় অর্থকে গৌণ করিয়া অন্ত অর্থ প্রকাশ করে 
তাহাই (সেই অর্থান্তরই ) ধবনি। কিভাবে তাহাদের মধ্যে (উত্ত 
অলংকারসমূহের মধ্যে ) তাহার (ধবমির ) অন্তর্ভাব হইবে? ব্যঙ্গয- 
প্রাধান্য হইলে ধ্বনি হয়; ইহ! (বাজ্যপ্রাধান্ত) তে। সমাসোক্কি 
প্রভৃতি অলংকারে নাই। 


বাস্থদদেব ৃ 
অন্তর্ভাববাদ্দিগণ অন্যভাবে তাহাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করিতে 
পারেন। এমন হইতে পারে যে কোন কোন অলংকারের দ্বার) 
লোচন 'চীক৷ 
যত্রেত্যলক্কাগে। বৈশস্ভেনেতি। চারুভয়! স্কূটতয়া চেত্যর্ঘঃ। অভিহিতম্‌ 


ইতি ভূতগ্রয়োগ আদৌ ব্ঙক্ত ইত্যভ ব্ঠাখ্যাতত্বাৎ। গুণীকতাত্মেতি। 
আত্মেভ্যনেন দ্বশবন্তার্থো ব্যাখ্যাতঃ। নচৈতদিতি। ব্যঙ্যন্ত প্রাধা্ম্‌। 





পা সপ শিপ 


৯২ ধবন্তালোকঃ 


প্রতীয়মান অর্থের বিশদ প্রতীতি হয় না; কিন্তু এমন অলংকার তো 
অনেক আছে--ঘেমন+ সমাসোত্তি, আক্ষেপ, অনুক্তনিমিত্ত বিশেষোক্তি, 
র্য্যায়োক্ত, অপহন,তি, দীপক, সংকর প্রভৃতি-_যেখানে প্রতীয়মান অর্থ 
সুস্পষ্ট ; সেখানে কেন ধ্বনি অলংকারের অস্তভূক্ত হইবে না? 
সেখানে যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধ্বনি অলংকারের অন্তভূক্ত হইতে পারে। 
প্রাচীন আলংকারিকগণ-_-ভামহ, উদ্ভট প্রভৃতি--সেই কারণেই 
প্রতীয়মান অর্থের অস্তিত্ব জানিয়াও তাহার পৃথক নামকরণ করেন নাই 
এবং ধবনিকে অলংকারের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন । 

ধবনি-বিচারের ক্ষেত্রে এই যুক্তি যে সমীচীন নহে-_তাহা দেখাইবার 
জন্ বৃত্তিকার বলিতেছেন যে এই কারণেই কারিকায় (১১৩) 
“উপসর্জনীকৃতস্থার্থে।' এই পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে । এতন্ার 
বল] হইতেছে যে ধ্বনির ক্ষেত্রে অর্থ নিজেকে গৌণ করে এবং শবও 
অভিধেয় অর্থকে গৌণ করে এবং শব্ধ ও অর্থ এই ভাবে আপনাদিগকে 
গৌণ করিয়] অন্য অর্থকে প্রকাশ করে। এখানে শব্দ এবং অর্থ গৌণ, 
অর্থান্তরই (প্রতীয়মান অর্থই ) মুখ্য ; কাজেই এক্ষেত্রে ধবনি হইতেছে 
ব্যঙ্গয-প্রধান ; সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারে ব্যঙ্গ্যের এই প্রাধান্য নাই, 
ব্যার্থ সেখানে গুণীভূত। স্থৃতরাং এই সব অলংকার গুণীভূতব্যঙ্দ্যের 
নিদর্শন--ধ্বনির নহে। গুণীভূতব্ান্স্যে প্রতীয়মান অর্থ বাচ্যকেই 
অনুপ্রাণিত করিয়া অবস্থিত ; তখন ইহা বাচ্যের উপকরণ বলিয়৷ 
অলংকারের পর্য্যায়ে পড়ে। এক্ষেত্রে কাব্যের চমত্কৃতি আসে ব্যঙ্গ্যের 
দ্বারা বাচ্ের অলংকরণ হইতে । গুণীভূতব্যঙ্গ্যের ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ থাকে মধ্য 
কক্ষায়; সে কারণে ব্যঙ্য নিজে রসাভিমুখী হয় না, বাচ্যকেই সমৃদ্ধ করে। 


প্রাধান্তং চ যগ্তপি জণ্তো ন চকান্তি। 'বুদ্ধে। তন্বাবভাসিন্তাং ইতি 
নয়েনাখণ্ডতর্বণাবিশ্রান্তেঃ। তথাপি বিবেচকৈজীবিতান্বেষণে ক্রিয়মাণে যদা 
ব্যঙ্গ্যোধ্থঃ পুনরপি বাচ্যমেবানুপ্রাণরক্ান্ডে তদা তঢপকরণত্বাদেব তন্তালক্কারতা। 
ততো! বাচ্যাঙ্গেব তচুপস্কতাচ্চিমৎকারলাভ ইতি। যস্তপি পর্ধ্যন্তে রসধ্বনিরস্তি, 
তথাঁণি খগ্যকক্ষানিবিষ্টোইসে। ন রপোশ্ুখী ভবতি ; শ্বাতজ্রেণাশি তু বাচা 
মনেবার্ঘং সংধর্ত,ং ধাবতীতি গুণীকৃতব্যন্যতোক্ষা । ৩১ 
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সেই কারণেই ইহাকে ধ্বনি না বলিয়া গুনীডূতব্যঙ্গয বলা হয়। 
উপধুর্ন্ত যুক্তিবশতঃ সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকার ধ্বনির উদ্দাহরণ নন্্ 
-গুণীডূতব্যঙ্গ্ের উদাহরণ । আরও মনে রাখিতে হুইবে, সমাসোক্তি 
প্রভৃতি হইতেছে অলংকার এবং ধ্বনি হইতেছে অলংকার্্য ; অলংকার 
ও অলংকাধ্য এক হইতে পারে না| ধ্বন্যালোকের ৩৩৬ কারিকার 
বৃত্তিতে হৃম্পন্টভাবে বল! হইয়াছে যে সমাসোক্তি প্রভৃতি গুণীভত- 
ব্যঙ্গ্ের অন্তভূরক্তি, যদিও ধ্বনিবিহীন বলিয়া এগুলিকে সাধারণতঃ 
চিত্রকাব্য বলা হয়। 

“যেষু চালংকারেষু সাদৃশ্যমুখেশ তত্ব-প্রতিলম্তঃ_-ঘথ! রূপকোপমা- 
তুল্যযোগিতা-নিদর্শনাদিযু, তেষু গম্যমানধর্মমুথেনৈব ঘৎ সাদৃষ্ঠাং তদের 
শোভাতিশয়শীলি ভবতীতি তে সর্বেহপি চারুত্বাতিশয়যোগিনঃ সন্তো 
গুণীভূতব্যজ্যস্যৈব বিষয়া। সমাসোক্ঞাক্ষেপপর্ধ্যায়োক্ত্যাদিষু তু 
গম্যমানাংশাবিনাভাবেশৈব তত্বব্যবস্থানাৎ গুণীভূতবাজ্যতা নিবিবাদৈব ! 
'তত্র গুণীভূতব্যঙ্গ্যতায়ামলংকা রাণাং কেষাঞ্চিত অলংকার-বিশেষ-গর্ভতায়াং 
নিয়মঃ | যথা ব্যাজজ্ততেঃ প্রেয়োহলংকার-গর্ভত্বে। কেধাঞ্জিিলং- 
কারাণাং পরস্পরগর্ভতাপি সম্ভবতি | যথা দীপকোপময়োঃ | তত্র 
দীপকমুপমাগর্ভত্বেন প্রসিদ্ধম্‌। উপমাপি কদাচিদ্‌ দীপকচ্ছায়ানুযায়িনী | 
যথা মালোপমা। তথাহি 'প্রভামহত্যা শিখয়েব দীপঃ ইত্যাদৌ স্ফ,টেব, 
দীপকচ্ছায়! লক্ষ্যতে | তদেবং ব্যঙ্গ্যাংশ-সংস্পর্শে সতি চারুত্বাতিশয়- 
যোগিনো রূপকাদয়োহলংকারাঃ সর্ব এব গুণীভূভব্যঙ্গযস্য মার্গঃ॥৮ 


মূজ 
৩২। সমাসোক্তো তাবৎ_ 
উপোটুরাগেণ বিলোল তারকং 
তথা গৃহীতং শশিন! নিশামুখম্‌। 
যথা সমস্তৎ তিমিরাংশুকৎ তয়া 
গুরোহপি বগা: গলিতং ন লক্ষিতম. 


ইত্যাদৌ র্যঙ্যেনামুগতৎ বাছমেব প্রাধান্যেন প্রহথী 


৪৪ ধ্ন্তালোকঃ 


য়তে, সমারোপিত-নায়িকা-নায়ক-ব্যব্যহারয়োনিশা-শশিনোরেৰ 
বাক্যার্থত্বাৎ। 


অনুবাদ 

যেমন, সমাসোক্তিতে-_ 

চন্দ্র তারকাবিলোল রাত্রির মুখকে (সন্ধ্যাকে ) গভীর অনুরাগ 
লহকারে এমনভাবে গ্রহণ করিল যে, তাহার (চন্দ্রের) সম্মুখেই যে 
অন্ধকাররূপী নীলবসন সম্পূর্ণরূপে খসিয়! পড়িল, অন্গুরাগের প্রবলতা। 
বশত: তাহা! সে ( সন্ধ্যা! ) লক্ষ্যই করিল না। 

ইত্যাদি উদাহরণে ব্যঙ্গ্ের দ্বার। অদ্ভুত বাচ্যই (অথাৎ যেখানে 
ব্ঙ্য বাচ্যের অনুগামী হইয়াছে ) প্রধ।নভাবে প্রভীত হয়। কারণ 
এখানে বাক্যের অর্থ হইতেছে নিশ! ও চন্দ্রের মধ্যে নায়িকা ও 
নায়কের ব্যবহারের আরোপ । 


বাসুদেব 

সমাসোক্তি প্রভৃতি যে সব অলংকারে ধ্বনি-প্রাধান্য নাই বলিয়া 
পূর্বে কথিত হইয়াছে, অতঃপর ক্রমে ক্রমে সেগুলির বিচার করা 
হইতেছে। প্রথমে সমাসোক্তির উদাহরণ গ্রহণ কর] হইয়াছে । 


স্টিকার 


সমাসোক্তাবিতি । 
বত্রোক্তো৷ গম্যতেহগ্টোহর্থস্তৎসমানৈবিশেষণৈঃ | 
সা সমানোক্তিরুদিতা সংক্ষিপ্তার্থতয়! বুধৈঃ || 
ইত্যত্র সমাসোক্কেলক্ষণম্বরপং হেতুর্নাম তগ্নির্বচনমিতি পাদচতুষ্টয়েন 
ক্রমাদ্রক্তমূ। উপোডঢ়ো রাগঃ লান্ধ্যোহরুণিম! প্রেম চ যেন। বিলোপান্তারকা 
জ্যোতীংষি নেত্রত্রিভাগাশ্চ বত্র। তথেতি। ঝটিত্যেৰ প্রেমরভসেন চ। 
গৃহীতমাভাপিতং পরিচুন্বিতূমক্রান্তং চ। .নিশায়া মুখং প্রারভো বদনকোকনদং 
চেতি। যথেতি। ঝটিতি গ্রহণেন প্রেমরভসেন চ। ভিমিরং চাংগুকাশ্চ 
কুক্ষাংশবস্তিমিরাংগুকং রশ্মিশব্লীকৃতং তমঃপটলং, তিমিরাংশুকং নীলঙ্জালিকা 
নবোঢ়াপ্ৌঢ বধূচিতা৷ । রাগাদ্রক্তত্বাৎ সন্ধ্যাকৃতাদনস্তরং প্রেমরূপাচ্চ হেতোঃ 
পুরোহপি পূর্বন্তাং দিশি অগ্রেচ। গলিতং প্রশান্তং পতিতং চ। রাত্র্যা 
করপভৃতয়া লমন্তং মিশ্রিতম্) উপলক্ষণত্বেন বা। ন লক্ষিতং রাত্রি- 
প্রারস্তোংসাবিতি ন জঞাতং, তিমিরপংবলিতাংগ্তার্শনে ছি রাত্রিমুখমিতি লোকেন 
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'সমাসোক্তি অলংকারের সংজ্ঞা হইতেছে এই--. 
সমাসোক্তিঃ সমৈর্যত্র কার্য্যলিঙ্গ বিশেষণৈঃ | 
ব্যবহার-্সমারোপঃ প্রস্ততেহ্যাস্য বস্তনঃ ॥ 

(-সাহিত্য-দর্পণঃ )। 

অর্থাৎ 'সমান কার্য, লিঙ্গ বা বিশেষণের দ্বারা যদি কোন বর্ণণীয় 
পদার্থে অপ্রস্তত পদার্থের বাবহার অরোপ করা হয়, তাহা হইলে 
সমাসোক্তি অলংকার হয় ।, 

“উপোঢরাগেণ--"ইত্যা্দি শ্লোকটি সমাসোক্তির উদাহরণ ; কারণ 
এখানে বিভিন্ন বিশেষণ ও কার্ষের মাধ্যমে প্রস্তুত চন্দ্র ও সন্ধ্যার উপর 
অপ্রস্থকৃত নায়ক-পায়িকাঁর ব্যবহার আরোপ করা হইয়াছে । 'উপোঢ়- 
রাগেণ” “বিলোল-তারকণ, নিশামুখম্ঠ “তিমিরাংশুকম 'রাগাৎ।__ 
প্রভৃতি শ্লিষ পদের সাহায্যে এই ব্যবহারের ব্যগ্রনা হইতেছে । কিন্তু 
তণুসত্ত্বেও ব্যঞ্রনা এখানে মুখ্য নহে। নায়ক-নায়িকার ব্যবহারের 
আরোপ হেতু চন্দ্র ও সন্ধ্যা শুঙ্গাররসের বিভাব হইয়াছে-_একথ] সত্য ; 
কিন্তু এখানে নায়ক-নায়িকা-ব্যবহার চন্দ্র ও নিশাকে অলংকৃত করে 
বলিয়া এই আরোপ বা নায়ক-নায়িকা-ব্যপ্তনা অলংকারই হইয়াছে__ 
ধ্বনি হয় নাই। এই প্লোকের রস আসিয়াছে নিশা ও শশীর সৌন্দর্য্য 
হইতে-ধ্বনি হুইতে নহে; বিভাবীভূত বাচ্য হইতে রসনিঃস্ান্দ 
হইয়াছে। বুত্তির নিশা-শশিনোরেব বাক্যার্থত্বা--এই অংশে স্ৃস্পফট- 
ভাবেই বল৷ হইয়াছে -বাক্যটির মুখ্য অর্থ হইতেছে নিশ1 ও শশীর বর্ণনা 
_ নায়ক-নায়িকার ব্যবহারারোপ এখানে গৌণ | 


লক্ষ্যতে ন তু স্কট আলোকে । নায়িকাপক্ষে তু তয়েতি কর্তৃপ্দম্‌। রাত্রিপক্ষে 
তু অপিশবো লক্ষিতমিত্যন্তানস্তরঃ । অত্র চ নায়কেন পশ্চাদ্গতেন 
ুন্বনোপক্রমে পুরো নীলাংশুকন্ত গলনং পতনং। যদি বা পুরোহগ্রে নায়কেন 
তথা গৃহ্থীতং মুখমিতি সম্বন্ধ; | তেদাত্র ব্যঙ্গ্যে প্রতীতেহপি ন প্রাধান্তম। 
তথাহি নায়কব্যবহারে! নিশাশশিনাবেৰ শৃঙ্গারবিভাবরূপৌ সংকুর্বাণোহলঙ্কারতাং 
ভজতে, ততস্ত বাচ্যাথিভাবীভূতাপ্রসনিঃম্যন্দঃ ৷ যস্ত ব্যাচ্টরে--"তয়া৷ নিশয়মেতি 
কর্তপদং, ন চাচেতনায়াঃ কর্তৃত্বমূপপন্নমিতি শব্নৈবাত্র নায়কব্যবহার 


৯৬ ধবন্ঠালোকঃ 


উপো্রাগেণ'- সন্ধ্যাকালীন অরুণিম। দ্বারা বা প্রগাঢ় অন্ুরাগের 
দ্বারা । 'বিলোলতারকম্?--তারক বা নক্ষত্রগণ যেখানে চঞ্চল বা 
অক্ষিতারকা যেখানে চঞ্চল। “তথা'--এমন প্রবল প্রণয়াবেগের 
সহিত। 'গৃহীতম্‌'__আভাসিত বা চুম্বন করিতে প্রবৃত্ত। “নিশামুখ-_ 
মুখশব্দের অর্থ "আর বা 'আনন' | যথা দ্রুত গ্রহণ বা প্রণয়াবেগ- 
বশতঃ। তিনিরাংশুক- অন্ধকার ও সুক্ষ কিরণজাল, সূর্যকিরণের দ্বারা 
বিচিত্রিত অন্ধকার ব! নায়িকার উপযোগী নীলবসন। 'রাগীৎ,__রক্তিম 
আতা বা অনুরাগবশতঃ। 'পুরোহপি'_ পূর্বদিকে ও সম্মুখে । গলিতম্‌*, 
প্রশান্ত বা পতিত। *“তয়া”_-রাত্রির দ্বার! বা রাত্রির উপলক্ষণে । 
'সমভ্তম্ঃ__মিশ্রিত | “ন লক্ষিতম্‌*-_অনুভূত হুইল ন1। 

শ্লীমদভিনবগুপ্তপাঁদ বলেন-_যখন “নায়িকার, সহিত অ্থয় হইবে 
তখন 'তয়া শব্দটি কর্তৃুপদ হইবে । যখন রাত্রির সহিত অন্থয় হইবে 
তখন “ন লক্ষিতমপি'--এই ভাবে 'লক্ষিতম্* শব্ষের পর “অপি” শব্দের 
প্রয়োগ করিতে হইবে। 


মূল 
৩৩। আক্ষেপেহপি ব্যঙ্গযবিশেষাক্ষেপিনোইপি বাচ্যন্ৈব 
প্রাধান্যেন বাক্যার্থ আক্ষেপোক্তি-স।মর্ধ্।ৰেব জ্ঞায়তে। তথাহি 
তত্র শবোপারূটো বিশেষাভিথানেচ্ছয়! প্রতিষেধরূপো। যআক্ষেপঃ 
স এব ব্যঙ্গযবিশেষমাক্ষিপন্‌ মুখ্যৎ কাব্যশরীরম্‌। চারুত্বোৎকর্ষ- 
নিবন্ধন! হি বাচ্য-বাঙ্গায়োঃ প্রাধান্য-বিবক্ষা । যথা 
অন্ুরাগবতী সন্ধ্য। ধিবসম্ভৎপুরঃসরঃ। 
অহে। দৈবগতি? কীদৃক্‌ তথাপি ন সমাগমঃ। 


উদ্নীতোংভিধেয় এব, ন ব্যঙ্গ ইত্যত এর সমাসোক্তিঃ ইতি--স প্রকৃতমেব 
্রন্ার্ধমত/জধ্যঙ্গ্যেনানগতমিতি । একদেশবিবন্তি চেখং রূপকং স্াৎ, 'রাজহংসৈর- 
বীজ্যন্ত শরদৈব সরে! নৃপাঃ, ইতিব, ন তু সমাসোক্তিঃ ) তুল্যবিশেষণাভাবাৎ। 
গম্যত ইতি চানেনাভিধাব্যাপারনিরাসাদিত্যলমবাস্তরেণ বনছুনা। নায়িকা! 
নায়কে যে! ব্যবহারঃ স নিশারাং সমারোপিতঃ, নায়িরাক়াং নায়কত্ত যো ব্যবহারঃ 
বর গপিনি পছারেপিত ইতি ব্)াখযাৰে নৈকচশবপ্রসঙ্গঃ । ৩২ 


প্রথমোঙ্গোযোতঃ ৯৭ 


অত্র সত্যামপি ব্যঙ্গ্যপ্রতীতৌ বাচ্যন্যৈব চারচত্বযুত্কর্যবদ, 
ইতি তশ্তৈব প্রাধান্য-বিবক্ষা। | 


অন্ধবাদ 

আক্ষেপ অলংকারেও, যদিও বাচ্য অর্থ ব্ঙ্যবিশেষকে আক্ষিগ্ত 
করে, তথাপি বাক্যার্থে ষে প্রধানতঃ বাচ্য অর্থেরই চারুত্ব হয়, তাহ। 
আক্ষেপোস্তির সামর্থ্য হইতেই জান! ষায়। যেমন, সেইখানে-_ 
বিশেষ কথা বলিবার ইচ্ছায় শবাত্রিত নিষেধনূপ যে আক্ষেপ, তাহাই 
ব্ঙ্য-বিশেষকে আক্ষিগ্ড করিয়। মুখ্য কাব্যশরীর হয় । বাচ্য ও 
ব্যঙ্গের মধ্যে একের প্রাধান্ঠের কথ। বলার উদ্দেশ্ট হইতেছে চারুত্বের 
উ্কর্ষ (কাব্যসৌন্দর্ষ্যের উত্কর্ষলাভ )। তেমন-_ 

সন্ধ্যা অন্ুরাগবর্তী, দিবস তাহার সম্মুখে বিস্তমান। তবুও ভাহাদের 
মিলন হইল ন।। অহে।! দৈবের কিরূপ গতি ! 

এখানে ব্যঙ্গ প্রতীতি আছে বটে, কিন্তু বাচ্যার্থের চারুত্বই উৎকর্ষ 
প্রাপ্ত হইয়াছে । (এখানে বলিবার ) উদ্দেশ্য হইতেছে- তাহারই 
( বাচ্যার্থেরই ) প্রাধান্য দেখানে। ৷ 


বাত্থদেব 
অতঃপর আক্ষেপ অলংকারের সম্বন্ধে আলোচন। হইতেছে । শ্রীমদ্‌ 
বিশ্বনাথ কবিরাজ আক্ষেপালংকারের সংন্ঞা! এইভাবে দিয়াছেন-_ 
বস্তনো বক্তমিষ্টন্ত বিশেষ-প্রতিপত্তয়ে | 
নিষেধাভাস আক্ষেপে| বক্ষ্যমানোক্তগেো দ্বিধা] ॥ 
অর্থাৎ যাহা বলিতে ইচ্ছা হইয়াছে, এমন বস্তরকে বিশেষভাবে 


লোচন টীক। 
আক্ষেপ ইতি । প্রতিষেধ ইবেষ্টশ্ত যো বিশেষাভিবিৎসয়! | 
বক্ষযমাণোক্তবিষয়ঃ সআক্ষেপো দ্বিধা মতঃ ॥ 
তত্রান্তোৌ যথা--অহং ত্বাং বদি লেক্ষেয় ক্ষণমপুাৎস্কা ততঃ। 
ইয়দেবাত্বতোহন্তেন কিমুক্তেনাপ্রিয়েশ তে।! 
ইতি বক্ষামাণমরণবিষয়ো নিষেধাত্মাক্ষেপঃ | তত্রেয়দত্বিত্যেতদ্নেবাত্র ভরিয়ে 
ইত্যাক্ষিপৎ সচ্চারুত্ব-নিবন্ধনমিত্যাক্ষেপ্যেণাক্ষেপক্লংরুতং সৎ প্রধানম্‌। 
উক্তবিবয়স্ত বখ! মমৈব-- . 


গ 





৯৮ ধবগ্ালোকঃ 


প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে যদি তাহা নিষেধের মত করিয়া প্রকাশ করা হয়, 
তাহা হইলে তাহাকে আক্ষেপ অলংকার বলে। "ইহ! ছুইপ্রকারের 
হয়-_বক্ষমাণ-বিষয় এবং উত্ত-বিষয় | 
তাহা হইলে আক্ষেপে চতুবিধ বস্তু থাকে--(১) ইষ্ট অর্থ (২) 
তাহার নিষেধ (৩) এই নিষেধেরও অসত্যতা এবং (৪) অর্থগত 
বিশেষ প্রতিপান। অসত্য নিষেধের দ্বারা বিধির আক্ষিপ্যমাণত্ব হয় 
বলিয়। ইহাকে আক্ষেপ বলে। 
শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ স্বীয় লোচনীকায় আক্ষেপ অলংকারের যে 
হজ্ঞা উদ্ধৃত করিরাছেন তাহ] ভামহবিরচিত। ইহা! বিশ্বনাথের সংজ্ঞারই 
অনুরূপ। বামনাচার্ষ্যের সংজ্ঞা হইতেছে-_“উপমানাক্ষেপশ্চাক্ষেপঃ” 
অর্থাৎ উপমানের আক্ষেপ বা নিষেধ হইতেছে আক্ষেপ । এই সূত্রের 
দুই প্রকার অর্থ করা হইয়াছে; (৫১) উপমানস্য ক্ষেপঃ প্রতিষেধঃ 
উপমানাক্ষেপঃ-_উপমানের নিষেধ, অতএব উপমানাক্ষেপ ; (২) 
“উপমানস্য আক্ষেপতঃ প্রতিপত্তিঃ”--যেখানে বাক্যসামর্থ্য হইতে. 
উপমানের অস্তিত্ব আকর্ষণ করিয়] বুঝিতে হয় । 


শিসমপী জ ০ত শি পপ শা মা পরা রা 


ভে। ভোঃ কিং কিমকাণ্ড এৰ পতিতস্ত্রং পান্থ কান্তাগতিঃ 
তত্তাদৃক্তৃষিতন্ত মে খলমতিঃ সোইয়ং জলং গৃহতে 
অস্থানোপনতামকাল-ম্থলভাং তৃষ্ণাং প্রতি কুধ্য ভোঃ 
ব্রিলোক্য-প্রথিত-প্রভাবমহিমা মার্গাঃ পুনর্ারবঃ || 
তত্র কশ্চিৎ সেবকঃ প্রাপ্তঃ প্রাপ্তব্যমশ্াৎ কিমিতি ন লভ ইতি প্রত্যাশাঁবিশস্ত- 
মানহদয়ঃ কেনচিদমুনাক্ষেপেশ প্রতিবোধ্যতে । তত্রাঞক্ষেপেণ নিষেধরূপেণ 
বাচ্যন্তৈবাসৎ-পুরুষসেবাতদ্বৈিফল্যততরুতোদ্ধেগাত্বনঃ  শান্তরসস্থায়িভূতনির্বেদ- 
বিভাবরূপতয়া চমত্কৃতিদায়িত্বমূ। বামনন্ত তু'উপমানাক্ষেপঃ ইত্যাক্ষেপ -লক্ষণম্‌। 
উপমানন্ত চন্জ্রাদেরাক্ষেপঃ; অশ্মিন্‌ সতি কিং ত্বয় রুত্যমিতি | যথা-- 
তন্তান্তন্থুখমন্তি সৌম্যন্ভগং কিং পার্বণেনেন্দুনা 
সৌন্দর্্যস্ত পদং দূশৌ৷ যদি চ তৈঃ কিং নাম নীলোৎপলৈঃ। 
কিংবা কোমলকাস্তিভিঃ কিসলর়ৈং সত্যেব তত্রাধরে 
হী ধাতুঃ পুনরুক্তবস্তরচনারন্ডেঘপুর্বোগ্রহঃ ॥ 


প্রথমোদ্দ্যোতঃ ৯৯ 


বল! যাইতে পারে, এখানেও তো৷ প্রতীয়মান অর্থ লক্ষিত হইতেছে । 
তছুত্তরে বল। হইয়াছে “আক্ষেপেহপি ".."জ্ঞায়তে”- আক্ষেপ 
অলংকারে ব্যঙ্গ্য-বিশেষ আক্ষিপ্ত হয় বটে, তবে বাকার্থে প্রাধান্ত থাকে 
বাচ্যের। আক্ষেপালংকারে ব্যঙ্গ্য থাকিলেও চারুত্বের প্রধান হেতু 
হইতেছে বাচ্যার্থ_এবং এই চারুত্বের বোধ আসে আক্ষেপোক্তির 
সামর্থ হইতে । কারণ দেখা ঘাঁয়-_বিশেষ কোন বক্তব্য আক্ষিণ্ত 
করিলেও এখানে মুখ্য কাব্যশরীর হইতেছে_-শব্দাশ্রিত নিষেধরূপ 
আক্ষেপ; এখাণে আক্ষিপ্ত ব্যঙ্গ্য-বিশেষ হইতেছে গৌণ এবং বাচ্যাশ্রিত 
আক্ষেপই হইতেছে মুখ্য। অতএব এখানেও ধ্বনি নাই_-আছে 
গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য | 

বাচ্য ও ব্যঙ্গের মধ্যে কোন বস্তু কাব্যের চারুত্বের উত্কর্ষসাধন 
কঙিতেছে তাহ] যেভাবে বুঝ| যাইবে তাহ] বল! হইয়াছে__“চারুত্বোৎ- 
কর্ধ....বিবক্ষা”-_এই অংশে | কোন কাব্যে বাচ্যের প্রাধান্য না ব্যঙ্গযের 
প্রাধান্য, তাহ। নির্ণয় করার একমাত্র উপায় হইতেছে-__ইহা বিচার 
করা-_যে বণিত কাব্যে চারুত্বের উত্কষ-বিধান হইয়াছে কাহার ছ্বার| ; 


আস পপ লে সপ পপ শপ পাশা শশা শপ শপ আসা পপ |: পপ পপ সপ পর ই ও. নত আল 


অত্র যঙ্গোংপুাপমার্থে বাচ্যন্তৈবোপন্থুকতে। কিং তেন কৃত্যমিতি 
ত্বপহন্তনারূপ আক্ষেপো বাচ্য এব চমংকারকারণমূ। যদি বোপম।ণস্তাক্ষেপঃ 
সামর্থ্যাদ্দাকর্ষণম্‌। যথা 
এন্দ্রং ধন্থঃ পা্পয়োধরেণ শরদ্দধানার্নথক্ষতাভম্‌। 
প্রসাদয়স্তী সকলঙ্কমিন্দুং তাপং রৰেরগযধিকং চকার ॥। 
ইত্যত্রের্্যাকলুধিতনায়কান্তরমুপমানমাক্ষিগুমপি ব্যাচ্যার্থমেবালক্করোতীত্যেবা 
তু নমাপোক্তিরেৰ1 তদাহ-_চারুত্বোৎকর্ষেতি। অন্রৈব প্রসিদ্ধং দৃষ্ান্তমাহ 
অনুরাগবভীতি। তেনাক্ষেপ-প্রমেয়-সমর্থন-মেবাপরিসমাগুমিতি মস্তব্যমূ। 
তব্রোদাহুরণত্বেন সমাসোক্তিশ্লোকঃ পঠিতঃ | অহ! দৈবগতিরিতি । 
গুরুপারতস্ত্যা দিনিমিত্তোইসমাগম ইত্যর্থঃ। তত্তৈবেতি। বাচ্যন্তৈবেতি যাবৎ। 
বামনাভি প্রায়েগায়মাক্ষেপঃ, ভামহাতিপ্রায়েগ তু সমাসোক্তিরিত্যমুমাশয়ং হৃদয়ে 
গৃহীত্বা সমাসোক্ত্যাক্ষেপয়োঃ যুক্ত্েদষেকমেবোদাহরণং ব্যতরদ্‌ গৃষ্থকৎ। 
এধাপি সমাসোজিরাস্ত আক্ষেপো বা, কিমনেনান্মীকম্‌। সর্বধালঙ্কারেধু ব্যঙ্গ্যং 
বাচ্যে গুনীভবভীতি নঃ সাধ্যমিত্যতজাশয়োহত্র গ্রন্থেংশ্মব্গুরুভিগিরপিতঃ । ৩৩ 


টি ধ্ন্ালোকঃ 


যদি বাচ্যের প্রাধান্ত ইহার হেতু হয়, ভাহা হইলে হইবে গুদীভূত- 
ব্যঙ্গ্য এবং ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্ত ইহার হেতু হইলে-_হুইবে ধ্বনিকাব্য। 
আক্ষেপালংকারে চারুত্বের উদ্ুকর্ষবিধানে বাচ্যেরই প্রাধান্য ; সুতরাং 
ইহ ধ্বনি নহে। “অন্ুরাগবতী সপ্ধ্যা”- ইত্যাদি উদাহরণে দেখানে! 
হইয়াছে যে এখানে ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি থাকিলেও বাচ্যের চারুতাই 
উতকর্ষলাভ করিয়াছে ; স্তুতরাং এখানে উদ্দেশ্য হইতেছে-_বাচ্যার্থেরই 
প্রাধান্য-বিবক্ষ। ৷ 

“তনুরাগবতী সন্ধ্যা”-_ ইত্যাদি শ্লোকটিকে সমাসোক্তি এবং 
আক্ষেপ_-উভয় অলংকারের উদাহরণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং 
বল! হইয়াছে--অলংকার এখানে যাহাঁই হউক-_-এই উদাহরণ দ্বারা 
ইহাই দেখানো হইয়াছে যে--“সর্বথালংকারেু ব্যঙ্গং বাচ্যে 
গুগীভবতি"” | 


মূল এ 
৩৪। যথা চ দীপকাপহ্চুত্যাদৌ বাঙ্গযত্বেনোপমায়াঃ 
প্রতীতাবপি প্রাধান্যেনাবিবক্ষিততাৎ ন তয় ব্যপদেশতদদত্র/পি 
দ্রগ্ব্যম,। 
অনুবাদ 
আবার যেমন, দীপক, অপঙ্ছ,্‌তি প্রস্ভৃতি অলংকারে ব্যঙ্যক্ধপে 
উপমার প্রতীতি হইলেও, ভাহ। (উপমা) প্রধানরূপে বিবক্ষিত হয় ন 
( অর্থা ব্যঙ্যই প্রধান-_তাহ। বলবার উদ্দেশ্ট হয় না) এবং সেই 
কারণে উপমারূপে ইহাদের নামকরণ হয় না (এগুলিকে উপম! বল! 
হয় না), সেইরূপ এইখানেও দেখিতে ( বুঝিতে ) হইবে । 
বান্দেব 
এবাবশু প্রীধান্ত বুঝাইবার জন্ভা দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর 
বুঝানো! হইতেছে যে নামকরণ ও হয় প্রাধান্তের দ্বারাই । 
২৯ সংখ্যক অনুচ্ছেদে বুত্তিতে বলা হুইয়াছে--“ততোহ্থচ্চিত্রম্‌ 
এব' । ধ্বনি হইতেছে সহৃদয়হৃদয়াহলাদকারী কাব্যতত্ব। ধ্বনি হইতে 
পৃথক ধাঁহা, ধ্বনি বেখানে নাই,_-তাহা চিত্রকাব্য। সমাসোজি 


প্রথমোঙ্গোযোতঃ ১৩১ 


প্রভৃতি অলংকারের আলোচনায় দেখা বাইতেছে-_এই সব অলংকারে 
ধবনির ব্যপ্রনা আছে, যদিও বাচ্যার্থই প্রধান । তাহ] হইলে এইগুলির 
ব্যপদেশ ব। নামকরণ ধ্বনিকাব্য হইবে নাকেন? অন্ততঃ গুণীড়ৃত- 
ব্যঙ্গরূপে তাহাদের ব্যপদেশ হইবে না কেন ? 

উত্তরে বৃত্তিকার বলিতেছেন__-ব্যপদেশ বা নামকরণ হয় প্রাধান্তোর 
বিচার করিয়া; “প্রাধান্যেন ব্যপদেশা৷ ভবস্তি”। দীপক, অপঙ্নূতি 
প্রভৃতি অলংকারে উপমার বাঞ্জনা আছে, কিন্তু সেখানে উপম! 
প্রধানভাবে বিবক্ষিত নহে, সেই কারণে এই অলংকারগুলিকে উপমা 
বল। হয় না। সেইরূপ সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারে ব্যঙ্জ্যার্থ 
প্রধানভাবে বিবক্ষিত নয়। স্ততরাং ইহাদেরও ধ্বনি কাব্য বল! 
যাইবে ন|॥ ইহাদিগকে গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যও বলা যাইবেনা এই একই 
কারণে। বাঙ্গ্য যেখানে গৌণ, সেখানে প্রাধাম্যের অভাববশতঃই 
গৌণবস্তুর নামে নামকরণ কর! উচিত নয়। 
".[ আমর] ৩১ সংখ্যক অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছি যে আনম্দ- 
বর্ধন ৩৩৬ কারিকার বৃত্তিতে সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারকে গুণীডুত- 
ব্যঙ্স্য বলিয়াছেন ; এখানের মন্তব্য সাধারণভাবে গ্রহণ করিতে হুইবে ] 

এখন দীপক ও অপহৃতিতে উপমার ব্যগ্জন৷ কেমনভাবে আছে দেখা 
যাক। শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ তীহার টীকায় উন্তট-কৃত দীপক লক্ষণের 
উল্লেখ করিয়াছেন । আচার্য্য উদ্ভট দীপকালংকারের সংজ্ঞা করিয়াছেন 
এইভাবে-_- 

“আদি-মধ্যান্ত-বিষয়াঃ প্রাধান্যেতরযোগিনঃ। 
অন্তর্গতোপমাধর্ম! যত্র তদ্‌ দীপকং বিছ্ুঃ ॥ 





লোচন টীকা 


এবং প্রাধান্ত-বিবঙ্ষায়াং দৃষ্ান্তমুক্া ব্যপদেশোহপি প্রাধান্তকৃত এব ভবতীত্যত্র 
দৃষ্টান্ত, দ্বপরপ্রসিদ্ধমাহ যথাচেতি | উপমায়! ইতি । উপমানোপমেয়- 
ভাবন্তেত্যর্থ; | তর়েত্যুপময়া । দীপকে হি “'আদিমখ্যাস্তবিষয়ং ত্রিধা দীপকমিষ্বাতে+ 
ইতি লক্ষণম্‌। 
মণিঃ শাণোর্ীঢ় সমরবিজস্ত্রী হেতিদলিতঃ। 
কলাশেষশন্রঃ জুরতমৃদ্দি্ভ1 বালললন! । 


১০৭ ধ্বগ্ঠালোকঃ 


এখানে ্ুম্প্টভাবেই বল! হইয়াছে__দীপক হইতেছে “অন্তর্গতো- 
পমাধর্ম”--যাহাতে উপমার ধর্ম অন্তর্গত হইয়াছে । অভিনবগুগুপাদ 
দীপকালংকারের উদাহরণরূপে--“মণিঃ শাণোল্লীট” প্রভৃতি প্লোকের 
উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্লোকে বল! হইয়াছে--'শাণবিদ্ধ মণি, 
অস্ত্রদলিত যুদ্ধজয়ী বীর, কলাশেষ চন্দ্র, স্থুরত্লান্তা বালগলনা, 
মদক্ষীণ করী, শরগকালে সংকুচিত-তীর সরোবর, প্রাধিগণকে দান 
করিয়া নিঃশেষবিত্ত দাতা ইহার] নিজেদের শীর্ণতার দ্বারাই শোভ। 
পাইয়া থাকে । এই উদাহরণের উপমা-গর্ভত্ব স্ুম্প্ট ; তথাপি ইহার 
প্রধান শোভা এই উপমা-গর্ভত্ব নহে-__দীপকালংকার। কারণ উপমা- 
জ্ঞান এই গ্লোকের চারুত্বসথষ্থটি করে নাই; বলিবার ভঙ্গিটিই চারুত্ব সৃষ্টি 
করিয়াছে। সেই কারণেই অভিনবগুপগ্তপাদ বলিয়াছেন___“অত্র দীপন- 
কৃতমেব চারুত্বম্‌ ৷ 

অপঙ্লুতি অলংকারের লক্ষণ সম্বন্ধে আচার্য ভামহু বলেন 
“অপহৃতিরভীষ্টস্য কিংচিদস্তর্গতোপমা” | এখানেও উপমা-গর্ভত্বের কথ! 
আছে। উদাহরণ স্বরূপ “নেয়ং বিরৌতি ভূঙ্গালী__-ত্যাদি শ্লোকের 
উল্লেখ করা হইয়াছে। এই শ্লোকে বল! হইয়াছে-__“ইহা মদমুখর ভ্রমর- 
কুঞ্জের মৃক্ুযু্ছ রব নহে, ইহ! হইতেছে কন্দর্পের আকৃষ্যমাণ ধনুর শব” ; 
এখানেও উপমা শোভার হেতু নহে; এখানেও অপহৃবের ধরণটিই 
শোভাহেতু ; লোচন টাকার ভাষায় “তত্রাপহনত্যৈব শোভা” । 

তাহ! হইলে দীপক ও অপহ্ক,তি উভয় অলংকারের আলোচনায় 
দেখ। গেল ষে এই দুইটি অলংকারের উপমাগর্ভত্ব হেতু উপমা-প্রতীতি 
থাকিলেও, উভগয়ক্ষেত্রেই বাগভভ্গীই প্রধান, ব্যঙ্গ্য অপ্রধান--বলিয়।! 


মদক্ষীণে! নাগঃ শরদি সরিদাশ্তানপুলিন। 
তণিল্না শোভস্তে গলিতবিভবাশ্চাধিযু জনাঃ || 
ইত্যত্র দীপনরূতমেব চারুত্বমূ। “অপহূতিরভীস্ত কিঞ্িদত্তর্গতোপমা?, 
ইতি। তত্রাপহৃ,ত্যৈব শোভা । যথা-_ 
নেক্ং বিৰৌতি ভূঙ্গালী মদেন মুখরা মুছুঃ | 
অয়মাকম্যদাপন্ত কন্দপধযূষো ধ্বনিঃ ॥। ইতি ।৩৪ 


প্রথমোঙছেযাতঃ ১৬৩ 


এগুলির নাম উপমা! হইল না। অলংকার ছুইটি নিজেরাই প্রধান 
বলিয়া তাহাদের "দাপক' ও “অপহ্ছুতি” নামকরণ কর! হইয়াছে। 
এইরূপ সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারের ক্ষেত্রেও বুঝিতে হইবে। 


নূল 
৩৫। অনুক্ত-নিমিত্তায়মপি বিশেষৌক্ৌ-_ 
“আহুতোহপি সহায়ৈরোমিত্যুক্তা বিযুক্তনিদ্রোহপি। 
গন্তমন! অপি পথিক? সংকোচৎ নৈব শিথিলয়তি ॥” 
ইত্যাদো ব্যঙ্গযন্ত প্রকরণ-সামর্ধ্যাৎ প্রতীতিমাত্রমঃ নন্ু তৎ- 
প্রতীতিনিমিত্ত! কাচিচ্চারুত্ব-নিপ্পত্তিরিতি ন প্রাধান্যম. ॥ 
অনুবাদ 
যে বিশেষোক্তিতে নিমিত্তের উল্লেখ হয় না, দেই বিশেষোক্তি 
ংকারেও-_ 
বন্ধুগণ কর্তৃক আনত হুইয়াও, নিজ্রাত্যাগ করিয়াও, বাইডে ইচ্ছক 
হইয়াও, 'আজিতেছি এই বলিয়া পথিক আলম্য ত্যাগ করিতেছে না। 
ইত্যাদি স্থলে প্রকরণ-সামর্থযবশতঃই ব্যঙ্যের কেবলমাত্র প্রতীতি 
হইতেছে। জেই ব্যঙ্য-প্রভীতির জন্য কাব্যের কোন সৌন্দর্য 
হইতেছে ন|; সেই কারণে তাহার প্রীধান্ত হইতেছে না। 
বাসুদেব 
অতঃপর অনুস্ত-নিমিত্ত বিশেযোক্তির আলোচনা কর। হইতেছে । 
_বিশেষোক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন--“সতি 


পাশ শীশ্রশীীশীশীশীিশিতি ও সি পা আপি 


লোচন টীক। 
এবমাক্ষেপং বিচাধ্যোদ্দেশ ক্মেনৈব প্রমেয়াস্তরমাহ অনুক্তনিমিত্বায়ামিতি | 
একদেশন্ত বিগমে ষা গুণাস্তরসংস্কাতিঃ। 
বিশেষপ্রথনায়াসে৷ বিশেযোক্তিরিতি স্ৃতা। 
ষর্া--স একন্ত্রীণি জয়তি জগস্তি কুনুমায়ুধঃ | 
হরতাপি তন্গং যন্ত শন্তুনা ন হৃতং বলম্‌।। 
ইয়ং চাচিস্ত্য-নিমিতেতি নান্তাং ব্যঙ্গান্ত সম্ভাবঃ। উক্তনিমিত্তায়ামপি 
বস্তত্বভাবমাত্রত্বে পর্যযবসাননিতি তত্রাপি ন ন্ঙ্গযসন্তাবশস্কা | বথা--- 
কপুর ইব দগ্ধোংপি শক্তিমান্তো জনে জনে । 
নমোহ্ব্ববার্ধ/-বীরধ্যায় তশ্মৈ কুন্ছ্মধম্বনে || 


১৩৪ ধবন্তালোকঃ 


হেতৌ ফলাভাবে। বিশেযোক্তিস্তথা দ্বিধা”__কারণ বিষ্মান থাকিলেও 
ধদি কার্য্যের উৎপত্তি না হয়, তাহা হইলে বিশেষোত্তি অলংকার হয়। 
বিশেষোক্তি অলংকার ছুইপ্রকাবের--উক্তনিমিন্ত ও অনুক্ত-নিমিত্ত। 
উক্তনিমিত্ত বিশেষোক্তিতে ব্যঙ্গ্ের অবকাশ নাই; অনুক্ত-নিমিত্ত 
বিশেষোক্তিতেই ব্যঙ্গের অবকাশ আছে। আচার্য রুষ্যক অনুক্ত-নিমিন্ত 
বিশেষোক্তিকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন-_অচিস্ত্য-নিমিত্ত এবং অনুক্ত- 
চিন্তা-নিমিত্ত । শ্রীমদভিনবগুপ্তের মতে শ্রীমদানন্দবর্ধন অনুক্ত-চিন্ত্য- 
নিমিত্ত বিশেষোক্তির কথাই এখানে বলিয়াছেন । যেখানে নিমিত্ত 
উক্ত হইয়াছে, সেখানে বস্তুর স্বভাবমাত্রে অর্থের পর্য্যবসান হওয়ায় ব্যঙ্গ 
হয় না। অচিষ্ত্য-নিমিত্তে তে! কারণ চিন্তনীয় না হওয়ায় ব্যঙ্গযের 
প্রশ্নই আসে না । তাহ! হইলে ব্যঙ্গ্যের প্রসঙ্গ আসে কেবলমাত্র অনুক্ত- 
চিন্ত্য-নিমিত্ত-বিশেষোক্তিতে ৷ 

উদ্ধৃত উদাহরণে-__“আল্ভুতোহইপি '“শিথিলয়তি”__এই শ্রোকে, 
অভিব্যজ্যমাণ নিমিত্ত হইতেছে, ভট্টোন্তটের মতে, 'শীতকৃতা আন্তঃ” 
(শীতের কষ্ট ); অন্য কাব্যরসিকগণ মনে করেন-_“কাঁন্তাসমাগম হেতু 
নিদ্রার ভাপ! শ্রোকের যে অর্থই গ্রহণ করা হউক না কেন, প্লোকটির 
চারুত্বের হেতু কিন্তু অভিব্যজ্যমাণ নিমিত্তটি নয়__এই নিমিত্তে দ্বারা 
অলংকৃত বিশেষোক্তিভাগই কাব্যসৌন্দধ্যের কারণ। উদাহরণের পর 
বৃত্তি অংশে বল! হইয়াছে--শ্লোকটির প্রকরণ-সামর্থ্যবশতঃ ব্যঙ্গের 

তেন প্রকারছথয়মবধার্ধ্য তৃতীয়ং প্রকারমাশঙ্কতে-_অনুক্তনিমিত্ায়ামপীতি | 
ব্ঙ্গ্যন্তেতি। নীতকৃতা খনাতিরত্র নিমিত্তমিতি ভট্টোন্তটঃ, তদভিপ্রায়েণাহ-_ন 
স্বত্ব কাচিচ্চারুত্ব-নিষ্পত্তিরিতি। বত রসিকৈরপি নিমিতং কল্পিতম্-_ 
“কাস্তানমাগমে গমনাদপি লঘুতরমুপারং স্বপ্রং মন্তমানে! নিদ্রাগমবুদ্ধ্যা সঙ্কোচং 
নাত্যজৎ', ইতি তদপি নিমিত্ত চারুত্বহেতুতয়! নালঙ্কারবিস্তিঃ কল্লিতম্‌, অপিতৃ- 
রিশেষোক্কিভাগ এব ন শিখিলয়তীত্যেবরভৃতোইভিব্যজ্যমান নিমিতোপস্কত- 
শ্চারুহেতুঃ। অন্তথা তু বিশেষোক্তিরেবেয়ং ন ভবেৎ। এবমভিপ্রায়দ্বয়দপি 
সাধারপোক্া গ্রস্থকননযক্সপয়্ন স্বৌস্বটেনৈবাতিপ্রায়েণ গ্রস্থো ব্যবস্থিত ইতি 
মস্তব্যযূ। (৩৫) 


প্রথমোন্দ্যোতঃ ১৩৫ 
ষ প্রতীতি হয়, তাহা অতি সামান্য এবং তন্দার] কাব্যসৌন্দর্য নি্পন্ন 
হয় নাই। সে কারণে এখানে ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য ঘটে নাই। 


মূল 
৩৬। পর্যায়োক্তেহপি যদ্ধি প্রাধান্তেন ব্যঙ্গ্যতৎ, তদভবতু 
নাম তম্ত ধ্বনাবন্তভাব;। ন তু ধ্বনেত্ত্রানস্তরভাব;। তত্য 
মহাবিষয়তবেন অঙ্গিত্বেন চ প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ। ন পুনঃ 
পর্ধ্যায়োক্তে ভামহোদ!হৃতসদৃশে ব্যঙ্যন্তৈব প্রাধান্যম.। বাচ্যন্ 
তত্র উপসর্জনীভাবেনাবিবক্ষিতত্বাৎ ॥ 
অনুবাদ 
যদ দেখা যায় যে পর্য্যায়োক্ত অলংকারেও প্রধানভাবে ব্যঙ্যত্ব 
আছে, তাহা হইলে তাহা (পর্যায়োস্ত অলংকার ) ধ্বনির অন্তভুক্কি 
হউক। কিন্তু জেখানে ধ্বনির অন্তর্ভাব হইবে না। তাহার (ধ্বনির ) 
বিষয় যে বিশাল ও ধ্বনি যে অঙ্গী তাহ! পরে প্রতিপা্দিত হুইবে। 
পুনশ্চ, পর্যায়োক্ত অলংকারের যে উদাহরণ ভামহ দিয়াছেন_ সেই 
শ্রেণীর পর্যায়োক্তে ব্যঙ্গেরই প্রাধান্য নাই। কারণ সেখানে বাচ্যের 
উপবর্জনীভাব (গৌণভাব ) বিবক্ষিত হয় নাই। 


অতঃপর পর্যায়োক্ত অলংকারের ব্যঙ্যত্ব বিচার হইতেছে । সাহিত্য- 
দর্পণকার পর্যায়োস্ত অলংকারের সংজ্ঞ। দিয়াছেন এইভাবে-_ 
পপর্যায়োক্তং যদ] ভঙ্গ গম্যমেবাভিধীয়তে।' | 


_লোচন টাকা 








পর্য্যায়োক্রেৎপীতি। 
পর্ধ্যায়োক্তং যান্তেন প্রকারেণাভিধীয়তে । 
বাচ্য-বাচকণবৃত্তিভ্যাং শুন্ভেনাবগমাত্মন! ॥ 
ইতি লক্ষণম্‌। যথা_ 
শক্রচ্ছেদদৃচ়েচ্ছন্ত মুনেরৎপখগানিনঃ। 
রামন্ডানেন ধন্ুষা দেশিতা ধর্মদেশনা || 
অত্র তীব্ত ভার্গবগুভাবাভিভাবী প্রস্তাব ইতি যন্তপি প্রতীয়তে, তথাপি" 
তত্লছায়েণ 'ফেশিতা. ধর্মৌপনেতাতিধীয়ধানেদৈক কাব্যার্থোংলংকতঃ। অভাব 


১৩% ধ্ন্তালোকঃ 


অর্থাৎ বিশেষ বাগ্ভঙ্গীর দ্বারা প্রতীয়মান বস্ত্র বাচ্যের মত 
স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইলে পর্য্যায়োক্ত অলংকার হয়। উন্তট 
বলিয়াছেন-_ 
পর্যায়োজং যদন্যেন প্রকারেনাভিধীয়তে | 


বাচ্য-বাচক-বুত্তিভ্যাং শুন্যেনাবগমাতান] ॥ 
“যেখানে ব্যঞ্জনা! ছাড়াই বাচ্য-বাচক-ব্যাপারের দ্বারা অর্থ 


অভিহিত হয়, সেই সাধারণাতিরিক্ত অর্থপ্রকাশের নাম পর্যায়োক্ত”” | 
(ডঃ সুবোধ সেনগুপ্তের অনুবাদ ) 

বাচক বা শবের বৃত্তি হইতেছে বাচার্ঘ্যের প্রতীতি করানে। 
বাচ্যের বুত্তি হইতেছে--যোগ্যতা, আকাঙক্ষা ও আসত্তি সহকারে 
বাচ্যাস্তরের সহিত সংসর্গসাধন। এবংবিধ বাচ্য-বাচকবৃত্তি ব্যতীতই 
অর্থসামর্থ্যযুক্ত অবগমাত্মক প্রকারাস্তরের দ্বারা যাহা অবগত হওয়! 
যায়, তাহাই হইতেছে পর্য্যায়োক্ত। এখানে অভিধীয়মান অর্থ 
অবগমাত্মক ব্যঙ্গ্যের দ্বারা উপলক্ষিত। শব্বব্যাপারের সাহায্যে 
অর্থাবগম হয় বলিয়! ইহ! পর্য্যায়োক্ত'-_এই অভিধাপদবাচ্য হইতেছে। 
এইজন্যই প্রতীহারেন্টুরাজ বলিয়াছেন--“তেন চ স্ব-সংশ্লেষ-বশেন 
কাব্যার্থোহলংক্রিয়তে” | 

আচার্য রুষ্যকও বলিয়াছেণ-_-“গমন্যাপি ভঙ্যন্তরেণাভিধানং 
পর্যায়োক্তম্‌। ঘদেব গম্যং তন্তৈবাভিধানে পর্যায়োক্তম।” যাহা! ব্যঙ্গ 
তাহাই ঘদ্দি বাচা হয়, তাহ] হইলে পর্য্যায়োক্ত হইবে। একই বস্তু যুগপৎ 
বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য হইতে পারে ; বলিবার বিশেষ ভঙ্গীর সাহায্যেই তাহা! 





৬. পাপ আপস পপ শপ ০৮ সী ৩ ৭ জপ পপ পপর” সপ এপ পা পা 


পর্য্যায়েণ প্রকারাস্তরেণাবগমাত্মণা ব্যঙ্গ্যেনোপলক্ষিতং নদ যদভিধীয়তে 
তদভিধীয়মানযুক্তমেব সৎ পরধ্যায়োক্তিমিত্যভিধীয়ত ইছি লক্ষণপদম্, 
পর্য্যায়োক্তমিতি লক্ষ্যপদম্‌, অর্থালঙ্কারত্বং সামান্তলক্ষণং চেতি সর্বং বুজ্যতে। 
যদি তভিধীয়ত ইত্যন্ত বলাধ্যাখ্যানমভিধীয়তে প্রতীয়তে প্রধানতয়েতি, উদাহরণং 
চ “ভম ধন্মিঅ', ইত্যাদি, তদালক্কারত্বমেৰ দুরে সম্পরমাত্মভায়াং পর্যবসনাৎ। 
তদা চালস্কারমধ্যে গণনা ন কার্ধ্যা । ভেঙগাস্তরাণি চান্ত বক্তব্যানি। তরদাহ-- 
বগি প্রীধান্সেনেতি। ধ্বনাবিতি। আত্ন্তততর্ভাবাদাফ্মৈবাসৌ নালঙ্কারঃ ভ্তাদি 
তার্থঃ। 'তত্রেতি। বাদুশোহলঙ্কারত্বেন বিবক্ষিতত্তাদ্শে খ্বনির্নান্র্ভবতি, 


প্রথমোঙছগে)াতিঃ ১৩৭ 


সম্পন্ন হয়। শ্রীমদ্ভিনবগ্প্তপাদ পর্য্যায়োক্তের উদাহরণস্বরূপ “শক্রচ্ছেদ- 
দৃঢেচ্ছস্ত-.-'ধর্মদেশনা”__এই শ্লোকটির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন__ 
ভীম্ষমের প্রতাপ এখানে প্রতীয়মান হইলেও ধর্মপথের নির্দেশ অভিহিত 
হওয়ায়, দেই অভিধীয়মান অর্থই এখানে কাব্যার্কে অলংকৃত 
করিয়াছে। স্থতরাং ইহা অর্থালংকারের শ্রেণীভুক্ত । 

এখন কেহ কেহ বলিতে পারেন- -পর্য্যায়োক্ত অলংকারে যে ধ্বনির 
প্রাধান্ত-প্রতীতি হয়, তাহা 'গম্যমেব!ভিধীয়তে'-_ এই পদের দ্বার! বুঝা 
যায়। এখানে 'অভিধীয়তে' শব্দের অর্থ হুইতেছে-_প্রতীয়তে 
প্রধানতয়া” অর্থাৎ প্রধানভাবে প্রতীত হয়! তাহারা এক্ষেত্রে 
'ভম ধশ্মিঅ”-_ইত্যাদি শ্লোককে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেন। 
প্্রীমদভিনবগুগুপাদ বলেন.--সেক্ষেত্রে ইহা আপনাতে আপনি পর্যবসিত 
হয় বলিয়া ইহা অলংকাররূপেই গণ্য হইতে পারিবেন! ও ইহার 
প্রসিদ্ধ স্বভাব পরিত্যক্ত হইবে এবং ইহার অন্যান্য ভেদেরও কথাও 
বলিতে হইবে। 

উপরের আলোচনায় দেখ! গেল যে পর্য্যায়োস্ত অলংকারে ব্যঙ্গযের 
প্রাধান্য নাই। ম্থতরাং দি প্রাধাগ্েন ব্যঙ্যত্বমঠ এই যুক্তিবলে 
প্রাচীন আলংকারিকগণ-_-ভামহ, উন্তট প্রভৃতি-_-যে পধ্যায়োক্ত 
অলংকাঁরকে ধ্বনির অন্তভূক্ত করিতে চাহিয়াছেন, তাহ]1 ঠিক নহে; 
কারণ এখানে ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য নাই। 

'ধবনাবন্তর্ভাবঃ-_পর্য্যায়োক্ত ধ্বনির অন্তভূক্ত হউক। ব্যঙ্যপ্রাধান্ত 
থাকার জন্য পর্যায়োক্ত অলংকার ধ্বনির অন্তভূক্ত হউক-__ইহাই 
ন তাদৃগম্মাতিধ্বনিরুক্তঃ| ধ্বনিহ্িমহা-বিষয়ঃ সর্বত্র ভাবাদ্ব্যাপকঃ সমস্ত- 
প্রতিষ্ঠাস্থানত্বাচ্চা্গী । ন চালঙ্কাবে। ব্যাপকোহন্তালঙ্কারবৎ। নন্চাঙ্গী, অলঙ্কার্য- 
তন্ত্বাৎ। অথ ব্যাপকত্বাঙ্গিত্বে তন্টোপগমে)তে, ত্যজ)তে চালঙ্কারতা, তহ্যম্রন্নয 
এবায়মবলম্বতে, কেবলং মাৎসর্য/-গ্রহাৎ পর্যযায়োক্তবাচেতি ভাবঃ। ন চেয়দপি 
প্রাক্তনৈরৃষ্টমপি ত্বশ্মাভিরেবোন্মীলিতমিতি দর্শয়তি--ন পুনরিতি। ভামহন্ত 
যাদু্জদীয়ং রূপমভিমতং তাদূগ, উদাহরণেন দশিতম্। ভত্রাপি নৈৰ ব্যঙ্গ 
প্রাধান্তং চারত্থাহেতৃত্বাৎ। তেন: তদনুসারিতয়া ভৎসদূশং যছুদাহরণাস্তরমপি 
কল্পাতে, তর নৈব বাঙ্গান্ত প্রাধাগ্ডমিতি সঙ্গতিঃ | 


গিট ধ্ন্যালোকঃ 


পূর্বপক্ষবাদিগণের বক্তব্য । পর্ধ্যায়োক্ত অলংকারে যে ব্যঙ্যপ্রাধান্য নাই 
তাহা দেখানো হইয়াছে । 'পর্ধ্যায়োক্ত' অলংকার যে ধ্বনির অন্তর্ভূক্ত 
হইতে পারেনা__সে বিষয়ে অস্ত যুক্তি দেওয়া হইতেছে। ধ্বনিবাদিগণ 
বলেন- ধ্বনিকে আমরা কাব্যের আত্মা বলিয়! থাকি ; 'পর্য্যায়োক্ত' 
বদি আত্মার অন্তভূক্ত হয়, তাহা হইলে তাহা! তো আত্মাই হইবে। 
তাহার পৃথক অস্তিত্ব থাকিবে নাঁ। অর্থাৎ পর্য্যায়োত্কে ধ্বনির 
অন্তভূক্ত করিলে ইহা ধ্বনির একটি বিশেষ নিদর্শন হইবে, পৃথক 
অলংকাররূপে গণ্য হইবে ন1। 

নি তু ধ্বনেস্তত্রান্তর্ভাবঃ-_“তত্র-অর্থা২ সেখানে, যেখানে 
অলংকারবিবক্ষা থাকে, সেখানে ধ্বনি অলংকারের অন্তভূক্তি হয় ন]। 

'তম্ত মহাবিষয়ত্বেন”--কারণ ধ্বনির বিষয় বিশাল। পর্য্যায়োক্ত 
একশ্রেণীর ধবনির নিদর্শন | যেখানে পর্য্যায়োক্ত নাই, সেখানেও ধ্বনি 
থাকেই ; কাজেই 'পর্য্যায়োক্ত' ধবনিরূপে গৃহীত হইতে পারে না। 

“অজিত্বেন'-__তাছাড়। ধ্বনি হইতেছে অঙ্গী ও অলংকার অঙ্গ। 
সর্বত্র বিদ্থমান বলিয়া! ধ্বনি ব্যাপক এবং সমস্ত গুণ ও অলংকারাদি 
ইহার বিভিন্ন অংশে থাকে বলিয়!-_ধ্বনি অঙ্গী। অলংকার ব্যাপক নহে 
এবং অলংকার্ধ্য বিষয়ের অধীন বলিয়া ইহা অজীও নহে। সুতরাং 
উভয়ে এক হইতে পারে না। 

প্রতিপাদরিস্যমাণত্বা'--ধবনির বিষয় যে মহান্‌ ও ধ্বনি যে অঙ্গী 
তাহা পরে প্রতিপন্ন কর! হইবে। 

“ম পুনঃ পর্য্যায়োক্তে-প্রীধান্তাম্”- ভামহ পর্যায়োক্তের যে 
ধরণের উদাহরণ দিয়াছেন তাহাতে ব্যঙ্গেরই প্রাধান্য নাই। প্রাচীন 
আলংকারিকগণ যে ধ্বনিতত্ব জানিতেন এবং ধ্বনিবার্দিগণ তীহাদের 


যদি তু তহুক্সুধাহরণমনানৃত্য “ভম ধন্িঅ' ইত্যাহ্যদাহিয়তে, তাশ্রচ্ছিস্যাতৈব | 
কেবলং তু নগ্মমনবলব্যাপশ্রবণেনাত্মসংস্কার ইত্যনাধ্যচেষ্টিতম্‌। বদাহয়ৈতি- 
হাসিকাঃ-.“অবজরাপ্যবচ্ছাগ্ত শৃহ্বর্নরকমৃচ্ছতি', ইতি! ভামছেন হ্যদাহতম্‌- 
গৃছেঘধ্যন বা নানং ভূঞ্জ মহে যাধীতিনঃ | 
 বিপ্রা ন ভুঞ্জতে' ইতি। 


প্রথমোঙ্গেতাতঃ ১৩৯ 


সেই অক্কুট ধ্বনিতত্বই ষে বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিতেছেন, পধ্যায়োক্ত 
অলংকারের সাহায্যে তাহা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হইলে, 
ধ্বনিবাদিগণ তছুন্তরে যাহ! বলেন-_বৃত্তির এই অংশে তাহা উল্লিখিত 
হইয়াছে । ভামহ পধ্যায়োন্ত অলংকারের ষে উদাহরণ দিয়াছেন, 
তাহাতে ব্যঙ্গ্যেরই প্রাধান্ত নাই ; কারণ তাহা চারুত্বের হেতু নয়। 
ভামহের অনুসরণে প্রদত্ত অন) উদাহরণেও ব্যঙ্গের প্রাধান্য থাক। 
সম্ভব নয়; কারণ অনুকরণ মুলের মতই হইবে। ভামহ প্রদত্ত 
পর্যায়োক্তের উদাহরণ হইতেছে-_ 

গ্ুহেষধবন্থ বা নান্নং ভূপ্তহে যদধীতিনঃ| 
বিপ্রা ন ভূঞ্জতে ইতি 
শ্রীমদিনবগুপ্তপাদ বলেন--এটি ভগবান বাস্থদেবের বচন; 
পর্য্যায়োক্তির সাহায্যে এখানে বিষদান নিষেধ কর! হইয়াছে । ভামহুও 
তাহা বলিয়াছেন --“তচ্চ রসদাননিবৃত্তয়ে” । এখানে ব্যঙ্গযার্থ হইতেছে 
বিষদাননিষেধ ; কিন্তু তাহার এমন কোন কাব্যসৌন্দর্য্য নাই-_যাহাঁতে 
তাহাকেই প্রধান বলিয়! মনে কর! যাইতে পারে ; বরং ব্যঙ্গযার্থের দ্বারা 
পরিপুষ্ট অর্থ_ ব্রাহ্মণের ভোজনযে।গ্য অন্ন ব্যতীত অন্য অন্ন ভোজন 
কর! হইবে না--ইহ] পর্য্যায়োক্ত অলংকার হইয়া প্রাকরণিক 'ভোজন' 
অর্থকে অলংকৃত করিতেছে । এখানে বক্তার একথ! বলা উদ্দেশ নয়-_ 
যে ইহা বিষবিহীন ভোজন হউক । সে কারণে এখানে পর্যায়োক্ত 
অলংকারই হইয়াছে । ইহাই প্রাচীন আলংকারিকগণের অভিমত | 
“বাচ্যস্য....অবিবক্ষিতত্বা”-_-ভামহ-প্রদত্ত উদাহরণে-_“বাচ্য স্বীন্ন 
অর্থকে গৌণ করিয়া ব্যঙ্গ্যকে প্রকাশ করুক'-_একথা বলা বক্তার 
উদ্দেশ্য নয়। এই কারণে পর্য্যায়োক্তে ব্যঙ্গেরই প্রাধান্য নাই। 

_ এতদ্ধি ভগবদ্ধানুদেববচনং পর্যযায়েণ রলদানং নিষেধতি। যৎস এবাছ---“তচ্চ 
রসদাননিবৃত্ধয়ে। ইতি। ন চান্ত রসদাননিষেধস্ত ব্যন্গ্যন্ত কিঞ্িচ্চাকত্বমত্তি 
ষেপ প্রাধান্তং শক্ক্যেত। অপি তু তথ্বাক্গ্যোপোদ্বলিতং বিপ্রভোজনেন বিনা যঙ্ন 
ভোজনং তদেবোক্ত-প্রকারেণ পর্যযায়োজং সৎ প্রাকরণিকং ভোজনার্থমল্ুরুতে | 
ন হ্ম্ত শিবিষং ভোজনং ভবত্বিতি বিবক্ষিতমিতি পর্য্যায়োক্তলঙ্কার এবেতি 
চিরস্তনানামভিমত ইতি ভাৎপর্ধ্যম্‌ । (৩৬) 


১১৬ ধবগালোকঃ 


মূল 

৩?। অপহৃচ্তি-দীপকয়ো পুনর্বাচ্যন্ত প্রাধান্যৎ ব্যঙ্গ্ন্ত 
চান্ুযায়িত্বং প্রসিদ্ধমেব। 

সংকরালংকারেছপি যদালংকারোহলংকা রাস্তরচ্ছায়ামন্ু- 
গৃহগতি, তা ব্যঙ্গযন্ত প্রাধান্যেনাবিবক্ষিতত্বাৎ ন ধ্বনিবিষয়ত্বম | 
অলংকারদ্য়সম্ভাবনায়াৎ তু বাচ্য-বাঙ্গযয়ো; সমৎ প্রাধান্যম, | 
অথ বাচ্যোপসজ নীভাবেন ব্যঙ্গ্যন্ত তত্রাবস্থানং তদ|। সোহপি 
ধ্বনি-বিষয়োহস্ত, ন তু স এব ধ্বনিরিতি বক্ত, শক্যম, পর্যায়োক্ত- 
নিরদিধন্টায়াৎ। অপি চ সংকরালংকারেহপি কচিৎ সংকরোক্তি- 
রেব ধ্বনিসম্ভাবনাং নিরাকরোতি ॥ 


অনুবাদ 

আবার, “অপচ্ছ,তি' ও দীপক' অলংকারে বে বাচ্যের প্রাধান্য ও 
ব্যঙ্গের অনুগামিত্ব থাকে, তাহাতো সুপ্রসিন্ধই | 

“সংকর অলংকারেও, যখন কোন অলংকার অন্ত) অন্ত অলংকারের 
ছায়াকে অনুগ্রহ করে (অর্থাথ কোন অলংকার অগ্য অলংকারের 
পোষকতা করে ) তখন ব্যঙ্গ প্রধানভাবে বিবন্ষিত হয় না; সে 
কারণে পেখানে ব্যঙ্গ ধ্বনির বিষয় হয় না। কিন্তু যেখানে দুইটি 
অলংকারের সন্তা বনা থাকে সেখানে বাচ্য ও ব্যঙ্গের সমান প্রাধান্য 
হয়। আবার বদি সেখানে বাচ্যার্থকে গৌণ করিয়া! ব্যঙ্গ্ের অবস্থান 


লোচন টীক। 
অপহৃতিদ্রীপকয়োরিতি। এতৎ পুর্বমেব নির্ণীতম্‌।  অতএবাহ-- 

প্রসিদ্ধমিতি । প্রতীতং প্রসাধিতং প্রামাণিকং চেত্যর৫থঃ। পুর্বং চৈতদ্‌ 
উপমা দ্িব্যপদেশভাজনমেব তদ্‌ যথা ন ভবতীত্যমুয়! ছায়য়া দৃষ্টাস্ততয়োক্তমপ্যুদ- 
দেঁশক্রমপুরণাক় গ্রন্থশষ]াং যোজফ্বিতুং পুনরপুযুক্তং 'ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্তাভাবান্ন ধ্বনি" 
রিতি। ছায়াস্তরেণ বস্ত পুনরেকমেবোপমায়! এব ব্যঙ্গ্যত্বেন ধ্বনিত্বাশহ্কনাৎ। 
যত্ত, বিবরণকৃৎ-দীপকম্ত সর্বত্রোপমান্ধয়ে। নাগ্তীতি বছনোদাহরণ-গ্রপঞ্চেন 
বিচারিতবাংস্তদতপযোগি নিম্সারং সুপ্রতিক্ষেপং চ। 

মদদ! জনয়তি গ্রীতিং সানঙ্গং মানভঞ্জনম্‌। 

স প্রিম্নাসমোৎকষ্ঠাং সাসন্থাং মনসঃ শুচম্‌। 
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হয়, ভাহা। হইলে তাহাও ধ্বনির বিষয় হউক। কিন্তু পর্য্যাপ্লোক্ত 
অলংকারে প্রদর্শিত যুক্তিবলে তাহাই একমাত্র ধবনি-_ইহ! বলা সম্ভব 
নয়। তাছাড়। “সংকর? অলংকারের সকল ভেদেই সংকরোক্তিই 
ধবনিসন্তাবনার নিরাকরণ করে। 
বাস্থদেব 
অপহৃু,তি ও দীপক অলংকারে যে বাচ্যার্থই প্রধান এবং ব্যার্থ 
তাহার অনুগামী, তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। 'প্রসিদ্ধম__শব্দের 
অর্থ হইতেছে “প্রতীতম, প্রসাধিতম্‌, প্রামাণিকং চ” ( লোচন )-_-যাহা 
প্রতীত হইয়াছে, যাহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যাহা প্রামাণিক । 
'সংকরালংকারেহপি.""'ন ধ্বনিবিষয়ত্বম'--কাব্যে একাধিক 
অলংকরের মিশ্রণ থাকিলে দুই প্রকারের অলংকার হইতে পারে-_ 
সৃষ্টি ও সংকর। ইহাদের অলংকারত্বের হেতু হইতেছে-_সংঘটনাকৃত 
বিশেষ চারুত্ব । যেখানে ইহার প্রতীতি স্থম্পন্ট (স্ফুটাবগমঃ ), সেখানে 
হয় সংস্থস্টি অলংকার ও যেখানে ইহার প্রতীতি অস্ফুট ( অস্ফুটাবগমঃ ), 
সেখানে হয় সংকর অলংকার । তিল ও তগুলের মিশ্রণের মত সংস্ষ্ট 
অলংকারে একাধিক অলংকারের স্বতন্ত্র প্রতীতি থাকে; আর জল ও 
হদ্ধের মিশ্রণের মত সংকরালংকারে বিভিন্ন অলংকারের পৃথকভাবে 
 অত্রাপ্যুত্রো ত্বর-জন্তত্বেহপ্যুপমানোপমেয়ভাবস্ত সকল্ত্বাৎ। ন হি ক্রমিকাণাং 
নোপমানোপমেয়ভাবঃ | তথাহি-__ 
রাম ইব দশরথো ভূ দশরথ ইব রঘুরজোইপি রখুসদৃশঃ। 
অজ ইব দিঁলীপবংশশ্চিত্রং রামস্ত কীন্তিরিয়ুম্‌ ॥৷ 
ইতি নন ভবতি। তন্মাৎ ক্রমিকত্বং সমং বা! প্রাকরণিকত্বমুপমাং নিরুণদ্ীতি 
কোহয়ং ত্রাস ইত্যলং গর্দভীদোহাঙ্বর্তনেন ৷ সম্করালঙ্কারেইপীতি। 
বিরুদ্ধালংক্রিয়োল্লেখে সমং তদ্বৃত্যসম্ভবে | 
একত্ত চ গ্রহে শ্ায়দোধাভাবে 5 সন্করঃ || 
ইতি লক্ষণাঁদেকঃ প্রকারঃ । যথা মমৈব-- 
শশিনাবদনা সিতসরপসিজনয়ন! সিতকুনদশনপংক্তিরিকম্‌ । 
গগন্জলস্থলসম্তবন্ৃস্ভাকার! কৃতা৷ বিধিনা ॥, ইতি । 
অত্র শশী বদনমন্তাঃ তদ্বদ বা বদনমন্তা ইতি রূপকোপমোল্লেখাদ যুগপদ্‌- 
ইয়াপস্তবাদেকতরপক্ষত্যাগ-গ্রহণে প্রমাণাভাবাৎ জন্বয় ইতি ঘ্যঙ্গাবাচ্যতয়। 
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সস্পহ্ট প্রতীতি থাকে না। প্রথম ক্ষেত্রে বিভিন্ন অলংকারের স্বাতন্য 
ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উহাদের পারস্পরিক নির্ভরতা লক্ষণীয় । 

উন্ভটের মতে সংকরালংকার চারি প্রকারের হইতে পারে-€১) 
সন্দেহ সংকর (২) শব্দার্থবর্ত্যলংকার সংকর (৩) একবাচকান্ু প্রবেশ 
সংকর ও (8) অনুগ্রাহ্ানুগ্রাহকভাব সংকর । শ্রীমদভিনবগুগুপাদ 
তাহার লোচন টাকায় বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে 
ইহাদের কোনটির মধ্যেই ধ্বনি প্রাধান্য নাই ; যেমন-__ 

(১) “শশিবদনা"""কৃত বিধিনা”__এই শ্লোকে চন্দ্রই মুখ' এইভাবে 
রূপকালংকার হইবে, ন1 “চন্দ্রের মত ইহার মুখ এই ভাবে উপমালংকার 
হইবে? এই দুইটির একটিকে গ্রহণ ঝ| ত্যাগের পক্ষে নিশ্চিত প্রমাণ না 
থাকায় সন্দেহ-সংকর হইয়াছে; কিন্তু ব্যঙ্গযত্ব ও বাচ্যত্বের নিশ্চয়তা নাই 
বলিয়া এখানে ধ্বনির সম্ভাবনা! নাই। 

(২) শব্ার্থবর্ত্লংকারের উদাহরণ হইতেছে “নমর স্মরমিব-- 
ইত্যাদি শ্লোকটি। এখানে যমক ও উপম! দুইটি অলংকারই আছে, কিন্তু 


প্রতীয়মানের প্রতীতি কোথায় ? 





এধানিশ্চয়াৎ ক! ধ্বনিলভ্তভাবনা । যোহপি দ্বিতীয়ঃ প্রকারঃ--শব্দার্থালংকার। 
গামেকত্রভাব ইতি তত্রাপি প্রতীয়মানস্ত কা শঙ্কা । যথা--ম্মর প্ররমিৰ প্রিয়ং 
রময়সে যমালিঙ্গনাৎ ইতি । 
অন্রৈব যমকমুপমা চ। তৃতীয়ঃ প্রকারঃ-_যত্ৈকত্র বাক্যাংশে২নেকো হর্থা 
লংস্কারস্তপ্রাপি হয়োঃ সাম্যাৎ কন্ত ব্যক্ত । যথা-_ 
ভুল্যোদয়াবসানত্বাদ গতেহস্তং প্রতি ভাশ্বতি। 
বাসায় বাসরঃ ক্লাস্তে। বিশতীব তমে! গুহাম্‌।। ইতি 
অত্র হি স্বামিবিপত্তিসমুচিত ব্রত গ্রহণহেবাকিকুলপুত্রকরূপণমেকদেশ-বিবাি' 
রূপকং দর্শয়তি। উৎপ্রেক্ষা চৈবশবেনোক্তা। তদিদং গ্রকারঘয়মুক্তমূ। 
শবার্থবর্ত্যলঙ্কার! বাক্য একত্রবন্তিনঃ | 
সন্ধরশ্চৈকবাক্যাংশ-প্রবেশাদ্াভিধীয়তে ॥ ইতি চ। 
চতুর্ঘন্ত প্রকারঃ যত্রা গগ্রাহাস্ুগ্রাহছকভাবোহলক্কারাণাম্‌। বথা-- 
: প্রধাভনীলোৎপলনিধিশেষমধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা । 
'তক্। গৃঠীতং ছু মৃগাঙগনাভ্যন্ততে| গৃহীতং মু মৃগাজনাজিঃ ॥: 
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(৩) একবাচকানুপ্রবেশে সংকরের উদাহরণ হইতেছে-- 
“তুল্যোদয়।বসানত্বাঁ”- ইত্যাদি শ্লোকটি ; এখানে একদেশবিবতি রূপক 
ও “ইব" শবের প্রয়োগহেতু উতপ্রেক্ষার সমন্বয় হইয়াছে । এখানে ছুইটি 
অলংকারই সমান ; অতএব কাহার ব্যঙ্গ্যত1 হইবে ? 

(8) অনুগ্রাহ্ানুগ্রাহক সংকরের উদাহরণ হইতেছে “প্রবাত- 
নীলোণপল”- ইত্যাদি শ্লোকটি। এখানে হরিণীর নয়নের সহিত তাহার 
চক্ষুর উপমা ব্যঙ্গ্য বটে ; কিন্তু ইহারই দ্বারা বাচ্য সন্দেহালংকারের 
অভ্যণ্থান হইয়াছে । অতএব ব্যঙ্গ্য উপমা এখানে অনুগ্রাহক ও সেই 
কারণে গৌণ । সন্দেহালংকার অনুগ্রাহ্থ হওয়ায় অনুগ্রাহিকা উপমার 
সন্দেহালংকারের মধ্যেই পর্যবসান হইয়াছে 

এইভাবে চারি প্রকারের সংকরালংকারেই যে ধ্বনি-্রাধান্থ নাই, 
তাহা দেখানে৷ হইল । 

“অলংকারঘবয়সম্ভাবনায়াং তু-”'জমং প্রীধাগ্াম্‌”--বলা যাইতে 
পারে, প্রথম উদাহরণে সন্দেহ-সংকরের ক্ষেত্রে, দুইটি অলংকারের 
ব্যঙগ্যতা থাকায়, যে কোন একটিকে প্রধানভাবে গ্রহণ করিয়। তাহাকে 
ধ্বনি বল! যাইতে পারে । তভুত্তরে বল! হইয়াছে__এরপ ক্ষেত্রে দুইটির 
প্রাধান্তই সমান- দুইটিই সমানভাবে আন্দোলিত হয় বলিয়া স্বেচ্ছাচার- 
বশে একটিকে প্রধান বলিয়া নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত নহে । 

“স্মথ বাচ্যোপসর্জ নীভাবেন"“'বিষয়োহস্ত”-_পূর্ধপক্ষ বলিতে 
পারেন যে, ষে অলংকারে বাঙ্গ্যের প্রীধান্তা থাকে বব্যঙ্গ্যমেব প্রাধান্যেন 


আরা পাপা, সপ 





পপ পপ পা ৮ পপ পাপা | পপ আসত পপ পপ এ ওমা 


অত্র ৃগাঙ্গনাবলোকনেন তদবলোকনন্তোপম! ষগ্যপি ব্যঙ্গযা, তথাপি ধাচ্যন্ত 
সা সন্েছালংকারস্তাভ্যুথ্থানকারিণীত্বেনানুগ্রাহকত্বাদ গুণীভূতা, অন্ুগ্রাহাত্বেন হি 
সন্দেহে পর্যযবসানম্‌। যথোক্তম্-_ 
পরম্পরোপকারেণ তত্রালংকতয়ঃ স্থিত1ঃ। 
স্বাতগ্ত্রোণাত্মলাভং নো লভস্তে সোহপি সন্করঃ ॥ 
তদাহ-_যদালক্কার ইত্যাদি। এবং চতুর্থেংপি প্রকারে ধ্বনিনা নিরারুত।। 
মধ্যময়োস্ত ব্যঙ্গযসম্তাবনৈৰ নাস্তীতুযুক্তমূ । আগ্ে তু প্রকারে 'শশিবদনে'ত্যাছ্যদ! 


হতে কথধিঃদস্তি সম্তাবনেভ্যাশন্ক্য নিরাকরোতি-্অলষ্কারঘন্বেতি। সমিতি । 
৮ 
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ভাতি (লোচন ) সেখানে কি হইবে? ধ্বণি না অলংকার ? ধেমন 
শ্ীমদভিনবগুগুপাদ কর্তৃক উল্লিখিত নিন্গোক্ত শ্লোকে-, 

হোই ণ গুণামুরাঁও খলাণ ণবরং পসিদ্ধিসরণাণম্‌। 

কির পহিণুসই সসিমণং চন্দেশ পিআমুহে দিটুঠে |! 

[ অস্যার্থ:__খলমতিগণ গুণামুবাগী হয় না, কেবল প্রসিদ্ধ বস্তুর 
শএণাপন্ন হয়। সেজন্য চন্দ্রকান্তি মণি চন্দ্র দেখিয়া বিগলিত হইলেও 
প্রিয়ামুখ দেখিয়া বিগলিত হয় না ] 

এখানে শ্লোকের প্রথমার্ধে অর্থীন্তরন্থাস বাচ্য হইয়াছে এব* 
দ্বিতীয়ার্ধে ব্যতিরেক ও অপহূ,তি অলংকার ব্যঙ্গ হইয়! প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছে। পূর্বপক্ষ বলিতে পারেন এখানে তে! ধ্বনি হইতে পারে । 
তাহা হইলে অলংকারের মধ্যেই ধ্বনির অন্তর্ভাব হয়। সেইরূপ সংকরা- 

ংকারের ক্ষেত্রেও হউক না। লসোহপি--ইত্যারদি অংশে তাহার 
উত্তরে বলা হইয়াছে ষে, সেক্ষেত্রে সেই অলংকার আর অলংকারই থাকে 
না, অলংকারধ্বনি হইয়া যায়; সংকরালংকাণ অলংকারধ্বনিতে 
পর্যবসিত হয় । 

“ন তু স এব....নি্দিষ্টগ্ভায়াৎ”--এখানে বল! হইতেছে-কোন 
কোন ক্ষেত্রে সংকরালংকারকে ধ্বনির একটি বিশেষ নিদর্শনরূপে গ্রহণ 
কর! গেলেও “স এব ধ্বনিঃ--সংকরালংকারই ধ্বনি-_ইহা| বল! যাইবে 


পি সপ শিশির আত 





্বয়োর্যপ্যান্দোল্যমানত্বাদিতি ভাবঃ। নচ্ যত্র ব্যঙ্গমেব প্রাধান্যেন ভাতি তত্র কিং 
কর্তব্যম্‌। যথা 

হোই ৭ গুণাণুরাও খলাণ' ণবরং পসিদ্ধিলরণাণম্‌। 

কির পহিণুপই নসিমণং চন্দেণ পিআমুহে দিটুঠে।। 

অত্র অর্থাস্তরন্তাসস্তাবন্ধাচ্যত্বেনাভাতি, ব্যতিরেকাপহৃতী তু ব্যঙ্গযত্বেন 

প্রধানতয়েত্যভি প্রায়েণাশঞ্কতে --অথেতি | তত্রোত্তরম্--তদা সো২পীতি | সন্বরা- 
লঙ্কার এবাম্সং ন ভবতি, অপি ত্বলংকারধ্বনিনামায়ং ধ্বনেদ্ধিতীয়ো ভেদঃ। অত্র 
ধচচ পর্য্যায়োক্তে নিরূপিতং তৎসবমত্রাপ্যনথসরণীয়ম্‌। অথ সর্বেধু সন্করপ্রভেদেনু 
ব্যঙ্গাসন্তাবনানিরাসপ্রকারং সাধারণমাহ--অপিচেতি। “কচিদপি সংহ্বরা- 
লঙ্কারে চে'তি সম্বদ্ধঃ, সর্বছেদভিন্ন ইত্যর্থঃ। সন্কীর্তা হি মিশ্রত্বং লোলীভাখঃ, 
তত্র কথমেকন্ত প্রাধান্তং ক্ষীরজজলবৎ। (৩৭) 
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না। এক্ষেত্রে ইহাকেই ধ্বনিরূপে গ্রহণ না করিবার পক্ষে সেই সব 
যুক্তিই প্রযুক্ত হইবে, পর্য্যায়োক্ত অলংকারের ক্ষেত্রে যে সব যুক্তি 
প্রদশিত হইয়াছিল। 

'অপি চ""নিরাকরোতি' বাক্যটির এইভাবে যোজনা! করিতে 
হইবে-_কচিদপি সংকরালংকারে চ+, অর্থাৎ সংকর অলংকারের সকল 
ভেদেই'। বৃত্তিকাঁর বলিতেছেন__“সংকর” নামটিই তো ধ্বনিসস্তাবন! 
নিরাকরণের পক্ষে যথেষ্ট । ধ্বনি হইতেছে অমিশ্র বস্তু--এক ; সংকর 
বা সংকীর্ণত হইতেছে মিশত্ব--বহু ; বনর মিশ্রণ বা আত্যন্তিক 
সংগ্লিষ্টতাই হইতেছে--সংকর ৷ বনুর মিশ্রণ একের গ্োতক হইতে 
পারে না। অতএব কোন প্রকারের সংকরই ধ্নির বিষয় হয় না। 


মূল 
৩৮। অপ্রস্ততপ্রশংসায়ামপি ঘন! সামান্য-বিশেষভাবাৎ 
নিমিত্ত-নিমিত্বিভাব।দ ব! অভধীয়মানত্ত।প্রস্ততস্ত প্রতীয়মানেন 
প্রস্ততেনাভিসম্বন্ধঃ, তবাভিধায়মান-প্রতীয়মানয়োঃ সমমেব 
প্রাধান্যম.। যদা তাবৎ সামান্যন্তাপ্রস্ততন্ত অভিথায়মানস্ত 
প্রীকরণিকেন বিশেষেণ প্রতীয়মানেন সম্বন্ধস্তদ! বিশেষ প্রতীতো 
সত্যামপি প্রাধান্যেন তন্ত সামান্চেনাবিনাভাবাৎ সামান্যন্ত।পি 
প্রাধান্যম.। ঘদাপি বিশেষস্ত সামান্যনিষ্ঠত্রৎ তদাপি সামান্যস্য 
প্রাধান্যে সামান্যে সর্ববিশেষাণামন্তভবাৎ বিশেষন্াপি প্রাধান্থাম্‌। 
নিমিত-নিমিত্িভাবে চায়মেব ন্যায়ঃ। যা তু সারূপ্যমাত্রবশেন 
অপ্রস্ততপ্রশংসায়ামপ্ররুতপ্রকতয়ো; সম্বন্ধস্তদাপি অপ্রস্ততস্ত 
সরূপন্তাভিধীয়মানস্য প্রাধান্যেনাবিবক্ষায়াৎ ধ্বনাবেবাস্তঃপাতঃ | 
ইতরথ! তু অলংকারাস্তরমেব ॥ 


লোচন টীকা 
অধিকারাদপেতন্ত বস্তনোহত্তন্ত যা স্ততিঃ। 
অপ্রস্তত-প্রশংস! না ত্রিবিধা পরিকীন্তিতা | 
অগ্রস্ততন্ত বর্ণনং প্রস্ততাক্ষেপিণ ইত্যর্থঃ। স চ আক্ষেপঃ ত্রিবিধঃ বতি-- 
লামান্ডবিশেষভাবাত, নিমিত-নিমিত্তিভাবাৎ। সারপ্যাচ্চ । তত্র এখমে প্রকারঘয়ে 


আশ 
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অনুবাদ 

অপ্রস্ততপ্রশংসা অলংকারে, যেখানে সামান্য-বিশেষভাববশতঃ 

বা নিমিত্ব-নিমিত্তি-ভাব-( কার্যযকারণভাব ) বশভঃ প্রতীয়মান 
প্রাসজিকের সহিত বাচ্য অপ্রাসঙ্গিকের ভাবসন্বদ্ধ থাকে, সেখানে 
বাচ্য ও প্রতীয়মানের সমান প্রীধান্ঘ থাকে । আবার যেখানে 
অপ্রাসঙ্গিক সাধারণ উক্তি অভিহিত হর ও তাহার সহিত প্রাসঙ্গিক 
প্রভীয়মান বিশেষ বক্তব্যের সন্ন্ধ থাকে, সেখানে বিশেষের প্রতীতি 
থাকিলেও প্রধানতঃ সেই প্রতীয়মান অর্থ সামান্য অর্থের সহিত 
অবিনা-ভাবে (একই সঙ্গে) থাকে বলিয়া, সামান্তেরই প্রাধান্য হয়। 
যেখানে বিশেষ উক্তির সামাগ্যনিষ্ঠত1 থাকে (বিশেষ উক্তি সাধারণ 
উক্তিতে পরিণত হয় ) সেখানেও সামাচ্যের প্রধান্ত হইলে বিশেষো- 
ক্কিরও প্রাধান্ঠ হয়; কারণ সামান্যের মধ্যেই বিশেষের অন্তভুক্তি 
হয়। নিমিত্ত-লিমিত্তি ভাবের ক্ষেত্রেও এই একই যুক্তি। কিন্তু বখন 
অপ্রস্ততগ্রশংসায় সারূপ্যমাত্র-সন্বদ্ধবশতঃ প্রাসজিক ও অপ্রাসজিক 


পপ পপ সপ স্পা 





প্স্ততাগ্রস্ততয়োস্তল্যমেব প্রাধান্তমিতি প্রতিজ্ঞাং করোতি-- অপ্রস্ততেত্যাদিন 
প্রাধান্তমিত্যস্তেন। তত্র সামান্তবিশেষভাবেইপি দ্বয়ী গতিঃ--সামান্তম- 
প্রাকরণিকং শব্দেনোচ্যতে, গম্যতে তু প্রাকরণিকো ৰিশেষঃ, স একঃ 


প্রকারঃ। যথা 
অছো সংসারনৈত্বণ্যমহো দৌরাত্ম্যমাপদামূ। 


অহে। নিসর্ণজিন্বন্ত হুরস্তা গভয়ো বিধেঃ | 
অত্র হি দৈবপ্রীধান্তং সর্বত্র সামান্তরূপমপ্রস্ততং বণিতং সৎ প্ররুতে বস্তনি কাপি 
বিনষ্টে বিশেধাত্মনি পর্যবন্ততি । তন্রাপি বিশেধাংশন্ত সামান্তেন ব্যাপ্তত্াধাঙ্গ্য- 
বিশেষবন্থাচয-সাম্গান্তস্তাপি প্রাধান্তম,। নহি সামান্তবিশেষয়োধুগপৎ প্রাধান্তং 
বিরুধ্যতে । যদ| তু বিশেষোইপ্রাকরণিকঃ প্রাকরণিকং সামান্তম!ক্ষিপতি তদা 


ছ্বিতীরঃ প্রকারঃ | যথা--- 
এতত্তন্ত মুখাৎ কিয়ৎকমলিনীপত্রে কণং পাথসে। 


যুক্তামণিরিভ্যমংস্ত স জড়ঃ শৃন্বন্‌ বদপ্মাদপি। 
অঙ্গুল্যগ্রলবুক্রিয়াগ্রবিলরিন্যার্দীয়মানে শনৈ 
স্তত্রোজীয় চ গতো দহেত্যন্থ দিনং নিদ্রাতি নাস্তঃ গুচা || 
অন্রান্থানে মহত্বসস্ভাবনং সামান্তং প্রস্ততম্‌, অপ্রস্ততং তু জলবিন্দৌ৷ মণির্ব- 
লন্তাবনং বিশেষরূপৎ বাচ্যম্‌ ' তত্রাপি সামান্তবিশেষয়োধূ্গপৎ - প্রাধান্তে দ 
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বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ ঘটে ( অর্থাত যখন প্রস্তুত ও অগ্রস্ততের মধ্যে 
সারপ্যমূলক সম্বন্ধ থাকে), তখনও, সারপ্যযুস্ত অপ্রস্তুত অভিহিত 
হইলেও, তাহ! যি প্রধানরূপে বিবক্ষিত না হয়, তাহ! হইলে তাহা 
ধবনিরই অন্তভুক্ত হুইবে। ভাহা না! হইলে কিন্তু অন্ত কোন 
অলংকার হইবে । 
বাস্থদেৰ 
অতঃপর “অপ্রস্তুত-প্রশংসা'অলংকারের আলোচন। করা হইতেছে। 
অগ্রস্থত-প্রশংসা হইতেছে-_ 
অধিকারাদপেতশ্থা বস্তনোহন্স্য ঘ। স্তুতিঃ | 
অপ্রস্থৃতপ্রশংসা সা ব্রিবিধ! পরিকীন্তিতা ॥ 
অর্থাৎ প্রস্গ-বহিভূতি অন্য কোন বস্তুর বর্ণনাকে অপ্রস্তত-প্রশংসা 
বলে। ইহা তিন প্রকারের। অলংকার-সর্বস্বে রুষ্যক বলিয়াছেন-_ 
“অপ্রস্ততাৎ সামান্য-বিশেষভাবে, কার্য্যকারণভাবে, সারূপ্যে চ প্রস্তুত. 
প্রতীতো৷ অপ্রন্তত প্রশংসা” সাহিত্য-দর্পণে শরীয়ত বিশ্বনাথ কবিরাজ 


পপ পি 


বিরোধ ইত্যুক্তমূ। এবমেকঃ প্রকারো দ্বিভেদোহপি বিচারিতঃ, ২ রে বদ 
তাবদিত্যাদিন| বিশেষস্তাপি ্িপ্রকারতাং দশয়তি-_নিমিত্তেতি | কদাচিন্নিমিতম- 
প্রস্ততং সদভিধীয়মানং নৈমিত্তিকং প্রস্ততমাক্ষিপতি | যথা-- 
যে যাস্তযভ্যুদয়ে গ্রীতিং নোস্ছাস্তি ব্যসনেষু চ ! 
তে বান্ধবান্তে সুহদে। লোকঃ স্বার্থপরোহপরঃ ॥ 
অত্রাপ্রস্ততং নুহ্ৃদবান্ধবরূপত্বং নিমিত্ৃং সজ্জনাসক্ত্যা বর্ণযতি নৈমিত্তিকীং 
্রদ্ধেরবচনতাং প্রস্ততামাত্মনো২ভিব্যক্ত,ম্‌; তত্র নৈমিত্তিকপ্রতীতাবপি নিমিত্ত 
প্রতীতিরেব প্রধানীভবতাণু-প্রাণক ত্বেনেতি ব্যঙ্গযব্যগকয়োঃ প্রাধান্তম্‌। কদাচিত্ত, 
নৈমিত্বিকমপ্রস্বতং বর্ণ্যমানং সং প্রস্ততং নিমিত্বং ব্যনক্তি। যথা পেতো__ 
সগ্গং অপারিজাঅং কোথহলচ্ছির ছিঅং মন্ুমহস্স উরম্‌। 
সুমরামি মহুণপুরও অযুদ্ধঅন্দং চ হরজড়াপত্তারম্‌ ॥ 
অত্র জাঘ্ববান্‌ কৌস্তভলগ্ৰীবিরহিতহরিবক্ষঃ-স্মরপাদিকম প্ররস্ততনৈমিত্তিকং 
বর্ণয়তি প্রস্ততং বৃদ্ধসেবাচিরজীবিত্বব্যবহার-কৌশলাদি-নিমিত্তহৃতং মন্িতায়া- 
মুপাদেরমভিবযঙ জুম । তত্র নিমিত্তপ্রতীতাবপি নৈমিত্তিকং বাচযতৃভম্‌ ? প্রত্যুত 
তরিমিত্রানুপ্রাণিতত্বেনোদ্ধুরকন্ধরীকরোত্যাত্মানমিতি সমগ্রধানতৈব বাচ্য- 
ব্জযক্োঃ। এবং তব প্রকারৌ প্রতোকং দ্বিবিধে| বিচার্ধ্য তৃতীয়ঃ প্রকারঃ 


১১৮ ধ্বহাালোকঃ 


এই তিনটি ভাবকেই বিস্তৃত করিয়! পাঁচপ্রকারে পরিণত করিয়াছেন । 
বিশ্বনাথ বলিয়াছেন__ 
“ক্কচিদ্‌ বিশেষঃ সামান্যাণ সামান্যং বা বিশেষতঃ" 
কার্য্যান্নিমিত্তং কাধ্যং চ হেতোরথ সমা সমম্‌ ॥ 
অপ্রস্ততাশ প্রস্তৃতং চেদ গম্যতে পঞ্চধা ততঃ। 
অগ্রস্তত-প্রশংসা হ্যা ।' 
বস্তুতঃ “অপ্রস্তুত-প্রশংসা”-অলংকারে সম্বন্ধ তিন প্রকারের--(১) 
সামান্ট-বিশেষভাব (২) নিমিত্ু-নিমিন্তি-€ কার্য-কারণ ) ভাব ও (৩) 
সারপ্য-ভাব। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি ভাবে অর্থাড সামান্য-বিশেষ 
ও নিমিত্তনিমিত্তিভাবে যে অপ্রস্তুত ও প্রস্ততের সমান প্রাধান্য থাকে, 
তাহা বৃত্তির-_-“অপ্রতস্তত-প্রশংসায়ামপি--"সমমেব প্রীধান্ক/ম্”__এই 
অংশে বলা হইয়াছে। বৃত্তির পরবর্তী অংশে-_-ব্দ1! তাব....বিশেবন্তাপি 
প্রাধান্তম্‌-_-এই অংশে ইহার ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে। 
জ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ তাহার লোচনটীকায় বিভিন্ন উদাহরণের ' 
সাহায্যে বৃন্তিতে উল্লিখিত মন্তব্যসমূহ পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি 
প্রথমেই সামাম্তবিশেষভাবের অপ্রস্তুত প্রশংপার বিচার আরম্ভ করিয়া 
বলিতেছেন__ 
সামান্য-বিশেষভাবের গতি দুই প্রকারেরঃ€১) যখন শব্দের 
দ্বারা অপ্রাকরণিক সামান্ঠের (সাধারণ ) উল্লেখ করা হয়, কিন্তু 





পরীক্ষ্যতে সারপ্যলক্ষণঃ। তত্রাপি তব প্রকারৌ-_অপ্রস্ততাৎ কদা চিন্ধাচ্যাচ্চমৎ- 
কারঃ। ব্যঙ্গ্যং তু তন্ুখপ্রেক্ষম্‌। যথান্মহুপাধ্যায়-ভট্েন্ুরাজন্ত-_ 

প্রাণা যেন সমপিতাত্তব বলাদ্‌ যেন ত্বমুখাপিতঃ 

বন্ধে যস্ত চিরং স্থিতোহসি বিদধে বন্তে সপধ্যামপি । 

তন্তান্ত শ্মিত-মাত্রকৈণ জনয়ন্‌ প্রাণীপছার ক্রিয়াং 

ভ্রাতঃ প্রত্যুপকারিণাং ধুরি পরং বেতাল লীলারসে ॥ 

অত্র ষগ্ঘপি পান্ধপ্যবশেন কৃতগ্ঃ কশ্চিদন্ত প্রগ্তত আক্ষিপতে, তথাপ্য- 

প্রস্তভ্তৈব বেতালবৃত্াস্তস্ত চমৎকারকারিত্বম। ন হচেতনোপালস্তবদসস্তাবা - 
মানোংয়দর্থো ন চন হস্ত ইতি বাচ্যন্তাত্র প্রধানত! যদি পুনরচেতনাদিনাত্যস্তা- 
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প্রাকরণিক বিশেষের বোধ হয়; (২) যখন অপ্রাকরণিক বিশেষ 
প্রাসঙ্গিক সামান্তকে আক্ষিপ্ত করে। প্রথম প্রকারের উদাহরণ 
হইতেছে-_'অহো। সংসারনৈর্ঘণ্যম---” ইত্যাদি শ্লোকটি। এখানে 
প্রস্থুত বর্ণণীয় বিষয় হইতেছে--দৈবের প্রাধান্য । ইহ] সামান্য ব! 
সাধারণ উত্তি--যদিও প্রাসঙ্গিক নহে । প্রাসঙ্গিক বিষয় হইতেছে-_ 
কোন বিশেষ বস্তুর বিনাশ । সুতরাং এখানে অপ্রাসঙ্গিক সামান্যের 
( এখানে দৈবের প্রাধান্য ) দ্বার প্রাসঙ্গিক বিশেষের ( এখানে বস্তু 
বিশেষের বিনাশ ) প্রতীতি ঘটিয়াছে। এখানে বাচ্য সাধারণ অংশ 
ও ব্যঙ্গ বিশেষ অংশের মধ্যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ থাকায়, সাধারণ ও বিশেষ 
ংশের মধ্যে যুগপৎ প্রাধাগ্ত রহিয়াছে । 

সামান্য-বিশেষভাবের দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হইতেছে-_ 
«এ্রত তশ্য মুখাৎ.."""ননাম্তঃশুচ1”- ইত্যাদি শ্লোকটি। এখানে 
জলবিন্দুতে মুক্তা-সম্তাবনা হইতেছে অপ্রাসঙ্গিক ও বিশেষরূপে বাচ্য 
এবং অস্থানে মহত্ব-সম্ভাবন1 হইতেছে প্রাসঙ্গিক ও সাধারণ | এখানেও 
দেখা ধাইতেছে যে সাধারণ ও বিশেষের যুগপহ প্রাধান্য আছে। সামান্য 
বিশেষকে আশ্রয় করে বলিয়া এবং বিশেষও সামান্যনিষ্ঠ বলিয়া-_ 
উভয়েরই সমপ্রাধান্য ঘটে। উভয়ক্ষেত্রেই একটিকে আচ্ছন্ন করিয়া 
অন্যটি প্রভতীত হয় ন। স্তরাং উভয়ক্ষেত্রেই ধ্বনির অবকাশ নাই। 








সম্ভাব্যমানতদর্থবিশেষণেনাপ্রস্ততেন বণ্ধিতেন প্রস্ততমাক্ষিপ্মাণং চমৎকারকারি 
তদা বস্তধবনিরসৌ | যথা মমৈব-- 

ভাবব্রাত হঠাজ্জনত্য হৃদয়ান্যাব্রম্য যন্নর্তয়ন্‌ 

ভঙ্গীভিবিবিধাভিরাত্মহৃদয়ং প্ররচ্ছাগ্ সংক্রীড়সে। 

স ত্বামাহ জড়ং ততঃ সহ্ৃদয়ন্মন্তত্বদুঃশিক্ষিতো 

মন্ধেইমুষ্া জড়াআ্বতা স্বতিপদং তৎমাম/সম্ভাবনাৎ ॥ 

কশ্চিম্মহাপুরুযো বীতরাগোহপি সরাগবদিতিন্তায়েন গাটবিবেকালোক তিরস্কৃত- 

তিষিরপ্রতানোহপি লোকমধ্যে স্বাত্বানং প্রচ্ছাদয়কং চ বাচালয় রাত 
প্রতিভাসমেবাঙ্গীকৃর্বংত্েনৈব লৌকেন্ট্র -দুর্খোহয়মিতি বদবজ্ঞায়তে তদা তথদীয়ং 
লোকোত্বরং চরিতং প্রন্ততং বান্নযতয়া প্রাধান্তেন প্রকাশ্তুতে:। জড়োধয়হিতি 
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“নিমিস্ত-নিমিত্তিভাবে চায়মেব গ্যায়ঃ'- নিমিত্ত-নিমিত্তি-ভাবের 
ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য হইবে। 

সামান্য-বিশেষভাবের মত নিমিত্বনিমিত্তি-ভাঁবও দুই প্রকারের-_ 

(১) নিমিত্ত হইতে নিমিত্তী এবং (২) নিমিত্ী হুইতে 
নিমিত্ত; যেখানে নিমিত্ত অপ্রাসঙ্গিক হুইয়। অভিধীয়মান নৈমিত্তিক 
প্রাসঙ্গিককে আক্ষিপ্ত করে- সেখানে প্রথম প্রকারের ভাব। 
উদাহরণ হইতেছে--“ষে যাস্ত্যভ্যুদয়ে প্রীতিম্-_” ইত্যাদি শ্লোকটি। 
স্থহদ ও বান্ধবরূপ নিমিত্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক । নৈমিত্তিক 
প্রসঙ্গ হইতেছে--“বক্তার উপদেশ শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহথীতব্য”-_-এই 
ভাবটি। পূর্বোক্ত কারণের সাহায্যে এই কার্ধের বর্ণনা করা হইয়াছে। 
এখানে নৈমিত্তিক বা কার্য্যের প্রতীতি হইলেও তাহার অনুপ্রাণক 
বলিয় নিমিত্ত বা কারণও প্রধান হইয়াছে । অতএব এখানেও ব্যঙ্গ্য 
ও ব্যঞ্তকের প্রাধান্য রহিয়াছে । 


যেখানে অপ্রস্তত নৈমিত্তিক বর্ণ ণীয় হইয়া প্রস্ত নিমিত্তকে প্রকাশ 
করে-_সেখানে দ্বিতীয় প্রকারের ভাব। উদাহরণ হইতেছে _সগ্গং 
অপারিজা অং..."হধজড়াপত্তারম্”__এই শ্লোকটি। এখানে অপ্রাসঙ্গিক 
ও নৈমিত্তিক বর্ণণীয় বিষয় লইতেছে-__জাম্ববান কর্তৃক কৌন্ত্ুভমণি ও 
লক্গনীদেবী-বিরহিত শ্রীহর্ির বক্ষঃস্মরণাদি এবং প্রাসঙ্গিক নিখিত্ত 
হইতেছে-_বৃদ্ধসেবা, চিরজীবিত্ব, ও ব্যবহারনিপুণত! প্রভৃতি গুণের 
বিচারে মন্ত্রিত্বের নিয়োগ এবং ইহাই হইতেছে ব্যঙ্গ্য। নৈমিত্তিক 
এখানে বাচ্য এবং ইহ! ব্যঙ্গ নিমিত্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত। সেইজন্য 


০ সর সাপ 


থযস্তানেন্দুদয়াদির্ভাবো লোকেনাবজ্ঞা়তে, স চ প্রত্যুত কম্তচিদ্বিরহিণ ওৎস্ক্য- 
চিস্তাদুয়মানমানসতামন্তন্ত প্রহর্ষপরবশতাং করোতীতি হুঠার্দেব লোকং ষথেচ্ছং 
বিকারকারণাভির্নন্ত্তি। ন চ তন্ত হ্ৃদয়ং কেনাপি জ্ঞা়তে কীদৃগক্পমিতি, 
গ্রত্যুত মহাগন্তীরোইতিবিদগ্ধঃ ুষ্ুগর্বহীনোধতিশয়েন ক্রীড়াচতুরঃ স বদি 
লোকেন জড় ইতি তত এব কারণাৎ প্রত্যুত বৈদগ্সন্তাবনানিমিত্তাৎ 
সস্ভাবিতঃ আত্মা চ বত এব কারণাৎ প্রত্যুত জাড্যেন সম্ভাব্যস্তভত এব সহৃদয়ঃ 
'লন্তারিতত্তদহ্তা লোকম্তা জড়োইসীতি হহ্থ্যচ্যতে তদা জাড্যমেবংবিধস্ক 
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নৈমিত্তিকও এখানে নিজেকে প্রধান করিয়াছে। এইভাবে দেখা 
যাইতেছে_-এখানেও বাঁচ্য ও ব্যঙ্গ্য--উভয়েরই সমান প্রাধান্য আছে। 

অতঃপর সারপ্য-সন্থন্বযুক্ত তৃতীয় প্রকারের 'অপ্রস্ততপ্রশংসার 
বিচার হইতেছে । এই সারূপ্য-সম্বন্ধও আবার ছুই প্রকারের--€ ১) 
যেখানে ব্যঙ্গ্য অপ্রাসঙ্গিক বাচ্যের মুখাপেক্ষী এবং অপ্রাসঙ্গিক 
বাচ্য হইতেই চমণুকৃতি লাভ হয়; এবং (২) যেখানে অপ্রাসঙ্গিকের 
অর্থ নিজের সম্বন্ধে অতিশয় অসম্ভব, কিন্ত সেই অর্থ-বিশেষের দ্বারা 
আক্ষিপ্ত প্রাসঙ্গিক ব্ঙ্গ্য অর্থই চমশুকারকারী। এখানে বস্তুধ্বণি 
হয়, কারণ এখানে সারপ্যধর্মযুক্ত অভিধীয়মান অপ্রন্তুতের প্রাধাস্- 
বিবক্ষ! থাকে ন]। 

প্রীমদভিনবগুগ্তপাঁদ দুইটি শ্লোকের সাহয্যে দুই প্রকারের সারপ্য- 
সম্ব্ধযুক্ত অপ্রস্তুত প্রশংসার পরীক্ষা! করিয়াছেন। একটি হইতেছে 
“প্রাণাঃ যেন সমপ্িতা--” ইত্যাদি ও অপরটি হইতেছে “ভাবব্রাভ ! 
' হঠাজ্জনস্য-_” ইত্যাদি । এখানে প্রথম শ্লোকে সাদৃশ্য হেতু আক্ষিপ্ত 
ব্যঙ্গ্য হইতেছে-_কোন কৃতদ্বের চরিত্র এবং তাহাই প্রাসঙ্গিক ; কিন্ত 
এখানে চমুকৃতি সৃষ্টি করিয়াছে অপ্রাসঙ্গিক বেতাল-কাহিনী। ইহাই 
আহলাদকারী বলিয়া এখানে বাচ্যার্থই প্রধান, ব্যঙ্গ্যার্থ তাহার 
মুখাপেক্ষী । স্থৃতরাং ধ্বনি হয় নাই। 

দ্বিতীয় শ্লোকে মহাপুরুষের লোকোত্তর চরিত্রই প্রাসঙ্গিক, ব্যঙ্গ্য ও 
প্রধান। মহাপুরুষগণের লোকোত্তর চরিত্র বিচারে যাহারা ভূল করে 
ও কারণের গোলমাল করিয়া বিচার বিভ্রাট ঘটায় তাহারা যে জড় 
অপেক্ষাও অধিকতর পাপিষ্ঠ__-ইহাই এখানে ধ্বনিত হইতেছে। এক্ষেত্রে 
ব্ঙ্গ্য প্রধান হওয়ায়--সারূপা-সম্বন্বযুক্ত দ্বিতীয় প্রকারের অপ্রস্তত- 
প্রশংসাকে ধ্বনির অন্তভূ্তি করা যায়! 
ভাবব্রাতস্তাবিদগ্ব্ প্রসিদ্ধমিতি স। প্রতুত স্ততিরিতি। জড়াদপি পাগীয়ানয়ং 
লোক ইতি ধন্ততে । তদাহ--ষদ! ত্বিতি। ইভরথা ত্বিতি। ইতরখৈব 
পুনরলংকারাস্তরত্বমলঙ্কারবিশেধত্বং ন ব্যঙ্গান্ত কথঞ্চিদপি প্রাধান্তযিতি ভাবঃ। 


উদ্দেশে যদাদিগ্রহণং কৃতং সমাসোক্তীত্যত্র দ্বদ্বে তেন ব্যাঁজস্ততি-প্রভৃতি 
রলঙ্কারবর্গোহপি সম্ভাব্যমানব্যঙ্যান্থবেশঃ সম্ভাবিতঃ | (৩৮) 
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ইতরথ। তু অলংকারাস্তরমেব'-_ তাহ! না হইলে, অর্থাত ব্যঙ্য- 
প্রাধাগ্য না হইলে এই ধরণের অপ্রস্ততপ্রশংসা অলংকাররূপেই গণ্য 
হইবে। 
এখানে সিদ্ধান্ত হইল এই যে-_সারপ্য-মূলক অপ্রস্তত-প্রশংসায়, 
যেখানে ব্যাচ্যার্থ গৌণ ও ব্যঙ্গ্যার্থ মুখ্য এবং এই মুখ্য ব্যঙ্গযার্থ হইতেই 
কাব্যসৌন্দর্য্লাভ হয়__সেখানে তাহ1 হইবে ধ্বনি; এবং যেখানে 
ইহার ব্যতিক্রম হইবে, সেখানে তাহা কেবলমাত্র অলংকারে পর্য্যবসিত 
হইবে । 
নল 
৩৯। তদ্য়মত্র সংক্ষেপ 
ব্ঙ্যন্ত ঘত্রাপ্রাধান্যং বাচ্যমাত্রান্যায়িনঃ। 
সমাসোজ্যাদয়ন্তত্র বাচ্যালংকৃতয়ঃ স্ফুটাঃ | 
ব্যঙ্গযন্ত প্রতি ভামাত্রে বাচ্যার্থানুগমেহপি বা। 
ন ধ্বনির্ষত্র বা তশ্ত প্রাধান্য ন প্রতীয়তে ॥ 
তৎপরাবেব শবদাধোঁ ঘত্র ব্যঙ্গযৎ প্রতি স্থিতৌ । 
ধবনেঃ স এব বিষয়ে। মন্তব্যঃ সংকরোধিতঃ 
অনুবাদ 
সে কারণে এখানে এই সংক্ষেপ-শ্লোক দেওয়। হইল-_ 
যেখানে কেবলমাত্র বাচ্যার্থের অনুগামী বলিয়া ব্যজ্যার্থের 
অপ্রীধান্ হয়, সেখানে সমাসোক্তি প্রভৃতি বাচ্যালংকার স্ুস্পষ্ট। 
যেখানে ব্যঙ্যার্থের প্রতীতিমাত্র হয় বা যেখানে বাচ্যার্থের ও 
ব্ঙ্যার্থের সমপ্রান্ত থাকে, কিংবা তাহার (ব্যঙ্যার্থের ) প্রাধান্য থাকে 


সস পরই 


লোচন ীক৷ 
তত্র সর্বত্র সাধারণমুস্তরং দীতুমুপক্রমতে--তদয়মন্রেতি । কিয় প্রতিপদং 
লিখ্যতামিতি ভাবঃ। তত্র ব্যাজস্ততির্যথা-__ 
কিং বৃত্বাপ্তৈঃ পরগৃহগতৈঃ কিন্তু নাহং সমর্থ 
স্তফীং গ্থাতুং গ্রক্কতিমুখরো দাক্ষিণাত্যগ্বতাবঃ | 
গেছে গেছে বিপণিষু তথা চত্বরে পানগোষ্ঠ্যা 
ুম্মত্তেব ভ্রমতি ভবতে। বলনা হস্তঃ কীন্তিঃ ॥ 


প্রথমোদ্দে]াতঃ ১২৩ 


না, সেখানে ধ্বনি হয় না। যেখানে শব্দ ও অর্থ কেবল তৎপর 
( ব্যঙ্যনিষ্ঠ) এবং ব্যজ্যকে লক্ষ্য করিয়াই অবস্থিভ এবং যেখানে কোন 
অলংকারের মিশ্রণ থাকে না, সেখানে তাহাই (সেই শব ও অর্থই) 
ধ্বনির বিষয় হয় । 
বাসুদেব 

তৎ,__“সে কারণে'-আর আলোচনা বাহুল্য না বাড়াইয়]। 
“ব্যঙ্যন্ত বত্রাপ্রাধাগ্যম্‌.....""স্ফুটা£”-_যেখানে ব্য্গ্যার্থ কেবলমাত্র 
বাচ্যার্থকেই অন্ুুগমন করে, তাহারই শোভাবিধান করে এবং যেখানে 
ব্যঙ্গযার্থের প্রাধান্য থাকেনা- সেখানে সমাসোক্তি প্রভৃতি বাচ্যালংকার 
হয়। 

সমাসোজ্্যাদিষু--সমাসোক্তি, পর্যায়োক্ত, অপ্রস্তরতপ্রশংস! প্রভৃতি 
পূর্বে আলে।চিত অলংকারসমূহ | শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন-_-এখানে 
“আদি” পদের দ্বারা ব্যাজস্ত্রতি, ভাবালংকাঁর-_ ইত্যাদি অলংকারেও 
ঘে ব্যঙ্গ্যের অনুপ্রবেশের সম্তাবন। রহিয়াছে-_তাহ! বুঝান হইল। 

“অলংকতয়ঃ__ ইহারা অলংকার, যেহেতু এখানে ব্যঙ্গ্যের 
বাচ্যোপস্কারত্ব আছে-_্যঙ্গ্য বাচ্যের শক্তিবিধান করে। 

প্রতিভামাত্রে- যেখানে ব্যঙ্গ্যের আভাসমাত্র আছে, পরিক্ষার 
প্রতীতি-প্রাধান্য নাই ; যেমন দীপক, তুল্যযোগিত। প্রভৃতি অলংকারে ; 
এখানে উপমাদিতে অর্থপ্রতীতি স্পষ্ট নয় । 


শরসস্ত পপ পপ সপ পপ ও পপ আট রি পর. শপ ৮ রর পর জন 





অত্র ব্যঙ্গযং স্তত্যাত্বকং যত্বেন বাচ্যমেৰোপক্কিয়তে ৷ যত্ত,দা্হতং কেনচিৎ-- 
আসীন্নাথ পিতামহী তব মহী জাতা ততোইনস্তরং 
মাতা সম্প্রতি সাম্ুরাশিরশন। জায়। কুলোদ্ভূতয়ে 
পূর্ণে বর্ষশতে ভবিষ্াতি পুনঃ সৈবানবস্তা যা 
যুক্তং নাম সমগ্রনীতিবিছধাং কিং ভূপতীনাং কুলে ।। ইতি, 
তদম্মাকং গ্রাম্যং প্রতিভা ত্যত্যস্তাসভ্যন্বতিহেতৃত্বাৎ। কা চানেন স্ততিঃ 
কতা? ত্বং বংশক্রমেন রাজেতি হি কিয়দিদম্? ইত্যেবংপ্রায়া ব্যাজস্ততিঃ 
সহৃদয়গোীযু নিন্দিতেত্যুপেক্ষ্যেব । 
বন্ত বিকারঃ প্রভবন্নপ্রতিবন্ধত্ত হেতুনা যেন। 
গময়তি তমভিপ্রায়ং তৎপ্রতিবন্ধং ভাবোইসৌ ॥ 


৯২৪ ধ্ন্যালোকঃ 


“বাচ্যার্থানুগমে'__যখন বাচ্যার্থের সঙ্গে একত্র যায়-_অর্থাু 
বাচ্যার্থের ও শব্দার্থের উভগ্মেরই যেখানে “সমং প্রাধান্ম--যেমন 
অপ্রস্তত-প্রশংসার প্রথম দুইটি বিভাগে । 

'প্রাধান্তং ন প্রভীয়তে'__ প্রাধান্য স্পষ্টভাবে শোভ। পায় না,__- 
কষ্ট-কল্পনাবলে গ্রহণ করিলেও হৃদয়ে প্রবেশ করে না। 

“ম ধবনি:”- সেখানে ধ্বনি হয় না। তাহ] হইলে ব্যঙ্গ্যের অস্তিন্ 
থাকিলেও চারিটি ক্ষেত্রে ধবনি-ব্যবহার হয় না; যথা £--( ১) বাঙ্গ্য 
থাকিলেও ধেখানে তাহার প্রাধান্থ নাই (২) যেখানে ব্যঙ্ের প্রতীতি 
অস্পষ্ট, (৩) যেখানে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য উভয়েরই সমান প্রাধান্থ এবং 
(৪) যেখানে ব্যঙ্গের প্রাধান্য অন্ফুট | 

ঘর্দি এইভাবে চারিটি ক্ষেত্রেই ধ্বনি না থাকে, তাহা হইলে ধবনি 
কোথায় থাকে ? ততৃত্বরে বল! হইতেছে-__ 

“তগুপরা বেব"""অংকরোঞ্চিত:৮ যেখানে শব্ধ ও অর্থ তশ-পবর 
অর্থাত ব্যঙ্গ্যানুষায়ী, এবং ব্যঙ্গ্যেই অবস্থিত, যেখানে ব্যঙ্গযার্থ 
"ংকরোক্ষিত” অর্থাৎ যেখানে কোন অলংকারের অনুপ্রবেশ সম্ভাবনার 
বারা পরিত্যক্ত অর্থাৎ যেখানে কোন অলংকারের অনুপ্রবেশের 
সস্তাবন! নাই- সেখানেই ধবনি হয়। 

সংকরোঞ্িত'_-“সংকরেণ অলংকারানুবেশসম্তাবনয়া উষ্বিতঃ ; 
সংকরালংকারেন ইতি তু অসৎ” | অর্থাৎ “সংকরেণ' শব্দের- অর্থ 

অত্রাপি বাচযপ্রাধান্তে ভাবালঙ্কারতা । যন্ত চিত্ববৃত্ভি-বিশেষন্য সম্বন্ধী 
বাগ্ব্যাপারাদিবিকারোহপ্রতিবন্ধ! নিয়তঃ প্রভবংস্তং চিত্তবৃত্তিবিশেষরূপমভিপ্রায়ং 
যেন হেতুনা গময়তি স হেতুর্ধথেষ্টোৌপভোগ্যত্বাদিলক্ষণোহর্থো ভাবালঙ্কারঃ। 
যথা-_ 

একাকিনী ষর্দবলা তরুণী তথাহমশ্মিন্গৃহে গৃহপতিশ্চ গতে। বিদেশম্‌। 
কংযাচসে তর্দিহ বাসমির়ং বরাকী শ্বতর্মমান্ধবখিরা নন্ধু মুঢ় পান্থ ।। 

অত্র ব্যঙ্গ্যমেকৈকত্র পদার্থে উপস্কারকারীতি বাচ্যং প্রধানমূ। ব্যঙ্গ 
প্রাধান্তে তু ন কাচিদলফ্কারতেতি নিরূপিতধিত্যলং বন্ুন!। 

যত্রেতি কাব্যে। অলঙ্কৃতয় ইতি। অলম্কৃতিত্বাদেৰ চ বাঁচ্যোপস্কারকতম্‌। 
প্রতিভামা ইতি। যত্রোপমাদে' র্িষ্ার্থ প্রতীতিঃ। বাচ্যার্থা্ঈগম ইতি। 


প্রঘমোঙ্গ্যোতঃ ১২৫ 


হইতেছে “অলংকারের অনুপ্রবেশের সন্তাবনা যেখানে নাই” ; এখানে 
সংকর শকের অর্থ-_-“সংকরালংকার" নয় । 

অন্য অলংকারের অনুপ্রবেশ থাকিলে, ব্যঙ্গযের প্রভীতি অস্পহ্ট 
হইবে বলিয়! একথ। বল! হইল । 


মূল 

৪০। তত্মান্ন ধ্বনেরব্াত্রান্তর্ভাবঃ। ইতশ্চ নান্তভবঃ। ঘতঃ 

কাব্যবিশেষোহঙ্গী ধ্বনিরিতি কথিতঃ॥ তম্ত পুনরঙ্গানি-_ 

অলংকারা, গুণ, বৃত্তয়শ্চেতি প্রতিপাদয়িষ্য তে । ন চাবয়ব এব 

পৃথগ্ভূতোহ্বয়বীতি প্রসিদ্ধ; | অপৃথগ্ভাবে তু তদঙ্গত্বং তন্ত। 

নতু তত্বমেব। ঘত্রাপি বা তত্বং তত্রাপি ধ্বনের্হাবিষয়ত্বাৎ ন 
তনিষ্ঠত্বমেব। 


অনুবাদ 

সেই কারণে অন্যত্র ধ্বনির অন্তর্ভাব হয় না। অগ্রাত্র ধবনির 
অন্তর্ভাব না হইবার ইহাও কারণ_যেহেতু কাব্যের যে বৈশিষ্ট্য 
হইতেছে ধবনি, তাহ অঙ্গী বলিয়া! কথিত। আবার, অলংকার, গুপ, ও 
বৃন্তিসমূহ বে তাহার অঙগ-__তাহ। পরে প্রতিপাদিত ছইবে ৷ ইছা! তো! 
প্রসিদ্ধ যে, অবয়বসমূহ পৃথক্‌ ভাবে অবয়বী হইতে পারে না । পরস্ত 
অপৃথকভাবে গ্রহণ করিলেও ইহার! তাহার (অবয়বীর ) অই হুয়। 
কিন্তু তাহা (অবয়ব ) তা! (অবন্নবী) হইতে পারে না| অথব। 
যেখানেই তাহা! (অবয়ব ) তাহা! ( অবয়ৰী )[ অর্থাগ উদ্তয়ে একই ]-- 
জেখানে ধবনির মছাবিষরত্বহেতু ইহা (অবয়বী- ব্যল্য ) অম্পুর্ণূপে 
তস্মিষ্ঠ ( অবগ্নব-নিষ্ঠ ) নছে। 


বাচ্যেনারেনান্গগমঃ সমং প্রাধান্তমপ্রস্ততপ্রশংসায়ামিবেত্যর্থঃ। ন প্রতীয়ত 
ইতি। স্ফুটতয় প্রাধান্তং ন ঢকান্তি, অপি তু বলাৎ কল্প্যতে, তথাপি হৃদয়ে 
নানুপ্রবিশতি । যথা 'দেআ পসিঅধিআতান্ু* ইত্যত্রান্তরুতাস্থ ব্যাখ্যাস্থ । তেন 
চতুর প্রকারেু ন ধ্বনি-ব্যবহারঃ সপ্তাবেংপি বঙ্যন্ত অগ্রাধান্তে শলিষটগ্রভীতো। 
বাচ্যেন সমপ্রাধান্তেংস্ুটে প্রীধান্তে চ। ক তর্্যসাবিত্যাই__-তৎপন্নাবেবেতি। 
সন্করেণালঙ্কারানুপ্রবেশসম্ভাবনয়া উদ্চিত ইত্যর্থঃ। সঙ্কায়ালক্কারেখেতি ত্বসৎঃ 
অন্তালঙ্কারোপলক্ষপত্ে হি ক্ষ স্তা। ( ৩১ ) 


১২৬ ধনালোকঃ 


বাসুদেব 

ধ্বনি এবং অলংকারবর্গের মধ্যে একাত্মতা নাই ; কারণ বাচ্য- 
বাচকভাব ও ব্যঙ্গয-্যঞ্রক-ভাব পরস্পরবিরোধী। এ আলোচনা পূর্বে 
হইয়াছে। সেই কারণে বৃত্তির প্রথমেই বল! হইল গু৭ ও অলংকারের 
মধ্যে ( অন্যত্র ) ধ্বনির অন্তভূক্তি হয় না। 

বৃত্তির পরবর্তী অংশে এই অন্তভূক্তি না হইবার দ্বিতীয় কারণ 
দেখানে। হইতেছে । ধ্বনি-কাব্য হইতেছে--এক বিশেষ-ধরণের কাব্য 
(কাব্যবিশেষঃ), যেখানে ধ্বনি হইতেছে অঙ্ী এবং গুণ ও অলংকার 
প্রভৃতি হইতেছে অঙ্গ । প্রভূ ও ভৃত্যের মধ্যে যেরূপ বিরুদ্ধতা আছে, 
সেইরূপ অঙ্গী ও অন্দের মধ্যেও তাহ! আছে। অঙ্গী কখনও অঙ্গের 
অন্তভূক্ত হইতে পারে না। সেই কারণে ধবনি__গুণ ও অলংকারের 
অন্তভূক্ত হইতে পারে না। 

“তন্য পুনরজানি.""প্রতিপাদঘিষ্যতে”-_গুণ, অলংকার ও বৃত্তিসমূহ 
যে কাব্যের অঙ্গ এবং ধ্বনি যে কাব্যের অঙ্গী _-ইহা পরে. প্রতিপাদিত 
করা হইবে ( ধ্ন্যালোক, দ্বিতীয় উদ্দ্যোত )॥ 

“নম চাবয়ব-'"প্রসিদ্ধঃ,- গুণ, অলংকার ও বৃত্তিসমূহ অঙ্গ বা 
অবয়ব বলিয়া স্বীকৃত হইলে, এ কথাও তো স্বীকার করিতে হইবে যে, 
এক একটি পৃথক অবয়ব যেমন অবয়বীরূপে গৃহীত হইতে পারে না, 
তেমনি এক একটি গুণ বা অলংকার ব৷ বৃত্তিও প্রথকভাবে ধবণি বলিয়া! 
গৃহীত হইতে পারে না। পৃথক পৃথক অবয়ব যে অবয়বী নয়_ইহা। 
তো সুপ্রসিদ্ধ। 





লোচন টাকা 
ইতশ্চেতি। নন কেবলমন্তোন্তবিরুদ্ধবাচ্যবাচকভা বব্যঙ্গয-ব্যঞ্কভাব- 
লমাশয়তার তাদাআমযমলঙ্কারাণাং ধবনেশ্চ যাবৎ স্বামিভৃত্যবদক্রিরপাঙ্গরপয়োবিরোধা 
দিত্যর্থঃ। অবয়ব ইতি। এটৈক ইত্যর্থঃ। তদ্দাহ--পৃথগৃভৃত ইতি । অথ 
পৃথগ্ভৃতন্তথা মা ভূ, সমুদ্ায়মধ্যনিপতিতন্তর্্ত্ত তথেত্যাশঙ্ক্যাহ-_ 
অপৃথগ্ভাবেত্বিতি ৷ তদাপি ন স এক এব সমুদায়ঃ, অন্তোমপি সমুদরাক্িনাম্‌ তত্র 
ভাবাৎ ) তৎ সমুদায়িমধ্যে চ প্রতীয়মানমপ্যন্তি, ন চ তর্গলঙ্কাররূপং, প্রধানত্বাদেব। 


প্রথমোঙ্গেযাতঃ ১২৭ 


“অপৃথগৃভাবে ভু""তস্ত”--এখন একথা বল। ধাইতে পারে 
ঘে, অবয়সমূহ পৃথক পৃথকভাবে অবয়বী নয়--একথা সত্য, কিন্ত 
সমুদায়ভাবে তো৷ অবয়বী হইতে পারে। সেক্ষেত্রে তো উভয়ে একই 
হইয়া যায়। তছুন্তরে বৃত্তিকার বলিতেছেন-__সে ক্ষেত্রেও অঙ্গ অঙ্গই 
থাকিয়া যায়, তাহা অঙ্গী হয় না। কারণে একটি অংশ ঘদি সমুদায় 
হয়, তবে অন্য অংশও সমুদয় হইবে । হস্ত যদি অঙ্গী হয়, তবে কর্ণও 
অঙ্গী হইবে ; ইহ! অনুভূতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ। আবার যে সমুদায়ভাবের 
কথ! ধরিয় অবয়ব ও অবয়বীর মধ্যে অভিন্নত্বের কল্পনা করা হইতেছে, 
তাহার মধ্যে কেবল গুণ ও অলংকারার্দি নাই-_ প্রতীয়মান অর্থও 
আছে। যে বিশেষ ধরণের কাব্য ধ্বনিকাব্যরূপে অভিহিত, তাহাতে 
এই প্রতীয়মান অর্থেরই প্রাধান্য থাকে । সে কারণে তাহা অলংকার- 
রূপ নহে; অলংকার-রূপত্ব এই কাব্যে অপ্রধান ও সেজন্যা তাহা ধ্বনি 
হইতে পারে ন'। উপযুক্ত যুক্তি দ্বারা অলংকারাদি (তৎ) যে ধ্বনি (তৎ) 
নহে-_“ন তু তত্বমেব” (তাহা তাহা নহে )--ইহা প্রতিপন্ন করা হইল। 

'বত্রাপি ঝ। তন্বমূ”__ পূর্বের আলোচনায় দেখা গিয়াছে ে কোন 
কোন ক্ষেত্রে তৎ ( তাহা__অলংকারাদি ) “তম, ( ধ্বনি ) রূপে স্বীকৃত 
হইয়াছে; যেমন সারপ্যস্ন্বযুক্ত অপ্রস্ততপ্রশংসায় এবং পর্যযায়োক্ত 
অলংকারে কোন কোন ক্ষেত্রে । 

“তঙ্রাপি...তন্নিষ্ঠত্বমেব”-_ এসব ক্ষেত্রে অলংকার ধ্বনিরূপে গৃহীত 
হইয়াছে একথা সত্য; কিন্তু এখানেও ধ্বনি কেবলমাত্র “তশু-নিষ্ঠা- 
অলংকারনিষ্ঠ__ইহ। নহে; অর্থাৎ অলংকারই ধবনি--ইহা নহে। 
কারণ ধ্বনির বিষয় বিশাল ও ব্যাপক। অলংকার ছাড়াও ধ্বনি থাকে । 
শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলিয়াছেন- _সমাসোক্তি প্রভৃতি সমস্ত অলংকার 





যস্ধলঙ্কাররূপং তদপ্রধানত্বান্ন ধ্বনিঃ। তরদদাহ--নতু তত্বমেবেতি । নম্বলঙ্কার 
এব কশ্চিত্বয়! প্রধানতাভিষেকংদত্ব! ধ্বনিবিত্যান্মেতি চোক্ত ইত্যাশঙ্ক)াহ-_বত্রাপি 
বেতি। নহি সমাসোক্ত্যাদীনামন্ততম এবাসে। তথাশ্মাভিঃ কৃতঃ, তদ্‌-বিবিক্তত্বেপি 
তন্ত ভাবাত্, সমাসোক্যাস্তলঙ্কারন্বব্ূপণ্ত সমন্তমন্তাভাবেংপি তন্ত দপিতত্বাৎ 
'অন্তা এখ' ইতি 'কন্স বা ণ' ইত্যাদি ) তদাহ-ন তনিষ্টত্বমেবেতি । ( ৪০ ) 


১২৮ ধবনহাালোকঃ 


না থাকিলেও ধ্বনি থাকিতে পারে এবং পূর্বোদাহৃত “অত! এখ-_” ও 
“কস্স বা ণ-_” ইত্যাদি শ্লোকের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । 


মূল 

8১। “নুরিভিঃ কথিতঃ”- ইতি বিদ্বছুপজ্ঞেয়মুক্তিত। ন তু 
যথাকথঞ্চিৎ প্ররভ্তেতি প্রতিপাগ্ভতে। প্রথমে হি বিদ্বাংসো 
বৈয়াকরণাঃ, ব্যাকরণ মূলতবৎ সর্ববিষ্ঠানাম.। তে চ শ্রায়মাণেষু 
বর্ণেধু ধ্বনিরিতি ব্যবহরস্তি। তখৈবান্যে্তম্মতানুগারিভিঃ স্ুরিভিঃ 
কাব্যতত্বার্থৰশিভি; বাচ্য-বাচক-সম্মিএঃ শব্দাত্ব কাব্যমিতি 
ব্যপদেন্ঠো ব্যঞ্জকত্বসাম্যাদ, ধ্বনিরিত্যুক্তঃ ৷ ন চৈবংবিধ্য ধ্বনে- 
বক্ষ্যমাণ-প্রভেদ-তদ ভেদ্-সংকলনয়া মহাবিষয়স্ত ঘ প্রকাশনং 
তদ্প্রসিদ্ধালংকার-বিশেষ-মাত্র-প্রতিপা্দনেন তুল্যমিতি তাবিত- 
চেতসাৎ যুক্ত এব সংরম্ত;। ন চ তেষু কথংচিদীন্তগা কম্গুষিত- 
শেমুষীকতমাবিফরণীয়ম। তদদেবং ধ্বনেম্তাবদভাঁববাদিনঃ 


যকতাঃ। 
অন্ুবদ 


“সুরিভিঃ কথিত,--পিশ্ডিতগণ বলিয়াছেন'_এতত্বার। বল। হইল 
ধ্ধবনি” সন্ধন্ধে উক্তি বিদ্বানগণই প্রথমে করিগ্লাছেন। ইহা! যেমন 
তেমন করিয়া প্রচারিত হয় নাই-_ইছ' প্রতিপাদ্দিত হইল । বিদ্বান- 
গণের মধ্যে প্রথম হছইতেছেন-__বৈয়াকরণগ্রণ ; কারণ সকল বিস্তার 
বুল হইতেছে ব্যাকরণ, ভাহা।র! জয়মাণ বর্ণনমুহে ধবদি শব্দের 
ব্যবহার করেন। সেইভাবেই, গ্াহাদের মতানুনারী কাব্যতৰদর্ণ 
অন্ত পঞ্জিতগণ -“বাচ্য-বাঁচকসংমিশ্র শব্দাত্ম। হইতেছে কাব্য” এই 
ভাবে নামকরণ করিয়া, ব্যঞ্জকত্বের সহিত সাম্যবশতঃ ইহা ধ্বনি-_ 
এইরূপ বলিমাছেন। এইরূপ ধবনির নান প্রভেদ ও তাহাদের বিভিন্ন 
স্বেক্দের কথ পরে বল! হইবে (বক্ষ্যমাণ)। এই সব প্রভেদ ও 
স্কাহাদদের ভেদসমূছের সংকলনের দ্বারা মহাবিবয়সম্পন্প ধ্বনির যে 
প্রকাশ হয়, ভাছা! কেবল জগ্রসিদ্ধ জলংকারবিশেষের প্রতিপাঙ্নের 
ভুল্য নহে; অতএব ধ্বনিম্বরূপে প্রণিহিতচিন্ত ব্যক্তিবর্গের প্রবর় 
সঙ্গতই বটে। এবং ঈর্ঘযাবশত্ঃ গাহাদের (তস্তাবিভচিত্ত ব্যক্তিগণের) 


প্রথমোদে)]াতঃ ১২৯ 


মধ্যে কোন প্রকার কলুষিত বুদ্ধির আবিষ্কার কর। উচিত নয় | অভএব 
এইভাবে ধ্বনির সকল প্রকার অভাববার্দিগণের আপত্তির বিচার ও 
খণ্ডন কর! হুইল । 

বাসুদেব 

১1১ করিকায় বল হইয়াছিল--ধ্বনি যে কাব্যের আত্মা এই 
সিদ্ধান্ত 'বুধৈঃ সমান্নাত-পূর্ব' ; আবার ১1১৩ কারিকাঁয় বল! হইল-_ 
সুরিভিঃ কথিতঃ” | এতদ্বারা দেখানো হইতেছে--ধ্বনিবাদ কোন 
অভিনব মতবাদ নহে। বৃত্তির এই অংশে ইহাই বিস্তারিতভাবে 
আলোচিত হইতেছে। 

“বিদ্বতুপজ্েয়ঘুক্তিঃ”_ এখানে, ততপুরুষ সমাস হুইয়! “বিছুপজ্ঞমঃ 
--হুওয়া উচিত ছিল । শ্রীমদভিনবগুপ্ত ইহাকে বহৃত্রীহি-সমাস-নিস্পঃ 
করিয়া ব্যাসবাক্য করিয়াছেন-_“বিদ্বভ্য উপক্ঞা প্রথম উপক্রমে। যস্যা 
উত্তেরিতি বহুত্রীহিঃ! তেন 'িপজ্ঞোপক্রমম! ইতি তত-পুরুযাশ্রয়ং 
নপুংসকত্বং নিরবকাশম্‌।” অর্থাৎ বিদ্বান ব্যক্তিগণ কর্তৃক যে উক্তির 
“উপজ্ঞ।” বা প্রথম উপক্রম, তাহ1-_এইভাবে বহুব্রীহি সমাস। 
এতদ্দার| “উপজ্ঞোপক্রমং তদাগ্া চিখ্য।সায়াম__-এই পাণিণিসূত্রামুসারে 
তপুরুষ-সমাস করিয় ব্লীবলিঙ্গ প্রয়োগের যে নির্দেশ আছে, তাহার 
যে এখানে অবকাশ নাই তাহ] দেখানে৷ হইল। 

সৃরিভিঃ....ঘুক্তিঃ'-_“সৃরিভিঃ কথিতঃ”-এই পদের দ্বারা 
দেখানে হইল ধ্বনি” শবের উক্তি প্রথম করিয়াছেন--বিদ্বানগণ | 


সপ আস সপ | পপ পপ 


লোচন 'টীক৷ 
বিদ্বদুপজ্জেতি। বিহ্য উপজ্ঞা প্রথম উপক্রমে! যন্ত1 উক্তেরিতি বহুত্রীহিঃ। 
তেন'উপজ্ঞোপজ্রম" ইতি ততপুরুষাশ্রয়ং নপুংসকত্বং নিরবকাশম্‌ । শ্রয়মাণেঘিতি। 
শ্রোত্রশঙ্কুলীং সন্তানেনাগতা অস্ত্যাঃ শবাঃ শ্রীয়ন্ত ইতি প্রক্রিয়ায়াং শবজাঃ 
শকাঃ শ্রুয়মাণা ইত্যুন্তম। তেষাং ঘণ্টান্ুরগনরূপত্থং তাবদত্তি ; ;॥ তে চ 
ধ্বনিশবেনোক্তাঃ। বথাহ ভগবান্‌ ভক্ত হরিঃ--- 
যঃ সংযোগবিয়োগাভ্যাং করণৈরুপজন্ততে | 
স স্ফোটঃ শবজাঃ শবা ধ্বনয়োহন্তৈরদাহতাঃ| ইতি 





১৩৪ ধ্গ্ঠালোকঃ 


পন তু"*প্রতিপাতে”-__আরো প্রতিপাদন করা হইল যে ইহা 
যেমন তেমন করিয়! স্বেচ্ছাচারবশতঃ প্রচার করা হয় নাই। 
প্রথমে হি'"অর্ববিস্ভানাম্‌”_ বিছ্বানগণের মধ্যে প্রথম স্থানের 
অধিকারী হইলেন--বৈয়াকরণগণ। কেননা, ব্যাকরণই হইতেছে 
সর্ব বিষ্ভার মূল। ইহা সকল বিষ্ভার প্রদীপস্বরূপ । ভগবান ভর্ভৃহরি 
তাহার বাক্যপদীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন-_ 
অখগ্ুঃ সৈষ ব্যাক্যার্থঃ শব্দব্রদ্ষেতি গীয়তে। 
শব্ব্রন্মণি নিষ্াতঃ পরং ব্রন্মাধিগচ্ছতি | 
ইদমান্ভং পদস্থানং সিদ্ধিসোপানপরণাম্‌ | 
ইয়ং স! মোক্ষমাণানামজিদ্ষা রাজপদ্ধতিঃ | 
“তে চ শ্রায়মাণেষু.""“ধবনিরিতি ব্যবহরন্তি'_ষে সমস্ত বর্ণ শোনা 
ঘায়, বৈয়াকরণগণ তাহাদিগকে ধ্বনি বলিয়া থাকেন | ধ্বনি' শব্দের 
প্রয়োগ ঘে পণ্ডিতসমাজের অগ্রগণ্য বৈয়াকরণ করিয়াছেন ও ইহ! ষে 
বছ প্রাচীন মতবাদ-_-তাহা৷ এইভাবে দেখানো হইল। 
“তখৈবাদ্ে'''“ধবনিরিত্যুক্ত”-_এই অংশে বলা হইতেছে 
বৈয়াকরণগণের প্রদণিত পথ অনুসরণ করিয়াই কাবাতত্বার্ঘদশিগণ 
বাচ্বাচক-সম্মিশ্র শব্ধাতআ্মাকে কাব্যরূপে অভিহিত করেন ও ব্যগ্রকত্বের 
সাদৃশ্টবশতঃ তাহাকে-_ধ্বনি'-_এই আখ্যা দেন । 
এখন আলোচন!। করা প্রয়োজন--বৈয়াকরণগণের মতে ধ্বনি কি 
এবং তাহাদের মত অনুসরণ করিয়! কিভাবে ব্যগ্রকত্বের সাদৃশ্ঠীবশতঃ 
এবং ঘণ্টাদিনির্হদস্থানীয়োহহথরণনাস্মোপলক্ষিতো। ব্যঙ্গ্যোইপ্যর্থো ধবনিরিি 
ব্যবহৃতঃ। তথা শ্রুয়মাণাঃ যে বর্ণা নাদশববাচ্যা অস্তযবুদ্ধিনিগ্রণহ্ফোটাভিব্যঞজকান্তে 
ধ্বনিশবেনোক্তাঃ | যথাহ ভগবান্‌ স এব-_ 
প্রত্যয়ৈরনথুপাখ্োবৈগ্র হণানুগুণৈস্তথা | 
ধ্বনি-প্রকাশিতে শবে শ্বরূপমবধার্ধ্যতে || ইতি। 
তেন ব্যঞ্জকে। শব্দার্থাবপীহ ধ্বনিশষেনোক্কৌ। কিঞ্চ বর্ণেধু তাবশ্মাত্র- 
পরিমাণেঘপি সংন্থ । বখোক্তম্‌-- 
অঙ্গীয়লাপি যত্ষেন শবমুচ্চারিতং মতিঃ। 
যদি বা নৈৰ গৃঙাতি বর্ণং বা সকলং স্ফুটম্‌।॥ ইতি। 


প্রথমোছোযাতঃ ১৬১ 


বাচ্য-বাচকসন্মিশ্র শব্দাত্মীকে কাব্যরূপে অভিহিত করা যায়। 
বৈয়াকরণগণের মতে শব্ধ স্ফোটের ব্যপ্তনা করে এবং এই শব্দকে 
তাহারা ধ্বনি বলেন। ধ্বনিবাদিগণ বলেন-__অনুরূপভাবেই শব্দ ও 
অর্থ প্রতীয়মানের ব্যগ্তনা করে ও তাহারাও ধ্বনিপদবাচ্য। কিন্তু 
তাহাতে তো৷ বাচ্য-বাচকই ধ্বনি নামে অভিহিত হুইবার যোগ্য হয়, 
ব্যঙ্যার্থ ব1 ব্যঞ্না-ব্যাপার তো ধ্বনিরূপে অভিহিত হইতে পারে ন]। 
অথচ ধ্বনিবাদী আলংকারিকগণ ব্যঙ্গ্যার্থ ও ব্যপ্রনা-ব্যাপার উভয়কেই 
ধ্ধিনি” আখা! দিয়! থাকেন। 

বৈয়াকরণগণের প্রদশিত পথেই যে চতুধিধ ধ্বনির স্ুসঙ্গত ব্যাখ্যা 


দেওয়। যায়__্রীমদভিনবগুপ্তাচার্যা তাহ] লোচন টাকায় দেখাইয়াছেন। 
আচারধা বলেন--- 


আমাদের শ্রবণ-প্রক্রিয়ায়, কর্ণে আগত শব্ধাবলীর মধ্যে শেষ শব্দ 
আমর শুনি ; এই অন্ত্য শব্দ প্রকৃত পক্ষে শবদজনিত শব্দ (9০870) 
ও ঘণ্টার অনুরণনের মত। এইগুলিকেই ধবনি' এই শব্দের দ্বারা 
প্রকাশ করা হয়। ভগবান ভর্তৃহরির_-“ঘঃ সংযষোগ-বিয়োগাভ্যাম্‌.."" 
রুদাহৃতা”-_এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অভিনবগুগুপাদ দেখাইয়াছেন যে, 
ভর্তৃহরির মতেপ্জিহবা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযুক্তি ও বিযুক্তির দ্বারা যাহা 
স্ষট হয়, তাহাই স্ফোট এবং শব্বজনিত শব্দই ধ্বনি । শ্রীমদভিনব- 
গুপ্তপাদ বলেন ষে__এতদ্দার এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হইল যে ঘণ্টাবাস্ধের 
মত ও তাহার অনুরণন-রূপ আত্মাযুক্ত ব্যঙ্গ্য অর্থও ধ্বনি। এইভাবে 
বৈয়াকরণগণের অনুস্ত পন্থায় ব্যঙ্গযার্থও যে ধ্বনি তাহা প্রতিষ্ঠিত 
হইল। 
তেন তেষু তাবৎস্বেব শ্রায়মাণেধু বক্তর্ষোগন্টে। দ্রুতবিলখ্িতাদিবৃতিভেদাত্মা 
ঈপ্রসিদ্ধাহুচ্চারপব্যাপারাদভ্যধিকঃ ম ধ্বনিরুক্তঃ| যাহ স এব-_ 
শবন্যোধব মভিব্যক্েবৃত্তিভেদে তু বৈকৃতাঃ। 
ধ্বনয়ঃ সমুপোহস্তে ্ফোটাত্ম তৈ রন ভিস্ততে | 
অন্মাভিরপি প্রসিদ্ষেত্যঃ শব্দব্যাপারেভ্যোহভিধাতাৎপর্যযলক্ষণারূপেভ্যোই তি- 
রিক্তো ব্যাপারো। ধ্বনিরিত্যুক্তঃ। এবং চতুফমপি ধ্বনিঃ। তদ্যোগাচ্চ 
নমন্তমপি কাব্যং ধবনিং। তেন ব্যতিরেকাব্যতিরেক-ব্যপদেশোহপি ন ন যুক্তঃ। 


১৩২ ধ্বন্তালোকঃ 


এইভাবে শ্রন্ত বর্ণসমূহকে বৈয়াকরণগণ “নাদ” বলেন। 'নাদ' 
নামধারী এই বর্ণসমূহ স্ফোটের অভিব্যগ্তক। এগুলিও 'ধবনি' বলিয়। 
অভিহিত হয়। গ্রীভর্তৃহরির *প্রত্যয়ৈরনুপাখ্যেয়ৈঃ,-_ইত্যা্দি শ্লোকে 
বল! হইয়াছে যে ধ্বনির দ্বার] প্রকাশিত শব্দে তাহার অর্থাৎ স্ফোটের 
স্বরূপ অবধারণ কর] যায়; ইহার উপায়সমূহ অনির্বচনীয় হইলেও 
স্ফোট উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক | শ্রীমদভিনবগুগ্পাদ বলেন-_-এতন্দবারা 
একথা বল! হইল যে-_ব্যগ্রক শব ও অর্থ উভয়েই ধ্বনিরূপে অভিহিত 
হইতে পারে। 

আবার শব্দের চিরাচরিত উচ্চারণ-পদ্ধতির অতিরিক্তভাবে-_যেমন, 
তাড়াতাড়ি নলিয়! বা! আস্তে-আস্তে বলিয়া, বা কোথাও কোন বিশেষ 
শার্ষে জোর দিয়! বা অন্যভাৰে উচ্চারণ করিবার যে যত্ব-_তাহাও 
'ধ্বনি' নামে কথিত হয়। ভগবান ভর্তৃহরি-_“শব্দস্টোদ্ম্‌..-.ভিছ্ভতে”-__ 
এই শ্লোকে বলিয়াছেন--শব্দের সাধারণ অভিব্যক্তির অতিরিক্ত যে 
সব বৃত্বিভেদ আছে-_তাহাদের কারণই হইতেছে বিকৃতি-বিশিষ্ট-ধবনি । 
ন্ফোটাত্মা ইহা হইতে পৃথক নহে |, 

শ্রীমদভিনবগুগুপাদ বলেন- শব্দের সাধারণ অভিব্যক্তির অতিরিক্ত 
বৃত্তিভেদ যে আছে এখানে বৈয়াকরণগণ তাহা! স্বীকাঁর করিয়াছেন। 
আমরাও অর্থাৎ ধ্বনিবাদিগণ অনুরূপভাবে বলি- _অভিধা, তাশুপর্যা ও 
লক্ষণ| এই তিনটি প্রচলিত শব্ধ ব্যাপারের অতিরিক্ত হইতেছে ব্যঞ্জনা- 
ব্যাপার বা ধ্বনি। অতএব--বাচক শব্দ, বাচয অর্থ, প্রতীয়মান অর্থ বা 
ব্ঙ্গ্যার্থ এবং ব্যঞ্রনা-ব্যাপার--এই চার প্রকারের ধ্বনিই বৈয়াকরণ- 
প্রদশিত পথে সিদ্ধ হইল। ইহাদের সংযোগে যে কাব্য হয়--তাহাকেও 


বাচ্য-বাচক-সংমিশ্র ইতি। বাচ্যবাচকসহিতঃ সংমিশ্র ইতি মধ্যমপদলোগটু 
সমাসঃ। 'গামস্বং পুরুষং পণুমূ' ইতিবৎ সমুচ্চয়োধত্র চকারেশ বিনাপি। তেন 
বাচ্যোংপি ধ্বনিঃ, ৰাচকোৎপি শকো! ধ্বনিঃ, ছয়োরপি ব্যঞ্জকত্বং ধ্বনতীতি। 
কৃত্বা। সংমিশ্যাতে বিভাবাচুভাবসংবলনয়েতি ব্যঙ্গ্যোইপি ধ্বনিঃ, ধন্তত ডি 
কত্বা। শবনং শবঃ শবব্যাপারঃ, ন চাসাবভিধাদিরূপঠ অপি ত্বাত্মভূতঃ, সোংগি 
ধবননং ধ্বনিঃ। কাব্যমিতি ব্যপদেশ্বশ্চ যোত্র্থ; সোহপি ধ্বনিঃ, উতগ্রকার 
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ধ্বনি বলে। অতএব ব্যতিরেকের সাহায্যে বদি সংজ্ঞ। দেওয়। হয় যে 
“কাব্যের আত্মা হইতেছে ধ্বনি” ব৷ অব্যতিরেকীভাবে সংজ্ঞ। দেওয়া 
হয় “কাব্যই ধ্বনি'-_-তাহা। হইলে উভয় সংজ্ঞাই সঙ্গত হইবে । 

'বাচ্য-বাচক-সন্ষিশ্রঃ _শ্রীমদভিনবগুগুপাদ ইহাকে এইভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন__“বাচ্য-বাচকসহিতঃ সংমিশ্র ইতি মধ্যপদলোগী সমাসঃ”-_ 
অর্থাৎ “বাচ্য ও বাচকের সহিত সংমিশ্র- এইভাবে অর্থ করিলে পদটির 
অর্থ দাড়ায়-_বাচ্য অর্থও ধ্বনি, বাচক শববও ধ্বনি ; ধ্বনিত করে'-_ 
এই অর্থে বাচ্যও বাচক উভয়েরই ব্যঞ্জকহ সিদ্ধ হয়। পুনশ্চ, ধ্বনিত 
হয়'-_-এইভাবে অর্থ কৰিলে-_বাচ্য-বাচকের সহিত বিভাব ও অনুভাবের 
যে সংমিশ্রণ ঘটে, সেই ব্যঙ্গ্য অর্থও ধ্বনি হয়। 'শবন"-অর্থাৎ শব্দ বা 
শব্দ-ব্যাপার--ইহা! অভিধাদির মত নয়; বরং ইহাই আত্মভৃত, ইহার 
দ্বারা ধবনন করা হয়, অতএব ইহাও ধ্বনি । কাব্য বলিয়। যাহ! আখ্যাত 
হয়, তাহাঁও ধ্বনি ; কাব্যকে ধবনি বলার কারণ হইতেছে-_ইহা পূর্বোক্ত 
চারিপ্রকার ধ্বনি-সমম্থিত। তাহ] ব্যতীত ব্যঞ্জনাব্যাপারও ধ্বনি ; 
অতএব ধ্বনি শবের পঞ্চবিধ অর্থ হয়। . 

'ব্যঙ্জকত্ব-সাম্যাৎ,-_ইহ। হইতেছে সাধারণ হেতু, সাধারণভাবে 
সর্বপক্ষেই প্রযোজ্য । বাঙ্গ্য-ব্যগ্রকভাব সকল পক্ষেই বিষ্ভমান। সর্বপক্ষেই 
এই ভাব আছে বলিয়া সবই ধবনিরূপে আখ্যাত হয়। 

“মচৈবংবিধন্ত."“'সংরস্ভঃ”-_এইভাবে যে ধ্বনি প্রতিষ্ঠিত হইল 
তাহার নান! গ্রভেদ ও এই সব প্রভেদের নান। ভেদের কথা পরে বল৷ 
হইবে ; ধর্নি যে এইভাবে মহাবিষয়যুক্ত অর্থাৎ অশেষলক্ষ্যবস্তব্যাপী 
এবং কোন অপ্রসিদ্ধ অলংকার বিশেষ নহে-_তাহ। প্রতিপন্ন কর! হইল। 


ধ্বনিচতুষ্টয়ময়ত্বাৎ। অতএব সাধারণহেতুমাহ-_ব্যঞ্জকত্বসাম্যাদিতি | ব্যঙ্যব্যঞ্জক- 
ভাবঃ সর্বেষু পক্ষেযু সামান্তরূপঃ সাধারণ ইত্যর্থঃ। বৎগুনরেতছুক্তং 'বাশ্বিকল্পা- 
নামানস্তাৎ', ইত্যাদি, তৎ পরিহরতি--ন টৈবংবিধন্তেতি । বক্ষামাণঃ গ্রতেদো 
যথ! মুখ্যে তবে রূপে । ততেদা বথা---অর্থাস্তরসংক্রযিতবাচ্যঃ, অত্যন্ততিরন্কৃতবাচ্য 
ইত্যবিবক্ষিতবাচন্ত, অসংলক্ষ্যক্রমব্যজ্যঃ সংলক্ষ্যক্রমবাজয ইতি বিবক্ষিতা- 
উপরবাচাক্যেতি ৷ তত্রাপ্যবাস্বরভেদাঃ । মহাবিষয়ন্তেতি--অশেষলক্ষ্যব্যাপিন 


5৩৪ ধবন্ঠালোকঃ 
অতএব ধ্বনিতত্বে সমাহিতচিত্ত- ব্যক্তিগণের ধ্বনিতত্ব নিরূপণ বিষয়ে 
প্রবত্ সর্বপ্রকারে সঙ্গত। 

“ধবনের্ক্ষযমাণ-গ্রভেদ-তদূতে্?-_ইত্যাদি ; পরে দেখানো হইবে 
যে ধবনির দুইটি মুখাভেদ--(১) অবিবক্ষিতবাঁচ্য ধ্বনি ও (২) বিবক্ষি- 
তান্যপরবাচ্য ধ্বনি; অবিবক্ষিত-বাচ্য-ধ্বনির আবার ছুই ভেদ 
(১) অর্থান্তর-সংক্রমিতবাচ্য ও অত্যন্ততিরন্কতবাচ্য ; বিবক্ষিতান্তপর- 
বাচ্য ধ্বনিরও দুই ভেদ (১) অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গয ও (২) সংলক্ষ্যব্রমব্যজ্য। 
ইহাদের আরও অনেক অবাস্তরভেদ আছে। 

“তন্ভাবিত-চেতসাং...সংরস্তঃ”__এই অংশটি “কিং চ বাগ্বিকল্লানাম 
***“তত্র হেতুং ন বিল্পঃ”-ইত্যাদিতে অভাববার্দিগণ যে বিভ্রপ করিয়াছেন, 
তাহারই প্রত্যুত্তর । ধ্বনি কোন “অপ্রদশিতপ্রকারলেশ' নয়, ইহা! 
কোন অলীক-সহ্ৃদয়ত্বভাবনাকারীর মুকুলিতনয়নে বৃথা নৃত্য নয়, ইহা 
বিচার ও আলোচনার যোগ্য বিষয়। 

“তদ্ভাবিত-চেতসাম্‌--তদ্‌ বিষয়ে (ধ্বনি বিষয়ে) ভাবিত 
( সমাহিত ) চেত (চিত্ত )--যাহাদের, অথবা, তৃ-ঘার] ( ধ্বনির দ্বারা) 
ভাবিত ( সংস্কৃত ) চিত্ত বাহাদের ; এই ভাবে তাহাদের চিত্ত ধবনি কর্তৃক 

ংস্কৃত হওয়ায় তাহাদের মনে যে বিকার উপস্থিত হয়, তাহাতেই 
তাহার! 'ধবনি' “বনি বলিয়! মুকুলিতনয়ন হইয়াছিলেন । 

'কলুষিত-শেমুবীত্বম_“শেমুষী শব্দের অর্থ হইতে পপ্রজ্ঞা ! যে 
প্রজ্ঞা কলুষিত হইয়াছে তাহা ! 

“তদেবং..."অন্ভাববাদ্ধিনঃ প্রযুক্তাঃ__-সকল প্রকার অভাববাদি- 
গণের উদ্বেশেই এই আলোচনা! প্রযুক্ত হইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে 
মুখ্য ও অবান্তরভেদে অভাববাদিগণ পাঁচ প্রকারের। এইভাবে দকলের 
যুক্তিই খণ্ডিত হইল। 





ইত্যর্থঃ। বিশেষগ্রহণেনাব্যাপকত্বমাহ । মাত্র-শব্দেনাঙ্গিত্বাভাবম্‌। ত্র 
ধ্বনি-স্বরূপে ভাবিতং প্রণিছিতং চেতো। যেষাং তেন বা চমৎকাররূপেণ ভাবিতম- 
ধিবাসিতমত এব মুকুলিতলোচনত্বাদি-বিকারকারণং চেতো যেযাঁমিতি । অভাব- 
বাদিন ইতি। অবাস্তরপ্রকারত্রয়তিন্না অপীত্র্থঃ। (৪১) 
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মূল 
৪২। অস্তি ধ্বনিঃ। স চাসৌ৷ অবিবক্ষিতবাচ্যো বিবঙ্ষিতান্ত- 
পরবাচ্যশ্চেতি ছ্বিবিধঃ সামান্যেন। তত্রান্ন্তোদাহরণম.-_ 
সুবর্ণ-পুষ্পাৎ পৃথিবী চিম্বস্তি পুরহান্ত্রয় | 
মিনটিসিরিিরারিরানি ॥ 


শিরিন ক নুনাম কিয়চ্চিরং 
কিমভিধানমসাবকরোত্তপঃ। 
তরুণ যেন তবাধরপাটলং 
দশতি বিস্বফলং শুক-শাবকঃ ॥, 
অনুবাদ 
ধবনি আছে- এবং সাধারণভাবে বলিতে গেলে ইহা ত্বিবিধ-_ 
(১) অবিবক্ষিতবাচ্য ও (২) বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য । তন্মধ্যে প্রথম 
প্রকারের ধ্বনির উদ্ধাহরণ-_ 
ভিন শ্রেণীর পুক্রষগণ ন্ুবর্ণপুষ্প। পৃথিবীকে চয়ন করিতে 
পারেন_শুর? কৃতবিস্ত এবং যিনি সেব। করিতে জানেন। 
দ্বিতীয় প্রকারেরও-- 
হে- তরুণি! এই শুকশাবক কোথায় কোন পর্বভশিখরে কতদিন 
ব্যাপিয়৷ কি জাতীয় তপন্তা করিয়াছ, যাহার ফলে তোমার অধরের 
মত পাটলবর্ণ বিদন্বফজকে আস্বাদন করিতেছে। 
বান্দ্েব 
অভাববাদিগণের যুক্তি খণ্ডন করিয়া এখন আনন্দবর্ধন বলিতেছেন 
ঘে ধ্বনির সত্তা আছেই। পূর্বেই বলিয়াছেন যে ধ্বনির নান! প্রভেদ 


লোচন টাকা 
তেষাং প্রত্যুক্তো' ফলমাহ-_অন্তীতি। উদাহরণপৃষ্টে ভাক্তত্বং সুশস্বং 
স্থপরিহরং চ ভৰতীত্যভিপ্রায়েণোদাহরণদানাবকাশার্থ২ ভাক্তত্বালক্ষণীয়ত্বে 
প্রথমং পরিহরণযোগোহপ্য প্রতিনমাধায় ভবিষ্হুদ্দ্যোতাছবাদানুসারেণ বৃত্তিরদেব 
প্রভেদ-নিরূপণং করোতি--স চেভি । পঞ্চধাপি ধ্বনিশবার্থে যেন, যত্র, বতো;বন্ত, 
মশ্মে--ইতি বহ্ীহর্থাশ্রয়েশ যখোচিতং সাদানাধিকরপাৎ জুযোজামূ। বাচ্যেষ্র্থে 
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ও তাহাদের নানা ভে্দের কথা বলা হইবে । এখানে সাধারণভাবে 
ধ্বনির দুইটি ভেদের কথা বঙ্গিয় তাহাদের উদাহরণ দেওয়] হইয়াছে। 
ধবনির শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আচার্য রুদ্যক অলংকারসর্ধস্বে বলিয়াঁছেন__. 

“তত্রোত্তমো৷ ধ্বনিঃ। তশ্য লক্ষণাভিধামুলত্বেন অবিবক্ষিতবাচ্য- 
বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যাথ্যো দে ভেদৌ। আগ্ভোহপি অর্থান্তর-সংক্রমিত- 
বাচ্যাত্যন্ত-তিরস্কতবাচ্যত্বেন দ্বিবিধঃ। দ্বিতীয়োহপি , অলক্ষ্যক্রম- 
ংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যতয়া ্বিবিধঃ| লক্ষণামূলশবশক্তিমূলো৷ বস্তুধ্বনিঃ। 
অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যো হর্থশক্তিমূলো রসাদিধবনিঃ। সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্যঃ 
শব্ার্থোভয়শক্তিমূলো বস্তধ্বনিরলংকারধবনিশ্চ।” 

অর্থাৎ__“ধ্বনির লক্ষণামূলত্ব ও অভিধামূলত্বভেদে দুইটি প্রধান 
বিভেদ। জক্ষণামূল অবিবক্ষিতবাচ্যধবনি এবং অভিধামূল বিবক্ষিতান্য- 
পরবাচ্যধবনি | প্রথমটি অর্থাৎ অবিবক্ষিতবাঁচ্যধধনি আবার ছুই- 
প্রকার--€১) অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যধ্বনি ও (২) অত্যন্ততিরস্কৃত- 
বাচ্য ধবনি। দ্বিতীয়টিও অর্থাৎ বিবক্ষিতা শ্যপর বাচ্যধবনিও ছুই প্রকার, 
(১) অসংলক্ষাক্রমধবনি ও (২) সংলক্ষ্যক্রমধ্বনি | লক্ষণামূল- 
শব্দশক্তিমূল ধ্বনি হইতেছে _বস্তধ্বনি। অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গয হইতেছে 
অর্থশক্তিমূল ; রসাদিধবনি ইহার মধ্যে পড়ে। ংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ 
শব্দ ও অর্থ উভয়শক্তিমূলক হওয়ায়, বস্তধ্বনি ও অলংকারধবনি উভয়ই 
ইহার মধ্যে পড়ে 

লক্ষণামূলধবনি সবসময়েই বস্তধবনি হইবে। অর্থাত অর্থাস্তর- 
ংক্রমিতবাচ্যধবনি ও অত্যন্ততিরস্কৃতরাচ্যধ্বনি উভয়ক্ষেত্রেই ধ্বনি 





তু ধ্বন বাচ্য-শবেন স্বাত্মা তেনাবিবক্ষিতোহ প্রধানীরৃতঃ স্বাত্মা! যেনেত্যবিবক্ষিত- 
বাচ্যে ব্যঞ্জকোহর্থঃ। এবং বিবঙ্ষিতান্তপরবাচ্যেইপি। ষদি বা কর্ধারয়েণার্থপক্ষে 
অবিবক্ষিতশ্চাসৌ বাচ্যশ্চেতি । বিবক্ষিতান্তপরশ্চাসৌ বাচ্যশ্চেতি। তত্রার্থ; 
কদাচিদন্থপপত্যমানত্বা্দিন! নিমিত্রেনাবিবক্ষিতো ভবতি। কর্দাচিছুপপন্তমান ইতি 
রুত্ব। বিবক্ষিত এব, ব্যঙ্গপর্য্স্তাং তু প্রভীতিং শ্বসৌভাগ্যমহিয়া করোতি। 
অত এবারো গ্রাধান্তেন ব্যঞকঃ, পর্বত শবঃ| নন্থু চ বিবক্ষা চান্তপরত্বং চেতি 
বিরুদ্ধমূ। অন্তপরদ্বেনেষ বিবক্ষণীৎ কে! বিরোধঃ1 সামান্তেনেতি। 


প্রথমোঙো)াতঃ ১৩৭. 


হইবে বস্তধবনি। সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যে ধ্বনি হইবে বস্তধ্ধনি ও 
অলংকারধ্বনি এবং অসংলক্ষক্রমব্যঙ্গ্যে ধ্বনি হইবে রসাদিধ্বনি । 

এখন বল। যাইতে পারে যে অভাবাদের খগুনের পর ভক্তিবাদের 
ও অনির্চনীয়তাবাদের খগুন হওয়া উচিত ছিল। একেবারেই 
ধ্বনির বিভিন্ন শ্রেণীভেদের আলোচনার মধ্যে যাওয়া সঙ্গত হয় 
নাই। তছুত্তরে প্রীঅভিনবগুপ্ত বলেন--উদাহরণের সাহায্যেই 
ভাঁক্তত্বের আশংক1 ও তাহার নিরসন করা সহজ ; তাহা বিশদভাবে 
করা হইবে । এখানে এই উদ্দ্যোতে কিছু পরেই তাহ] করা হইবে । 
দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে বিশদভাবে ইহার নিরসন করা হইবে। এখানে 
সাধারণভাবে ধবনির প্রভেদ নিরূপণ করিতেছেন । 

অবিবক্ষিত বাচ্য £--বাচ্য' শব্দের অর্থ হইতেছে নিজের আত্মা 
অর্থাৎ বাচ্য অর্থ। অতএব স্বাতী বা বাচ্য অর্থ অবিবক্ষিত বা 
অপ্রধানীকৃত হয় যাহার দ্বারাঁ_-তাহাই হইতেছে অবিবক্ষিত- 
. বাচ্যধ্বনি। বনুত্রীহি সমাসের জাহায্যে অবিবক্ষিতবাচ্য ধধনির এইরূপ 
অর্থ হয়। বাচ্যরূপ ধ্বণি এখানে অবিবক্ষিত। 

আবার কর্মধারয় সমাস করিলে অর্থ দীড়াইবে ইহ! অবিবক্ষিতও 
বটে, বাচ্যও বটে । 

কখন কখন অর্থ সম্যকরূপে প্রতীত ন1 হওয়ায় অবিবক্ষিত 
থাকিয়। গেলে-_-অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি হয়। এক্ষেত্রে শব্দ প্রধানভাবে 
ব্যঞ্জক। 

বিবক্ষিতাগ্যপরবাচ্যঃ_বন্ুত্রীহি সমানে সাহায্যে ইহার অর্থ 
দাড়াইবে--বিবক্ষিত বা! প্রধানীভূত হয় অন্যপরবাচ্য যাহার দ্বারা 


বন্বলঙ্কাররসাত্মনা ছি ব্রিভেদোহপি ধ্বনিরুভাভ্যাম্‌ এবাভ্যাং সংগৃহীত ইতি ভাবঃ। 

নন্থ তক্নামপৃষ্টে এতন্লাম-নিবেশনস্ত কিং ফলম্‌? উচ্যতে-_-অনেন হি নামদ্বয়েন 
ধ্বননাত্মনি ব্যাপারে পূর্বপ্রসিদ্ধাভিধাতাৎপর্য-লক্ষণাত্মকব্যাপার-ত্রিতয়াবগতার্থ- 
গ্রতীতেঃ প্রতিপত্্গতায়াঃ প্রযোজ্,ভিপ্রায়রূপায়াশ্চ বিবঙ্ষার়াঃ সহকাবিত্ব- 
যুক্তমিতি ধ্বনিম্বরপমেব ন!মভ্যামেব প্রোজ্জীবিতম। নুবর্ণপুষ্পামিতি | দ্ুুবর্ণানি 
পুষ্পাতীতি নুবর্ণপুষ্পাঃ এতচ্চ বাক্যমেবাসম্তবধ-্থার্থমিতি. কৃত্বাবিবক্ষিতবাচ্যসূ,। 


১৩৮ ধন্কালোকঃ 


(যে ব্যঞ্জক অর্থের দ্বারা) তাহাই হইতেছে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য । 
আবার কর্মধারয় সমাস করিলে অর্থ ঠাড়াইবে-__ইহ। বিবক্ষিতান্পরও 
বটে, বাচ্যও বটে। 

আবার কখনও কখনে!| অর্থের প্রতীতি হয় বলিয়া তাহ! বিবক্ষিত 
হয়| «বিবক্ষিত হয়” শব্দের অর্থ__ 

“আপনার সৌভাগ্যমাহাত্য্যে ব্যঙ্গযপর্যস্ত প্রতীতি করায়। এক্ষেত্রে 
অর্থ হইতেছে প্রধানভাবে ব্যঞ্ক | 

কেহ কেহ আপত্তি করিয়া! বলিতে পারেন-_“বিবক্ষা”ও 'অন্যপরত্ব' 
এই ছুটি পরস্পরবিরূদ্ধ ভাব। কারণ “বিবক্ষা” শবের অর্থই তো 
বক্তার ইহাই বল। উদ্দেশ্য । তাহা হইলে ইহ! আবার অম্যপর 
হইবে কি করিয়1!? তদুত্তরে আচার্য্য অভিনবগুপ্ত বলেন-__-বলিবার 
উদ্দেশ্যই হইতেছে অন্যপর করিয়া বলা। অতএব এখানে পরস্পর- 
বিরুদ্ধতা নাই। 

'সামান্তেন'__সাধারণভাবে | এখানে একটি আপত্তি উঠিতে পারে ; ' 
তাহা হইতেছে এইরূপ-_পূর্বে বস্তধবনি, অলংকারধবনি ও রসধ্বনি-_ 
ধ্বনির এই তিন প্রকারের ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। এখানে 
আবার 'সামান্তেন দ্বিবিধঃ সাধারণতঃ দুই প্রকার এরূপ বল৷ 
হইতেছে কেন ? এবং--“অবিবক্ষিতব্যচ্যধবনি' ও “বিবক্ষিতান্তাপরবাচ্য- 
ধবনি' এইভাবে ধ্বনির নূতন নামকরণ হইতেছে কেন? ততুত্তরে 
প্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন-_-এই নুতন নামকরণের দ্বারা ইহাই 


ততএব পদার্থমভিধায়ান্বয়ং চ তাঁৎপর্ধ্যশক্যাবগমধ্যৈব বাধকবশেন তমুপহত্য 
সাদৃশ্তাৎ স্থুলভসমৃদ্ধি-সম্ভারভাজনতাং লক্ষয়তি। আক্ষণা-প্রয়োজনং শুরকুতবিদ্য- 
সেবকানাং প্রাশস্তামশব্ববাচ্যত্বেনে গোপ্যমানং সন্নায়িকাকুচকলশযুগলমিৰ 
মহার্ঘতামুপয়দ ধন্যত ইতি । শব্দোহত্র প্রধানতয়। ব্যঞ্জকঃ, অর্থস্ত তৎসহকারি- 
তয়েতি চত্বারে। ব্যাপারাঃ। 

শিখরিনীতি। ন হি নিধিগ্রোত্তমসিহধয়োধপি শ্রীপর্বতাদয়ঃ ইনাং সিদ্ধিং 
বিদধযুঃ। দিব্যকল্লসহত্রাদিশ্চাত্র পরিদিতঃ কালঃ। ন চৈবংবিধোত্তমফল- 
জদকত্বেন ' পঞ্চান্দি-গ্রভৃত্যপি তপঃ শ্রতঙ। তবেতি ভিন্ং পদমূ। সঙাসেন 


প্রথমোদ্গোযোতঃ ১৩১ 


বুঝানে৷ হইল যে ধবননাত্মক ব্যাপারে-_পূর্ব প্র্িদ্ধ অভিধা, ভাতপর্যয, 
লক্ষণা, প্রতিপত্তার (রসিক পাঠক বা দর্শক) সহানুভূতি এবং 
প্রযোক্তার ( কবির ) অভিপ্রায়রূপ বিবক্ষা-_ ইহার! সকলেই সহকারী । 
এই নাম দুইটির দ্বারা ধ্বনিস্বরূপকেই উজ্জীবিত করা হইয়াছে। 

অবিবক্ষিত বাচ্যধবনির উদাহরণ্বরূপ 'মুবর্পপুত্পাং-..সেবিতম্‌, 
_-এই শ্লোকটির উল্লেখ কর! হুইয়াছে। এই উদাহরণে 
বলা হইয়াছে--তিন শ্রেণীর লোক পৃথিবীর স্বর্ণপুষ্প চয়ন 
করিতে পারেন; এই তিনশ্রেণী হইতেছেন,__-শূর, কৃতবিদ্ধ 
ও সেবাপরায়ণ। পৃথিবী পুষ্পবৃক্ষ নহে-_ইহার ফুল তোলাও 
যায় না; অতএব মুখ্যার্থে এই শ্লোকের অর্থবোধে বাধা ঘটে। 
এইভাবে অভিধা ও তাৎপর্য ব্যাপারের সমাপ্তি হইলে স্তুসঙ্গত 
অর্থবোধের জন্য লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। এখানে 
লক্ষণার সাহায্যে শুর, কৃতবিষ্ভ ও সেবক ব্যক্তিগণ সহজেই পৃথিবীতে 
সমৃদ্ধিভাজন হন-শ্লোকের এই অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে; এবং 
এই লক্ষণারই সাহায্যে এইরূপ ব্যক্তিগণের প্রশংসারূপ ব্যগ্তনারও 
প্রতীতি হইতেছে । এই ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিই এখানে মুল্যবান । এখানে 
শব্দ হইতেছে মুখ্য ব্যঞ্জক এবং অর্থ হইতেছে-_তাহার সহকারী । এই 
শ্লোকে অভিধা, তাৎপর্ধ্য, লক্ষণ! ও ব্যঞ্জনা! এই চারিটি ব্যাপারই 
আছে। 

বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধবনির উদাহরণরূপে--“শিখরিণি”--প্রভৃতি 
শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে প্লোকের অভিধেয় অর্থের 





বিগলিততয়া প্রতীয়েত, তব দশতীত্যভিপ্রায়েশ। তেন যদাহুঃ--“বৃত্যন্থরোধা- 
ত্বদধরপাটলমিতি ন কৃতম্‌* ইতি তদসদেব; দশতীত্যান্বাদয়তি অবিচ্ছিন্ন- 
প্রবন্ধতয়া, ন তৌদরিকবৎ পরং ভূঙ.ক্তে ; অপি তু রসজ্ঞোধত্রেতি তত্প্রাপ্তিবদেব 
রূসজ্ঞতাপ্যন্ত তপঃ-প্রভাবাদেবেতি । শুকশাবক ইতি তারুণ্যাহচিতকাললাভোহপি 
তপস এবেতি। অনুরাগিণশ্চ গ্রচ্ছন্ন-স্বাভিগ্রায়খ্যাপন-বৈদগ্ব/চাটু-বিরচনাত্মক- 
বিভাবোদ্দীপনং ব্ঙ্গযম্‌। 

অত চ ত্রয় এবব্যাপারা+-অভিধা। তাখপর্ধ্যং, ধবননং চেতি। মুখ্যার্থ" 


র্‌ ধন্তালোকঃ 


তাশুপর্য্য-গ্রহণে কোন বাধা নাই। এতএব লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ 
অনাবশ্বাক। কিন্তু অভিধ! ও তাতপর্যের দ্বারাই শ্লোকটির অর্থ 
পরিসমাপ্তি-লাভ করে নাই; অনুরাগী নায়ক কর্তৃক বাক্চাতুরধ্জাত 
চাটুবাক্যের সাহায্যে নায়িকার মনে অভিলাষ উদ্দীপন করা রূপ আর 
একটি অর্থ এখানে প্রধানভাবে ভ্োতিত হইতেছে,_ ইহাই ব্যঙ্গ্য। 
স্বতরাং, লক্ষণা না থাকায় এখানে তিনটিমাত্র ব্যাপার আছে-_ 
অভিধা, তাতপর্য্য ও ধ্বনন। 

অথবা যদি বল! হয় যে শুক-শাবক-সম্পঞ্কিত প্রশ্ন অসম্ভব ও 
অর্থহীন, সে কারণে মুখ্যার্থবাধ হওয়ায় এখানে অর্থবোধের জন্য 
সাদৃশ্টজনিত লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও হইতে 
পারে। তাহ! হইলে সেই লক্ষণার প্রয়োজন হইবে ধ্বনিরই বিষয় 
এবং সেই প্রয়োজন হইতেছে প্রেমিকের প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাজ্ঞাপন । এই 
ভাবে লক্ষণাকে গ্রহণ করিলে দ্বিতীয় প্রভেদেও অভিধা, তাৎপর্য, 
লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা--চারিটি ব্যাপারই আছে। অবিবক্ষিতবাচ্যধ্যনিতে 
লক্ষণাই ধবননব্যাপারে মুখ্য সহকারী এবং বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধবনিতে 
অভিধাশক্তি ও তাৎপর্য ই প্রধান সহকারী ; তবে একথাও বল হইল 
ষে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনির সংলক্ষ্যক্রমভেদে, লক্ষণার কিছু উপ- 
যোগিতা আছে; কারণ এখানে বাচ্যার্থের সৌন্দর্য্য হইতেই ব্যঙ্গের 
প্রতাতি হয়। অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যে কোন ক্রম লক্ষিত না হওয়ায় 
সেখানে লক্ষপার কোনও অবকাশই নাই । 

শিখরিণি ক নু নাম--কোন পর্বতে । শ্রীপর্বতাদি স্থানে তপস্থা 


বাধাস্তভাবে মধ্যমকক্ষ্যায়াং লক্ষণায়াঃ তৃতীয়ন্তা অভাবাৎ। যদ্দি বাকশ্মিক- 
বিশিষ্ট-প্রননার্থান্পপতেমুখ্যার্থবাধাক়্াম্‌ সাদৃশ্থাক্লক্ষণা ভবতু মধ্যে। তস্তাত্ব 
প্রয়োজনং ধবন্তমানমেব, তত্য্যকক্ষ্যানিবেশি, কেবলং পূর্বত্র লক্ষণৈৰ প্রধানং 
ধ্বননব্যাপারে সহকারি। ইহ ত্বভিধাতাৎপধ্যশব্কী। বাক্যার্থ-সৌনদর্যযাদে 
ব্কঙ্গ্যপ্রতিপত্তেঃ কেবলং লেশেন লক্ষণাব্যাপারোৌপযোগোহপ্যন্তীত্যুক্তমূ। 
অসংলক্ষ্য-ক্রমব্যঙ্গ্যে তু লক্ষণাসমুন্মেষমাত্রমপি নাস্তি। অনংলক্ষ্যত্াদেৰ ক্রমতেতি 
বক্ষযামঃ। তেল ছ্িতীগেখপি ভেদে ততবার এব ব্যাপায়াঃ ॥ (৪২) 


প্রথমোদ্দ্যোতঃ ১৪১ 


নিবিদ্বে সম্পন্ন হয় ও উত্তম সিদ্ধিলাভ হয়; তথাপি এই জাতীয় 
তপঃসিদ্ধি সেখানে সম্ভব নয়। ইহা! অন্য কোন অজ্ঞাতনামা পৰতশিখর 
হইবে। 

“কিয়চ্চিরং'__কতকাল ধরিয়া; এই জাতীয় ফল লাভের পক্ষে 
দিব্যকল্পসহমআ্রাদিও সীমাবদ্ধ কাল। 

কিমভিধানং তপঃ-_সেই তপশ্থার কি নাম? কারণ পঞ্চাগি 
প্রভৃতি তপস্য। এরূপ সিদ্ধিলাভের পক্ষে যথেষ্ঠ নয়। 

'তব'-_-এটি একটি পৃথক পদ। 

দশতি-_-অব্যাহতভাবে আস্বাদন করিতেছে__পেটুকের মত 
নিঃশেষে ভোজন করিতেছে না] তাহার এই রসাম্বাদক্ষমতা সে 
তপশ্চর্য্যার দ্বারা লাভ করিয়াছে । 

শুক-শাবক--এতদ্দারা বুঝানে৷ হইতেছে যে শুকশিশুটি তরুণ ও 
সে কারণে যথাসময়ে ফললাভ কর1-_তপস্তার দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে । 


মূল 
৪৩। যদপুযুক্তৎ ভক্তিধ্বনিরিতি তৎ প্রতিসমাধীয়তে-_ 


ভক্ত্যা বিভত্তি নৈকত্বং রূপভেদাদয়ৎ ধ্বনিঃ। 


অয়মুক্তপ্রকারে! ধ্বনিভক্ত্য। নৈকত্বং বিভত্তি, ভিন্নরূপত্বাৎ। 
বাচ্যব্যতিরিক্তস্তার্থন্ত বাচ্য-বাচকাভ্যাৎ তাৎপর্যেন প্রকাশনং 
যত্র ব্যঙ্গ্যপ্রাথান্যে স ধ্বনিঃ। উপচারমাত্রং তু ভক্তিঃ ॥ 


জন্ুবাদ 

'ভক্তি ও ধ্বনি একাত্মক' বলির! যাহা! বল। হয়, তাহার প্রতুযত্তর 
দেওয়। হইতেছে-_ 

স্বরূপের বিভিল্নতা বশতঃ ভক্তির সহিত ধ্বনি একত্বলাভ করে 
ন1। [রূপতেদবশত;ঃ ভক্তি ও ধবনি এক হয় না ]। 

রূপ বিভিন্ন বলিয়া 'এই' অর্থাৎ উক্তপ্রকার ধ্বনি তক্তির সহিত 
একত্ব লাভ করে না। যেখানে বাচ্টয ও বাচকের লাহায্যে 
বাচ্যাতিরিক্ক অর্থের প্রস্তীতি ঘটে এবং বাক্যের ভাগুপর্য (ভোতন! ) 
এই প্ররতীরঙগান অর্থে থাকে বলির! ইহার প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয়, 


১৪২ ধ্গালোকঃ 


সেখানে মেইটি ধ্বনির ক্ষেত্র; পক্ষাস্তরে ভক্তি নামক প্রক্রিয়া 
কেবলমাত্র উপচার। 
বাস্দেব 

১১ করিকায় বল] হইয়াছে--ভাক্তমাহ্স্তমন্যে, ইহারা অর্থা 
ভক্তি বা লক্ষণাবাদিগণ হইতেছেন-_ধ্বনিবাদের দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ । 
অতঃপর তাহাদের আপত্তির খণ্ডন কর! হইতেছে। 

শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদ বলেন-_ -লক্ষণাবাদিগণ তিন ভাবে বলিতে 
পারেন যে ধবনি হইতেছে ভাক্ত অর্থ ; 0১) তাহার] বলিতে পারেন-__ 
ধবনি ও লক্ষণ। একই পর্যায়ের শব এবং সে কারণে তাদের রূপ একই ; 
বা (২) পৃথিবীর পৃথিবীত্ব যেমন অন্য ব্রব্য লইতে পাধিব দ্রব্যের 
ভিন্নতাজ্ঞাপক বলিয়৷ লক্ষণরূপে গণ্য হয়, এখানেও লক্ষণ সেইরূপ 
ধ্বনির ব্যাবর্তক লক্ষণ ; কিংবা (৩) কাক কাহারো গৃহে বিলে, তাহা 
ঘেমন সেই গৃহের উপলক্ষণ হয় (যেমন কাকমুক্ত গৃহ ), ভক্তি অর্থ 
সেইরূপ ধ্বনির উপলক্ষণ। আলোচ্য কারিকা ও বৃক্তিতে প্রথম 
প্রকারের আপত্তির খগুডন করা হইতেছে । 

ধ্বনি ও লক্ষণার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা! করিলে দেখা যাইবে 
যে ব্যঞ্রক শব্দ, ব্যঞ্জক অর্থ, ব্যঞ্জনাব্যাপার, ব্যঙ্গ্য অর্থ ও ইহাদের সমষ্টি 
যে ধ্বনি কাব্য-_এই পাঁচটি ক্ষেত্রেই ধ্বনি ও লক্ষণা স্বরূপতঃ বিভিন্ন । 
ইহারা যে স্বরূপতঃ বিভিন্ন, তাহা বুঝাইবার জন্ত বল! হইয়াছে “বাচ্য- 
ব্যতিরিক্তত্তার্থন্ত...স ধবনিঃ” | বাচ্য অর্থ ও বাচক শব্দের ছারা 
বাচ্যাতিরিক্ত অর্থের শুধু প্রকাশমাত্র ঘটিলেই ধ্বনি হইবে না। 
তাহাদের 'ভাগপর্ধ্েণ প্রক।শনম্‌ হইতে হইবে । এখানে 'তাতপর্বেরণ! 
শব্দের অর্থ হইতেছে--এইখানে আসির! অর্থাৎ ধ্বনিতে আসিয়] বাচ্য- 


লোচন টীকা 
অতএবোভয়োদাহরণপৃষ্ঠ এব ভাক্তমাহুরিত্যনুভাষ্য দৃষয়তি । অয়ংভাবঃ-- 
তত্তিষ্চ ধনিশ্চেতি কিং পর্যায়রতান্রপ্যম্‌? অথ ৃথিবীত্বমিৰ পৃর্থিব্যা অন্ততো 
ব্যাবর্তবধর্মরূপতয়! লক্ষণম্‌ ? উত কাক ইব দেবদততগৃহন্ত সম্ভবমাত্রাছপলক্ষণম্‌ ? 
তত্র এ্রথমং পক্ষং নিরাকরো তি-.- : | 
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বাচকের দ্বারা প্রকাশিত বাচ্যাতিরিক্ত অর্থের বিশ্রান্তি বা পরিসমাপ্তি 
ঘটিতে হইবে। অর্থাৎ এই বাচ্যাতিরিক্ত অর্থকে ব্যঙ্গযপর হইতে 
হইবে, তদ্দারা ব্যঙ্গ্যের প্রকাশ বা গ্োোতন হইতে হইবে এবং ব্যঙ্গ 
সেখানে প্রধান হইতে হইবে । 

'উিপচারমাত্রং তু তক্তিঃ”-_ভক্তি বা লক্ষণায় কিন্তু এইভাবে 
তাতপর্ধেণ প্রকাশনম্, এর প্রয়োজন, নাই। ইহা কেবলমাত্র 
উপচার। 'উপচার” হইতেছে-__-অতিশয্রিত ব্যবহার অর্থাৎ শবেের 
প্রসিদ্ধ অর্থকে উল্লঙ্ন করিয়া তাহার সংগে সমবনধযুত্ত অন্ত অর্থের 
প্রয়োগ হইলে তাহাকে উপচার বা অতিশর্িত প্রয়োগ বলা যায়। 
উপচার-শব্দের সহিত "মাত্র" পদের যোগের দ্বারা ইহাই বলা হইতেছে 
যে লক্ষণায় শবের অতিশয়িত প্রয়োগ ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজন 
নাই। ধ্বশিতে কিন্তু ব্য্গার্থকে তাৎপর্য সহকারে প্োোতনার প্রয়োজন 
আছে। অতএব যেখানে ধ্বনি নাই, সেখানে লক্ষণ থাকিতে পারে 
ও থাকে। হ্বতরাং ধ্বনি ও লক্ষণা এক হইতে পারে ন1। 


মূল 
88। মা চৈতৎ। স্তাঘ- ভক্তিলক্ষণং ধ্বনেরিত্য|হ-_ 
অতিব্যা্ডেরথাব্যান্ডের্ন চাসৌ লক্ষ্যতে তথা ১৪ 


নচ ভক্ত্যা ধ্বনির্লক্ষতে। কথম্‌? অতিব্যাপ্ডেরব্যাপ্ডেশ্চ। 
তত্রাতিব্যান্তি ধ্বনিব্যতিরিক্তেপি বিষয়ে ভক্তেঃ সম্তবাঁৎ। যত্র 


পম 





ভ্ত্যা বিভর্তাতি। উত্তপ্রকার ইতি পঞ্চনবর্থেবু যোজ্যম্‌। শব্দেতর্থে ব্যাপারে 
বক্ষে সমুদায়ে চ। রূপভেদং দর্শসিতুং ধবনেন্তাবদ্রপমাহ-স্বাচ্যেতি। 
তাৎপর্ষে/ণ বিশ্রাস্তিধামতয়া প্রয়োজনত্বেনেতি যাবৎ । প্রকাশনং স্তোতনমিত্যর্থ;। 
উপচারমাত্রমিতি। উপচারোগুণবৃততিলক্ষণা । উপচরণমতিশরিতো ব্যবহার 
ইত্যর্ঘঃ। মাত্রশবেনেদমাহ--যত্র লক্ষপাব্যাপারাত্ততীয়াদততশচতর্থ; প্রয়োজন- 
গ্োতনাত্মা ব্যাপারো বস্তপ্থিত্যা সম্ভবয়প্যনুপযুজ্যমানত্বেনা নাত্রিয়মাণত্বাদসৎকল্পঃ। 
'বমর্থমধিকৃত্য'-ইতি হি প্রয়োজনলক্ষণম্। ভত্রাপি লক্ষণান্তীতি কথং 
ধবননং লক্ষণা চেত্যেকং তত্বং স্যাৎ। (৪৩) 


১৪৪ পু ধ্ন্তালোকঃ 


হি ব্যঙ্গ্যরূতং মহৎ সৌষ্ঠবং নাস্তি তত্রাপি উপচরিতশব্দরত্ত। 
প্রসিদ্ধানুরোধপ্রবত্তিত-ব্যবহারাঃ কবয়ো! দৃপ্তান্তে ৷ ধথা__ 
পরি্নানং পীনস্তন-জঘন-সঙ্গাঢুভয়ত 
সনোর্মধ্যান্ত; পরিমিলনমপ্রাপ্য হরিতম.। 
ইদং ব্যনতন্যাসং প্লথভূঙ্লতাক্ষেপবলনৈঃ 
কুশাঙ্গ্যা; সন্তাপং বদতি বিসিনীপব্রশয়নম্‌ ॥ 


ুম্িজ্জই সমন্তত্তং অবরূদ্ধিজ্জই সহস্সন্ততন্মি। 
বিরমিঅ পুণে রমিজ্জই পিও জণে! ণথথি পুনরুত্ম, | 

[ সংশতুত্বো হবরষ্ধ্যতে সহতকৃতঃ চুম্ব্যতে | 

বিরম্য পুনারম্যতে প্রিয়! জনো নাস্তি পুনরুক্তম, ] 

তথা, _ | 
কুবিআও পসনাও ওরব্রমুহীও বিহসমাণীও। 
জহগহিও তহ হিঅঅং হরন্তি উচ্ছিস্তমহিলাও ॥ 

[ সং ঃ কুপিতাঃ প্রসন্ন! অবরুদ্বিতবদ্দনা বিহ্সম্ত্যঃ | 
যথা গৃহীতাভথা হৃদয় হরন্তি স্বৈরিণেয। মহিলাঃ || 

তথা 

অজ্জাএ পহারো৷ ণবলদাএ দ্বিধো৷ পিএণ থণবটঠে। 
মিউও বি ছুসহে৷ ব্বিঅ জাও হিঅএ সবতীণম, ॥ 

[ সং 2. ভার্যায়াঃ প্রহারো৷ নবলতয়া দত্ত; প্রিয়েন স্তনপৃষ্ঠে | 
মকোহপি চঃসহ ইব জাতে। হৃদয়ে সপতী নাম, ॥ ] 

তথা-_ 

পরার্থে ঘঃ পীড়ামনুভবতি ভঙ্গেছপি মধুরো 

যদীয়ঃ সর্বেষামিহ খলু বিকারোহপ্যভিমতঃ | 

ন সম্প্রাপ্তে। বৃদ্ধিৎ যদি স ভূশমক্ষেত্রপতিতঃ 

কিমিক্ষোর্দোযোহসো ন পুনরগুণায়! মরুভুবঃ॥ 

ইত্যত্র ইচ্ষুপক্ষেহনুতবতিশবঃ | 

ন চৈবংবিধঃ কদাচিদপি ধ্বনেবিষয়ঃ | 


তথ! 


প্রথমোদ্দ্যোতঃ ১৪৫ 


অনুবাদ 

ইহা (ভাক্তত্ব) ধ্বনির লক্ষণ যাহাতে হুইতে না পারে, এই 
উদ্দেশ্টে বলিতেছেন-_ 

এবং অতিব্যাপ্তি ও অব্যান্তি হেতু উহা। (ধ্বনি) তাহার দ্বারা 
(লক্ষণার দ্বার!) লক্ষিত হয় ন! ; [ অর্থাৎ ভক্তি ধবনির লক্ষণ হয় না ]। 

ভক্তির দ্বারা ধ্বনি লক্ষিত হয় না। কেন? অতিব্যাপ্তি ও 
অব্যাণ্তি দোষের জন্য । তন্মধ্যে ধবনি ব্যতীত অন্যবিষয়েও ভাক্জত্ব 
সম্ভব বলিয়া! অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। যেখানে ব্যজ্যকৃত মহ সৌস্ঠব 
নাই, দেখানেও দেখ। যায় কবিগণ (প্রয়োগের ) প্রসিদ্ধির অনুসরণে 
শব্দের লাক্ষণিক বৃত্তির ব্যবহার করিয়া থাকেন । 

যেমন__ 

পল্পপত্রের শব্য। ক্ষীণ।ঈগীর লীনস্তন ও জঘনদেশের অংঘর্ষে 
উভমদ্দিকে পরিষ্লান; দেহের মধ্যভাগের সহিত অন্তর্ভাগ গাড়-মিলনে 
সম্বন্ধ না হওয়ায় হুরিগুবর্ণ; শিথিল ভুজলত। আক্ষিণ্ড হওয়ায় ইছ। 
বিপর্ব্যস্ত; পল্প পত্রে শয্য। কৃশাঙগীর সন্তডপের কথাই বলিতেছে । 
1" েইবপ-- 

প্রিরজন শতবার আলিঙজিত হইতেছে, সহত্রবার চূন্বিত হইতেছে ; 
বিরামের পর আবার রমণ হইতেছে__ইহাতে কোন পুনরুক্তি লাই | 

সেইবূপ-_ 

কুপিতা, প্রসন্ন, অবরুদিতবদনা, হাস্যপরায়ণা-_যেভাবেই গ্রহণ 
করা হুউক ন।, স্বৈরিণী রমণী সেইভাবেই হৃদয় হরণ করে । 

সেইরূপ | 

প্রিয় কর্তৃক কনিষ্ঠা৷ ভার্য্যার স্তনপৃণ্ঠে নবলতার দ্বার! প্রদত্ত প্রচ্ছার 
সব হইলেও, সপতীগণের হৃদয়ে যেন দুঃসহ হইল ॥ 

জেইবূপ-- 

পরের জন্য যে দুঃখ অনুভব করে, ভগ্ন হইলেও যে মধুর থাকে, 
যাহার বিকার জগতে সকলের প্রিয়ই হয়, জেই ইচ্ষু বদি অক্ষেত্রে 
পতিভ হইয়া বৃদিপ্রা্ড না হয়, তাহা! কি ইচ্ছুর দোষ, না৷ উর 
মরুভূমির দোষ? 

এখানে 'ইক্ষুর' পক্ষে 'তনু্ভবতি' শব । 

এই ধরণের প্রয়োগ কখনও ধ্বনির বিষন্ন হইতে পারেনা । 


3৩ 


১৪৬ ধবহালোক 


বাসুদেব 

আলোচ্য কারিক ও বৃত্তিতে ভক্তি যে ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে 
নাঁ_তাহ! আলোচনা ও উদ্াহরণের সাহায্যে দেখানো হইতেছে । 
বল! হইয়াছে-_লক্ষণাবাদিগণ তিন প্রকারে ধ্বনিকে লক্ষণারূপে গণ্য 
করিতে পারেন। উভয়ের সারপ্য যে হইতে পারে না, তাহা পূর্বে 
দেখানো হইয়াছে । এখন দেখানে! হইতেছে-_ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ 
হইতে পারে না। 

লক্ষণ হইতেছে সেই বিশেষ গুণ (ইতরব্যাবর্তৃক ধর্ম), যাহা লঙক্ষিত 
বস্ত্র বা শ্রেণীতে সর্বক্ষেত্রেই বিষ্মান এবং যাহ! অন্য ব্যক্তি বা জাতি 
হইতে ইহাকে পৃথক করে । এই ধাবল্লক্ষাবৃত্তিতাই লক্ষণের বিশিষ্ট ধর্ম । 
উদয়নাচার্য তাহার ক্রিরণাবলীতে বলিয়াছেন-_-“কেবলব্যতিরেকি- 
হেতুবিশেষ এব লক্ষণম্‌।” ইহাকেই বল! হয় “সাধ্যাভাবব্যাপকত্বং 
হেত্বাভাবন্ত যদ ভবেৎ”-_-অর্থাৎ হেতুর অভাব হইলেই সাধ্যেরও 
অভাব হইবে । যেমন, পাধিব দ্রব্য কাহাকে বলে- ইহাই ধদি সাধ্য 
হয়, তাহা হইলে তাহার লক্ষণ হইবে-_পৃথিবীত্ব যাহার আছে তাহাই 
পাধিব দ্রব্য। এখানে পৃথিবীত্বই হইতেছে হেতু । পুথিবীত্ব না 
থাকিলে পাধিব দ্রব্যও থাকিবে নাঁ_-এজন্য ইহাকে “কেবলব্যতিরেকি- 
হেতু বল! হুইয়৷ থাকে । 

আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে সাধ্যবস্ত্ব হইতেছে-_ধ্বনি | লক্ষণাবাদি- 
গণ বলিতে চাহেন যে ইহার ( ধ্বনির ) হেতু হইতেছে-__লক্ষণ। ; অর্থাৎ 
লক্ষণ থাকিলে তবেই ধ্বনি থাকিবে, কিংবা একটু ঘুরাইয়া বলিলে 


লোচন 'টীক। 
দ্বিতীয়ং পক্ষৎ দূষয়তি--অতিব্যাপ্তেরিতি । অসাবিতি ধ্বনিঃ তয়েতি ভক্ত্যা। 
নন ধ্বননমবশ্রস্তাবীতি কখং তদ্ব্যতিরিক্তোহন্তি বিষম ইত্যাহ-_-মহুৎসৌষ্ঠবম্‌ 
ইতি । অতএব গ্রয়োজনস্যানাদরণীয়ত্বাদ ব্যঞ্জকত্বেন ন কৃত্যং কিঞিদিতিভাবঃ | 
মহদ্গ্রহণেন গুধমান্রং ন তন্তবতি। বথোক্তম্‌--“সমাধিরনভধর্মন্ কাপ্যারোপো 
বিবঙ্ষিত' ইতি দর্শররতি। নম প্রয়োজনাভাবে কথং তথা ব্যবহার ইত্যাছ-_- 
প্রসিদ্ধ্য্নরোধেতি। পরম্পরয়! তখৈব প্রন্নোগাৎ। 


প্রথমোঙগেতাতঃ ১৪৭ 


বল! যায়--লক্ষণার অভাব হইলে (হেত্বাভাব হইলে ) ধ্বনিরও অভাব 
হইবে ( জাধ্যাভাব হইবে ); অর্থাৎ লক্ষণাই হইতেছে ধ্বনির “কেবল- 
ব্যতিরেকি হেতু” । 

তহৃত্তরে আনন্দবর্ধন বলিতেছেন-__অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপি দোষ 
হেতু ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে না। কারিকায় ও বৃত্তির “ন চ 
ভক্ত্য। 'সংভবাত”-_-এই অংশে ইহা বলা হইয়াছে । 

ধ্বনিবাদিগণের মতে ধ্বনির লক্ষণ হইবার পথে লক্ষণার ছুইটি বাধ! 
--অতিব্যাপ্ডি দোষ ও অব্যাপ্ডিদোষ ! পূর্বে বল! হইয়াছে যে লক্ষণ 
হইতেছে 'ব্যতিরেকি-হেতু । কোন হেতুকে “সৎ হেতু' হইতে হইলে 
তাহাকে তিনটি সর্ত প্রতিপালন করিতে হইবে; সেই হেতুকে 
পক্ষসত্ত্, সপক্ষসত্ব এবং বিপক্ষাসত্ব হইতে হইবে ; “পর্বতো৷ বহিমান 
ধূমৎ”"--এই উদ্াহরণে, পর্বত হইতেছে-_পক্ষ, বহি হইতেছে-. 
সাধ্য ও ধূম হইতেছে-_হেত; “সদ্ধিদ্ধসাধ্যবান্‌ পক্ষঃ অর্থাত যাহাতে 
সাধ্যবস্ত্ আছে কিনা সন্দেহে আছে, তাহা হইতেছে-_-পক্ষ ; 
এখানে পর্বতে বহ্কি আছে কিনা তাহ] সন্ধিগ্ধ-বিষয় ; এজন্য এখানে 
পর্বত হইতেছে পঞ্ষ। পক্ষে সাধ্যবস্ত বিগ্ধমাণ থাকিলে হেতু পক্ষসত্ত 
হয়। “নিশ্চিতপাধ্যবান্‌ পক্ষ; জপক্ষ+”-__যখানে সাধ্যবস্ত নিশ্চিত 
আছে, তাহ! হইতেছে-_-মপক্ষ । যেমন--রন্ধনশাল1; এখানে সাধ্য 
বহ্ছি নিশ্চিত আছে। এজন্য ইহা! সপক্ষ । সপক্ষে হেতুর ( এখানে ধূম ) 
বিগ্ধমানতা হইলে সপক্ষসত্ব/ হয়। “নিশ্চিতসাধ্যাভাববান ঘঃ স 
বিপক্ষঃ_যেখানে সাধ্যবস্তর অভাব স্থনিশ্চিত, সেখানে হয় বিপক্ষ । 
যেমন জল ; এখানে সাধ্যবস্তুর (অগ্নির) নিশ্চিত অভাব আছে। বিপক্ষে 


বয়ং তু বূমঃ--গ্রপিদ্ধি ধা প্রয়োজন্তস্যানিগুঢ়তেত্যর্থঃ উত্তানেনাপি রূপেণ 
তৎ গ্রয়োজনং চকা সন্গিগু়িতাং নিধানবদপেক্ষত ইতি ভাবঃ। বদতীত্যুপচারে 
হি শ্ফুটাকরণ-প্রতিপত্তিঃ প্রয়োজনমূ্‌। যগ্চগুঢ়ং শ্বশবেনোচ্যতে, কিমচাকত্বং 
ম্তাৎ? গুঢ়িতয়া বর্ণনে ব! কিং চারুত্বমধিকং জাতম্‌? অনেনৈবাশয়েন বক্ষ্যতি-- 
যত উল্ত্যস্তরেণাশক)ং ষর্দিতি। অবকৃদ্ধি্জই আলিঙ্গ্যতে। পুনরুক্তমিত্যন্- 
পাদ্দেয়ত! লক্ষ্যতে, উত্তার্থস্যাসম্ভবাৎ। 


১৪৮ ধ্নগালোকঃ 


হেতু (ধুম) না থাকিলে বিপক্ষাসন্ব হয় । ইহ] না হইলে যথাক্রমে 
লক্ষণের তিনটি দোষ হইবে--( ১) অসম্ভব (২) অব্যাপ্তি ও (৩) 
অতিব্যাপ্তি। “লক্ষ্যমাত্রে লক্ষণাগমনম্‌ অসস্ভব+/--যে লক্ষণ কোন 
লক্ষ্যেই (যাহার লক্ষণ করা যায়, তাহাই লক্ষ্য ) যাইবে না_তাহা 
অসম্ভবদোধগ্রন্ত। 

“অলক্ষ্যে লক্ষণগমনমতিব্যাপ্তি১”--যাহা লক্ষযবস্তু নহে, যদি 
সেখানেও লক্ষণ গমন করে, তাহা হইলে তাহা হইবে লক্ষণার 
অতিব্যাপ্তিদোষ 

লক্ষ্যেকদেশে লক্ষণাগমনম্‌ অব্যা্ড” লক্ষ্যবস্তর একদেশে 
অর্থাৎ এক অংশে লক্ষণ যদি ন যায়, ( অর্থাত লক্ষ্যবস্তুর অনেকক্ষেত্রেই 
লক্ষণের প্রয়োগ করা গেল, কিন্তু এক ক্ষেত্রে বা অংশে প্রয়োগ করা 
গেল ন! ) তাহা! হইলে সেই লক্ষণ অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হইবে । 

আলোচ্য অংশে ধ্বনি হইতেছে সাধ্যবস্ত্ব ও লক্ষণা হইতেছে তাহা'র 
হেতু । বদি দেখা যায় যে, যেখানে যেখানে ধ্বনি আছে, সেখানে 
সেখানেই লক্ষণা নাই-_তাহা হইলে,_-“লক্ষণাই ধঝনি”__-এই 
সংজ্ঞাটি অব্যাপ্ডিদোষে দুষ্ট হইবে ; এবং ঘদ্দি দেখা যায়, যেখানে ধ্বনি 
নাই, সেখানেও লক্ষণা আছে, তাহ! হইলে উক্ত সংজ্ঞাটি অতিব্যাপ্তি 
দোষে দুষ্ট হইবে। ধ্বনিকার বলিতে চাহেন যে উক্ত সংজ্ঞা-_ এই 
উভয়দোষেই ছুষ্ট। 

বিপক্ষীয়গণ বলিতে পারেন-_প্রয়োজনলক্ষণায় তো প্রয়োজনের 
ব্যগ্তনা থাকিবেই। কাজেই এক্ষেত্রে তে! লক্ষণাব্যতিরিক্ত ধবনি হইতে 
পারিবেনা। ম্থৃতরাং কেন ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ হুইবে না? এই 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে বৃত্তির “বজ্র হি ব্যজ্যকৃতং-.“দৃণ্ঠন্তে”-এই 


কুপিতাঃ প্রসন্ন অবরুদিতবদনা বিহসম্ত্যঃ | 
যথা গৃহীতান্তথ! হৃদয়ং হরস্তি শ্বৈরিণ্যো মহিলাঃ ॥ 
অত্র গ্রহণেনোপাদেয়ত! লক্ষ্যতে । হুরণেন তৎপরতস্ত্রাপত্তিঃ | 
তথ! অজ্ঞেতি। কনিউভার্ধ্যায়াঃ স্তমপৃষ্ঠে নবলতয়া৷ কাস্তেনোচিত-ক্রীড়া- 
ধোগেন মৃছকোপি প্রহারো দতঃ সপন্থীনাং সৌভাগ্যন্থচকং ততক্রীড়া-সংবিভাগম 
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অংশে । ধ্বনিকার বলেন-ধ্বনির মুখ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে-ব্যজ্কুত্তং 
মহত সৌস্ঠবম্‌”-_ব্যঞ্জনাজাত চারুত্বাতিশষ্য । কেবল ব্যপ্রনাই ধ্বমির 
বিষয় নয়, অর্থাৎ ব্যঞ্জনার দ্বার! প্রতীয়মান অর্থের প্রতীতি হইলেই 
কাব্য ধ্বনিকাব্যের মর্ধ্যাদালাভ করে না; ইহার জন্য প্রয়োজন-_ 
প্রতীয়মান অর্থের চারুত্ব। যেখানে 'ব্যঙ্গ্যকৃতং মহৎ সৌষ্ঠবং নাস্তি'-_ 
সেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ গৌণ বলিয়াই বিবেচিত। অর্থাশড এখানে লক্ষণা 
(হেতু) থাক সত্বেও ধ্বনি (সাধ্য) হইল না। ভক্তিকে ধ্বনির 
লক্ষণ বলিয়! মানিয়| লইলে এই ক্ষেত্রগুলিকে ধ্বনির ক্ষেত্র বলিয়া 
স্বীকৃতি দিতে হইত। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু প্রতীয়মান অর্থের চারুত্বের 
অভাব থাকায়, ইহা'দিগকে ধ্বনির লক্ষণীক্রান্ত বলিয়! স্বীকার করা যায় 
না। তাই ভক্তিরূপ ধ্বনিলক্ষণ অতিব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট । 

প্রতিপক্ষগণ বলিতে পারেন--এরূপ ক্ষেত্রে যেখানে ব্যঞ্জনাকৃত 
চারুত্বাতিশধ্য নাই, সেখানেও যদি ধ্বনির প্রয়োজন না থাকে, তাহা 
হইলে শবের অতিশয়িত ব্যবহার বা লক্ষণ! কিরূপে হইবে ? অথচ 
দেখা যায়, কবিগণ এরপ ক্ষেত্রে প্রয়োজন-লক্ষণার ব্যবহার করিয়াছেন। 
তছ্ুত্তরে বৃত্তিকার বলিতেছেন এক্ষেত্রে কবিগণ হইতেছেন-- 
“প্রসিদ্ধ/মুরোধ-প্রবন্তিত-ব্যবহার1-_যেহেতু পরম্পরাক্রমে শবের 
এইরূপ উপচারবৃত্তির ব্যবহার দেখা যায়, সেই কারণেই তীহারা 
এরূপ করিয়া থাকেন; প্রসিদ্ধির অনুরোধেই তাহার] ইহা করেন। 
শ্রীমদভিনবগুপ্ুপাঁদ বলেন-_প্রসিদ্ধি হইতেছে প্রয়োজনের অনিগুঢতা 
অর্থাৎ স্থম্পষ্ট প্রকাশ ; ব্যঞ্চনায় হুস্প্ট প্রকাশ থাকে না। সেখানে 
ইঙ্গিতময় প্রকাশ চারুত্বে মনোহারী হইয়। থাকে । অতএব প্রয়োজন- 
লক্ষণ! যে ধ্বনি হইতে পারে না-_-ইহা সৃস্পষ্ট | 

'পরি্মানং""“বিসিনীপত্রশয়নম্‌'-- এখানে “বিজিনী-পত্রশয়নম্ অর্থাৎ 
পল্পপত্রের শধ্যার পক্ষে -'বদতি'--কোন কিছু বলা সম্ভব নয়; 
প্রাঞ্চানাং হৃদয়ে দুঃসহো। জাতঃ, মৃছকত্াদেব ৷ অন্যন্ত দতে। মৃছুঃ প্রহারোহ্ভন্ত 
চ সম্পস্ততে । ছৃঃসহশ্চ মৃদ্বরপীতি চিত্রম। দাদেনাত্র ফলবন্ধং লক্ষ্যতে 

তথা--পরার্থেতি। যঙ্থপি প্রস্ততমহাপুরুযাপেক্ষম্ানুভবতি শবো মুখ) 
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এখানে অভিথেয় অর্থের বাধা ঘটায় লক্্যার্থের দ্বার! স্ফটতি' অর্থাৎ 
পরিস্ফুট করিতেছে-_এই অর্থ করিতে হইল। এখানে প্রয়োজন__ 
সোজান্থজিভাবে প্রকাশিত হইয়াছে - কোন নিগুঢ়তা বা ব্যঞ্জনা নাই। 
লক্ষণা ( হেতু ) আছে, অথচ ধ্বনি ( সাধ্য ) নাই। ইহা অতিব্যাপ্তি 
দোষের উদাহরণ। 

“ুদ্ছিজজই....পুঅরুত্তম_ এখানে 'পুনরুত্তম পদটি. লাক্ষণিক । 
ইহার দ্বারা অনুপাদেয়ত1 লক্ষিত হইয়াছে । কারণ এখানে বাচ্য অর্থের 
কোন সম্ভাবন] নাই। সুতরাং ইহা “বাঙ্গ্যকৃতং মহৎ সৌষ্টবং নাস্তি”-_- 
এই মন্তব্যের উদাহরণ হইল । এখানেও অতিব্যাপ্তি দোষ । 

“কুবিআ..."মহিল1ও”-__-এখানে “গ্রহণ' ও 'হরণ' এই ছুইটি শব্দের 
লাক্ষণিক প্রয়োগ হইয়াছে। "গ্রহণ শব্দের দ্বার “শ্বৈরিণী রমণীর 
উপাদেয়ত। বুঝান হইয়াছে ও 'হরণ' শবের দ্বারা তাহার বশীভূতত 
বুঝাইতেছে। এখানেও কোন ব্যঙ্যকৃতং মহণ্ড সৌষ্টবং নাস্তি।” 

এক্ষেত্রেও অতিব্যাপ্তি দোষ । 

“অজ্জীএ..".সবত্তীণম্””-_-এখানে “দিঞ্নো” বা দান শব্দটি লাক্ষণিক। 
“দানের, দ্বার বুঝাঁন হইল-_অন্যান্য সপত্বীগণ অপেক্ষা কনিষ্ঠা ভার্ধ্যাতেই 
প্রিয়প্রেম চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে । কনিষ্ঠ ভার্্যার স্তন-পৃষ্ঠে নায়ক 
কর্তৃক মৃদু প্রহারও সপত্বীগণের পক্ষে দুঃসহ-_এরূপ বলায় অর্থাৎ “বু 
প্রহারও দুঃসহ হয়'_-বলায়,কিছু বৈচিত্র্যের স্থ্টি হইয়াছে বটে, কিন্ত 
নিগুঢ ব্যঞ্রনা না থাকায় ধ্বনিকাব্য হয় নাই। এখানেও দোষ 
অতিব্যাপ্তি। ্‌ 

“পরার্থে'"মরুভুব১।_ এখানে লাক্ষণিক অর্থে ব্যবহৃত শব 
হইতেছে--“অনুভবতি” ; কারণ ইক্ষু অনুভব করিতে পারে না! এখানে 
অনুভবতি শব্দের লক্ষ্যার্থ হইতেছে “পিষ্ট হওয়া” | কিন্ত্ব এখানে 
অর্থের কোন চমণ্কারিতা নাই--অর্থ বাহ পেষণেই' পর্যবসিত 


এব, ঘথাপ্য-প্রস্ততে ইঙক্ষো৷ প্রশস্তমানে পীড়ায়া অন্ুভবনেনাসম্ভবতা গীড়াবস্বং 
লক্ষ্যতে ; তচ্চ পীড্যযানত্থে পর্যবন্ততি । নবস্তযত্র প্রয়োজনং তত কিমিতি 
ন ধহত ইভ্যাশঙ্কযাহ-নটচৈবংবিধ ইতি । (86) 


প্রথমোছোততঃ ১৪১ 
হইয়াছে । এখানেও ব্যঙ্গ্য নাই অথচ লক্ষণা আছে। এটিও অতিব্যান্তি 


দোষের দৃষ্টান্ত । 

“মন চ এবংবিধঃ বিষয়” এই উদাহরণসমূহ ধ্বনির বিষয় 
কদাপি হইতে পারে না। কারণ এই লব উদাহরণে প্রযুক্ত লাক্ষণিক' 
শব্দসমূহ-_বদতি, পুনরুক্তম্‌, গৃহীতাঃ, হরস্তি, দত্তঃ, অনুভবতি-_ইত্যাদি 
যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছে, তাহা অভিধার সাহাষ্যেও প্রকাশ কর! ধাইভ 
এবং তাহাতে সৌন্দর্য্যের তেমন হানি হইত না। ধ্বনির ক্ষেত্রে কিন্ত 
তাহ! যে সম্তব নয়, পরবর্তী কারিকায় ও বৃত্তিতে তাহ! বলা হইয়াছে 

মূল 

8৫1 যত ঙ-_ 

উক্ত্যন্তরেণাশক্যৎ ঘৎ তচ্চারুত্বং প্রকাশয়ন্‌। 
শব্দে ব্যগ্জকতাং বিভ্রদ্‌ ধবন্যুক্তেবিষয়ী ভবেৎ ॥ ১৫ 
অত্র চোদাহ্ৃতো বষয়ে নোক্যন্তরাশক্য-চারুত্ব-ব্যক্তিত্তুঃ 
শবঃ। 
অনুবাদ 
যেহেতু 
যে চারুত্ব অন্য শবের দ্বার গ্রকাশ কর! যায় না, তাহ! প্রকাশ 
করিয়। শব্দ ব্যঞ্জকত৷ প্রাপ্ত হইয়। ধবনির বিষয় হুইয়! থাকে। 
এবং এখানে প্রদত্ত উদাহরণ সমূহে এমন শব্দ নাই, যাহার দ্বারা 
প্রকাশিত চারুত্ব অন্য শবের দ্বার! প্রকাশিত হইতে পারে ন1। 


বাস্থদেব 
পূর্বোক্ত বৃত্তিতেই বল! হইয়াছে--প্রদত্ত উদ্াহরণসমূহ ধ্বনির বিষয় 
নহে। ব্যাখ্যাতে তাহার যে কারণ দেখানে] হইয়াছে, এখানে তাহাই 
বলা হইতেছে। পূর্বের উদাহরণসমূহের লাক্ষণিক শব্দাবলী যে 
অর্থসমূহ প্রকাশ করিয়া ষে সৌন্দর্ধযস্টি করিয়াছে, অন্য শব্ের দ্বারাও 


জোচন টাক। 
যত উক্তযস্তরেণেতি ৷ উক্ত্যন্তরেণ ধ্বন্ততিরিক্তেন স্ফুটেন ' শববার্থ ব্যাপার- 
বিশেষেণেত্যর্থঃ। শব ইতি পঞ্চন্বর্থেধু যোজযম্‌।. ধবস্যুক্তেবিষরীভবেদিতি-_ 
ধবনিশষে নোচাত ইত্য্থঃ।. উদাঘত ইতি। বদতীতযাদৌ ॥ (8৫) 


১৫২ ধবন্ালোকঃ 


সেই অর্থের প্রকাশ ও তদনুরূপ সৌন্দর্মস্টি হইতে পারে। সে 
কারণেই এগুলি ধ্বনির উদাহরণরূপে গণ্য হয় নাই । 

তাহা হইলে ধ্বনির বিষয় কি হইবে? আলোচ্য কারিকায় সেই 
প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হইয়াছে। অন্য শব্দের দ্বারা অপ্রকাশ্য চারুত্ব যে 
শবের দ্বার! প্রকাশিত হয় এবং যে শব্দ এইভাবে ব্যপ্তকত৷ প্রাপ্ত হয়, 
কেবলমাত্র সেই শব্দই ধ্বনি বলিয়া! কথিত হয়। বৃত্তিতে বলা হইয়াছে, 
পূর্বোক্ত উদাহরণসমূহে__অর্থাৎ “বদতি” হইতে “অনুভবতি” পর্য্যন্ত, 
লক্ষ্যার্থের দ্বারা প্রকাশিত চারুত্ব অন্য শব্দের সাহায্যও প্রকাশিত 
হইতে পারে। যেমন “বদতির' পরিবর্তে স্ফটাকরোতি” শব্দ ব্যবহার 
কর! যাইতে পারে । সেই কারণে এগুলি ধ্বনির বিষয় নহে । 

ক্ত্যস্তরেণ'_ শ্রীমদভিনবগুপ্ত এই শব্দের ব্যাখ্য/ করিয়াছেন-_ 
ধ্বনির অতিরিক্ত স্ফুট শব্দার্থময় ব্যাপার-বিশেষের দ্বার]। 

“শবাঃ”-_ইহা--_ অভিধা, তাৎপর্য, লক্ষণ, ব্যঙ্জনা ও ধ্বনিকাব্য-_. 
এই পাঁচ বিষয়েই প্রযোজ্য | 


মূল 
৪৬। কিৎচ৮_ 
রূঢ়া যে বিষয়েহন্যত্র শব্দাঃ স্ববিষয়াদপি। 
লাবণ্যাস্তাঃ প্রযুক্তান্তে ন ভবন্তি পদ ধ্বনেঃ ॥ ১৬ 
তেষু চোপচরিতশব্দরত্তিরস্ভীতি। তথাবিধে চ বিষয়ে কচিৎ, 
সম্ভবন্নপি ধ্বনি-ব্যবহারঃ প্রকারান্তরেন প্রবর্ততে। ন তথাবিধ- 
শবযুখেন। 
অনুবাদ 
আরো 
লাবগ্যাদি যে সব শব্দ ভন্ বিষয়ে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা 
নিজ নিজ বিষয় হইতে অন্থাত্র ব্যবন্ৃত হইলেও ধ্বনির পদ লাভ করে 
না। [ অর্থাৎ ধবনিরূপে গৃহীত হয় না] 
তাহাধের (সেই সব শবের) মধ্যে শব্দের উপচারবৃত্তি (বা 
লক্ষণ। ) আছে; এবং সেইকপ বিষয়ে কচি ধরমিব্যবহারেয় অস্তাবনা 


প্রথমোঙ্গ্যোতঃ ১৫৩ 


থাকিলেও তাহ! প্রকারান্তরে ঘটিয়া৷ থাকে-_ সেইরূপ শবের স্বার! 
লকে। 
| বাসুদেব 

৪৪ সংখ্যক অনুচ্ছেদে উদাহরণের সাহাধ্যে দেখানো হইয়াছে 
যে প্রয়োজনমূল1 লক্ষণার ক্ষেত্রে অতিবাঞ্ডতি দোষবশতঃ ভক্তি ধ্বনির 
লক্ষণ হইতে পারে না। সেখানে প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু তাহা 
আদরণীয় নয় ; সেইজন্য সেখানে ধ্বনিব্যাপার থাকিতে পারে ন1। 

লক্ষণা যে ধবনির লক্ষণ হইতে পারে না, এখন তাহা রূট্রিমূল। 
লক্ষণার সাহায্যে প্রমাণ করিতেছেন । ইহ1 আর একটি নূতন প্রমাণ ; 
সেইজন্যই বলা হইল-_কিং চ?। 

রূটিমূল। লক্ষণায় ব্যঞ্জনার কোন প্রয়োজনই নাই ; কেবলমাত্র 
শব্দের ওপচারিক বা অতিশয়িত প্রয়োগ আছে; স্থতরাং সেখানে 
ধবননব্যাপার থাকিতেই পারে ন]। 

প্রশ্ন হইতে পারে, 'লাবণ্য' প্রভৃতি শব্দের বৃ্পত্তিগত যে অর্থ 
সেই অর্থে তো৷ তাহাদের ব্যবহার হয় না। “লাবণ্য শবের বু[শপত্তিগত 
অর্থ হইতেছে-_'লবণরসযু্তত্ব' ; কিন্তু তাহার ব্যবহারিক অর্থ হইতেছে 
'হাত্ব' । 'লাবণ্যাদি' শব্দের আদি পদের ছারা সমশ্রেণীর অন্যান্য 
শব্দকে বুঝাইতেছে। যেমন- আনুলোম্য, প্রাতিকৃলা, সব্ষচারী 
ইত্যাদি। এগুলির বুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে (১) আনুলোম্য-_ 
লোমের অনুগত অর্থাৎ মর্দন (২) প্রাতিকৃল্য-_কুলের বিপরীত প্রতিকূল, 


জোচন টীকা 

এবং ঘত্র প্রয়োজনং সদপি নাদরাম্পদং তত্র কো ধ্বননব্যাপার ইত্যুক্া 
যত্র মূলত এব প্রয়োজনং নান্তি, ভবতি চোপচারস্তত্রাপি কো ধ্বননব্যাপার 
ইত্যাহ-_কিঞ্চেতি। লাবপ্যাস্ত! যে শবাঃ স্ববিষয়াঙ্লবপরসযৃক্তত্বাদেঃ স্থার্থাদনযার 
হগ্ঘতাদৌ রূঢ়াঃ রঢতাদেৰ ব্রিতয়-সরিধ্যপেক্ষেণব্যবধানশৃন্ঠাঃ | বদাহ-_ 

'নির্ঢ়া লক্ষণাঃ কাশ্চিৎ সামর্থ্যাদভিধানবৎ ।+ 

ইতি। তে তশ্দিন্‌ স্ববিষয়াদত্তত প্রযুক্ত অপি ধ্বনেঃ পদং ভবস্তি) ন তত্র 

ধ্বনিধ্যবহারঃ। উপচরিতা শব বৃতিরে নী; লাক্ষপিকী চেতার্ঘঠ। আদ্ি- 


১৫৪ ধন্তালোকঃ 


তাহার ভাব ; (৩) সব্রক্গচারী-_স (তুল্য বা একই) গুরু যাহার; এই 
সব শব্দের লাক্ষণিক ব্যবহারকে কি আমর] ধ্বনি বলিতে পারি না? 
কারণ ইহারা তে! মুখ্যার্থ ভিন্ন অর্থের প্রকাশ করিতেছে । ততুত্তরে 
ধবনিকার বলেন-__ 
লাবণ্য প্রভৃতি শব্ডাবলীর যে অর্থে ব্যবহার আমর দেখি, তাহা! এ 
সব শব্দের বুৎপত্তিগত মুখ্য অর্থ নহে বলিয়া তাহা উপচার দ্বারা প্রাপ্ত 
বা! লাক্ষণিক। কিন্তু লক্ষণার ক্ষেত্রে মুখ্যার্থের বাধা, মুখ্যার্থের সহিত 
যোগ ও প্রয়োজন--এই তিনটি কারণে ঘে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়, 
এখানে সে সব কারণ অনুপস্থিত । অথচ ইহাদের মুখ্যার্থে প্রয়োগ না 
হইয়৷ লাক্ষণিক প্রয়োগ হুইয়াছে। এই ভাবে কারণত্রিতয়শূহ্তা 
সত্বেও লক্ষণার প্রয়োগ হইয়াছে রূঢত্ব বা! প্রসিদ্ধির জন্যা। এই শব্দ- 
গুলির এই সব অর্থে প্রয়োগ স্প্রসিদ্ধ হওয়ায়, প্রসিদ্ধির জগ্যই এই সব 
ক্ষেত্রে উক্ত কারণত্রয় রহিত হইয়। থাকে । এই জন্তাই বল। হইয়াছে-- 
“নিরূঢ়া লক্ষণ!ঃ কাশ্চিৎ জামর্থ্যাদভিধানবহ” অর্থাৎ “প্রয়োগসামর্থবশতঃ' 
কোন কোন নিরূঢা লক্ষণা অভিধানবশ হইয়! থাকে” ; অর্থাৎ 
প্রসিদ্ধিবশতঃ ইহাদের লাক্ষণিক অর্থ অভিধেয় অর্থের মতই হইয়া যায়। 
ফলে ইহাদেরও ব্যগুনা কিছু থাকে না; সর্বত্রই স্ফুটত্ব-প্রতীতি হইয়া 
থাকে | এই কারণে লাবণ্যা্দি শব্দসমূহ মুখ্যার্থ হইতে ভিন্ন লাক্ষণিক 


গ্রহণেনান্থলোম্যং প্রাতিকুল্যং সব্রক্ষচারীত্যেবমাদয়ঃ শব্দা লাক্ষণিকা গৃহাস্তে । 
লোয়ামনগতমন্ুলোমং মর্দনম্‌ | কুলন্ত প্রতিপক্ষতয়া স্থিতং শ্তরোতঃ প্রতিকুলমূ। 
তুল্যগুরুঃ সব্রক্ষাচারী-_ইতি মুখ্য বিষয়ঃ | অন্যঃ পুনরুপচরিত এব। নচাত্র 
প্রয়োজনং কিঞ্চিং উদ্দি্ত লক্ষণ! প্রবৃত্তেতি ন তবিষয়ো ধবননব্যবহারঃ | নমু 
*দেবড়িতি লুগাহি পলু্রশ্মিগমিজাপবগুজলং গুমরিসোল্পপরণ্য, ইত্যাদো 
লাবণ্যাদিশবসন্নিধানেহস্তি প্রতীয়মানাভিব্যক্তিঃ ; সত্যম্, সা তু ন লাবণ্য- 
শব্ধাৎ। অপি তু সমগ্রবাক্যার্থ-প্রতীত্যনস্তরং ধ্বনন-ব্যাপারাদেব ৷ অত্র ছি 
প্রিযতমামুখস্যৈষ সমস্তাশা-প্রকাশকত্বং ধবন্যত- ইত্যলং বছুনা। তদ্দাহ-- 
প্রকারাস্তরেণেতি ৷ ধ্যঞ্জকত্বেনৈব ৷ ন তৃপচরিত-লাবশ্যাদিশবগ্রয়োগাদিত্য্থঃ | 
'এধং ষত্র বরতত্তিত্তত্র তত্র ধ্বনিরিতি তাবযাস্তি। (৪) 
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অর্থে প্রযুক্ত হইলেও ধ্বনিত্বপদ লাভ করে ন1; এখানে লক্ষণা-প্রবৃত্তির 
কোন প্রয়োজনই নাই ; স্থৃতরাং সে বিষয়ে ধ্বনন-ব্যবহারও হুয় ন!। 
সেই কারণেই বৃত্তিতে বল] হইল-_-“তেষু চোপচরিত-শব্দ-বৃত্তিরস্তি” ; 
কিন্তু-_“ধ্বনিব্যবহারঃ ন তথা বিধশব্দমুখেন ।” 

এখন আর একটি আশংকার কথা বৃত্তিতে বল! হইয়াছে ও “ন 
তথাবিধশব্দমুখেন”__বপ্সিয়া তাহার নিরসনও কর] হইয়াছে; 
আশংকাটি হইতেছে এই-_লাবণ্যাদি রূট্রিলক্ষণাযুক্ত শব্ের প্রয়োগ 
হওয়] সত্বেও সে সব ক্ষেত্রে ধ্বনি হইয়াছে প্রতীয়মানের অভিব্যক্তি 
হইয়াছে। যেমন শ্রীমদভিনবগুপ্তপাদীচার্ধ্য কর্তৃক লোচন টাকায় উদ্ধৃত-_ 
দেবড়িতি...গুমররফোল্লপরণ্য-__-এই শ্লোকাংশে 'লাবণ্য' শবের সান্নিধ্যও 
প্রতীয়মানের অভিবাক্তি ঘটিয়াছে। অতএব রূটিলক্ষণার ক্ষেত্রে ধবমি- 
ব্যবহার হইবে নাকেন! ততুত্তরে বুত্তিতে বলা হইয়াছে--“তথাবিধে 
বিষয়ে....শব্দমুখেন 1” শ্রীমদভিনবগুণ্তাচার্য বলেন- এখানে “লাবণ্য, 
শবের দ্বারা প্রতীয়মানের অভিব্যক্তি ঘটে নাই__এই অভিব্যক্তি 
ঘটিয়াছে সমগ্র বাক্যার্থের প্রতীতির পর ধবনন-ব্যাপার হইতে | এই 
উদাহরণে ঘাহা ধ্বনিত হইয়াছে তাহা হইতেছে-_“প্রিয়তমার মুখই 
সমস্ত দিউমগুলের প্রকাশক” ৷ সেইজন্য বল! হইল-_“প্রকারাস্তরেণ” 
অর্থাৎ ব্যগ্রকত্বের দ্বারা প্রভীয়মানের অভিব্যক্তি হইয়াছে; “ন 
তথাবিধ-শব্দমুখেন”__ অর্থাৎ উপচরিত লাবণ্যাদি শবে প্রয়োগের 
জন্য নহে। এখানে প্রতীয়মানের অভিব্যক্তির কারণ ব্যঞকত্ব, 
উপচরিত শবের প্রয়োগ নহে । 


| মূল 
"8৭1 অপিচ- 
মুখ্যাৎ বৃতিৎ পরিত্যজ্য গুণবৃত্যার্থদর্শনম্‌। 
যছুদ্দিস্ত ফলং তত্র শবে! নৈব স্থলদগতিও ॥১৭ 
তত্র হি চারুত্বাতিশয়-বিশিধীর্থ-প্রকাশন-লক্ষণে প্রয়োজনে 
কর্তব্যে যদি শবস্যামুখ্যত৷ তা তন্ত প্রয়োগে হইতৈৰ গ্াৎ। 
ন চৈবম॥ 


১৫৬ ধন্তালোকঃ 


অনুবাদ 

আরো 

যেখানে শব্দের মুখ্যবৃত্তি পরিত্যাগ পুর্বক গুণবৃত্তির সাহায্যে 
অর্থবোধ হয়, তেখানে যে ফলকে উদ্দেশ্য করিয়! শব্দের প্রয়োগ হয়, 
তাহাতে (নেই ফলের পক্ষে ) শব খ্ঘলদৃগতি হয় ন! (অর্থাৎ সেই 
ফলের উদ্দেশে বাইতে শব্দের গতি স্থলিত ব বাধাপ্রাপ্ত হয় না, শব্দ 
সে উদ্দেস্টে সহজেই যাইতে পারে )। 

সেখানে প্রয়োজন হইতেছে চারুত্বাতিশয্যযুক্ত বিশিষ্ট অর্থের 
প্রকাশ; এই প্রয়োজনসাধমের জঙ্যই ঘদি শব্দের অমুখ্য বা শোগ 
প্রয়োগ হর, তাহ হইলে সেইরূপ প্রয়োগ দোষযুক্ত হইবে। কিন্তু 
সেইরূপ হয় না । 

বাসদের 

“অপি ৮”- এতদ্বারা আনন্দবর্ধন নূতন আর একটি যুক্তির সাহায্যে 
ভক্তি যে ধ্বনির লক্ষণ নহে-_তাহা দেখাইতেছেন। পূর্বে দেখানো 
হইয়াছে--অতিব্যপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষের জন্য ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ হইতে 
পারে না। এখানে উভয়ের বিষয়ের বিভিন্নতা দেখানো! হইতেছে। 

যদি ধরাও যায় যে. যেখানে ভক্তি বা লক্ষণ আছে, সেখানেই : 
ধবনি আছে, তবুও উভয়ের বিষয়ে প্রভেদ আছে অর্থাৎ যাহা লক্ষণার 
বিষয়, তাহ] ধ্বনির বিষয় নহে । বিষয়ের বিভিন্নতা যেখানে, সেখানে 
ধর্ম-ধন্সিভাব থাকিতে পারে না; এদিকে আবার ধর্মই ধর্মীর লক্ষণরূপে 
গণ্য হয়। 





লোচন টাক! 

তেন যদি ধ্বনে্ডক্তিলক্ণং তদা ভক্কি-সন্গিখে! সর্বত্র ধ্বনিব্যবহারঃ 
স্যািত্যতিব্যান্তিঃ। অভ্যুপগমন্তাপি জম+--ভবতু হত্র বন্তরভক্তিন্তত্র তত্র ধ্বনিঃ। 
তথাপি বদ্ধিষয়ো! লক্ষণাব্যাপারো! ন তথিষয়ে! ধ্বননব্যাপারঃ | ন চ ভিম্নবিষয়য়ো 
ধর্মধর্সিভাবঃ) ধর্ম এব চ লক্ষণমিত্যুচ্যতে | 

তত্র লক্ষণা তাবদমুখ্যার্থবিষয়ো ব্যাপারঃ| ধ্বননং চ প্রয়োজনবিষয়ম্‌। 
ন চ তদ্বিবয়োইপি দ্বিতীয়ো লক্ষণাব্যাপারো যুক্ত% লক্ষণাসামগ্রযতাবাদিত্যভি' 
প্রায়েখাহ-_-অপি . চেত্যাদি। মুখ্যাং বৃত্বিমভিধাব্যাপারং পরিতা্গা 
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উভয়ের অর্থাৎ ভক্তি ও ধ্বনির বিষয় যে বিভিন্ন তাহা! এইভাবে 
বুঝা ঘায়। লক্ষণার বিষয় হইতেছে অমুখ্য বা গৌগ অর্থবিষয়ক 
ব্যাপার ; আর ধ্বনির বিষয় হইতেছে প্রয়োজন অর্থাণড ষে প্রতীয়মান 
অর্থকে উদ্দেশ্য করিয়! শব্দের প্রয়োগ হয়,সেই প্রতীয়মানের অভিব্যক্তি। 
যেখানে এইরূপ প্রয়োজন আছে, সেখানে ধ্বনির লক্ষণ স্ফির করার জন্য 
দ্বিতীয় লক্ষণাব্যাপারের প্রয়োগ সঙ্গত নয়; কারণ সেখানে লক্ষণার 
সামগ্রীই নাই ; বিষয়টি স্পষ্ট করিবার জন্যই আলোচ্য কারিক1 ও 
বৃত্তি রচনা কর! হইয়াছে.। 

“মুখ্যাং বৃক্তিম্”__শবের মুখ্য বৃত্তি বা অভিধা ব্যাপার ; “পরিত্যজ্য" 
সমাপ্ত করিয়া; “গুণবৃত্তযা”- শবের গুণবৃত্তি বা! লক্ষণার দ্বার! ; 
“অর্থদর্শনম্‌” _( অমুখ্য বা গৌণ ) অর্থের প্রত্যায়ন ; “দেখানো” অর্থে 
এখানে ণিজন্ত প্রয়োগ হইয়াছে। যু ফলম্__কর্মভূত প্রয়োজনরূপ 
যে ফল; এই প্রয়োজনেই লক্ষগাতিরিক্ত দ্বিতীয় ব্যাপার অর্থাৎ 
ব্যঞ্জন। রহিয়াছে । এই প্রয়োজন যে লক্ষণ! নহে, তাহা “শবে নৈৰ 
স্বলধ-গরতি” এই বাক্যে বুঝান হইয়াছে। 

“হ্ধলদ গতি” __স্থলন্তী” অর্থাৎ বাধক-ব্যাপারের দ্বার পীড়িত 
ইয়াছে “গতিঃ”-_অববোধন শক্তি ধাহার (যে শব্দের ); এইক্ষেত্রে 
লক্ষণার ব্যাপার থাকে । ধেখানে শবের দ্বার! প্রয়োজন বুঝা যায়, 
সেক্ষেত্রে শকের বাধক যোগ না থাকায়, লক্ষণার অবকাশ থাকেনা । 





পরিসমাপয গুপবৃত্যা লক্ষণারূপরার্থন্তমুখ্যস্ত দর্শনং প্রত্যায়না, সা যৎফলং 
কর্মভূতং প্রয়োজনরূপমুদ্দিশ্ত ক্রিয়তে, তত্র প্রয়োজনে তাবদ দ্বিতীয়া 
ব্যাপারঃ। ন চাসৌ লক্ষণৈব ; যতঃ স্থলত্তী বাধকব্যাপারেণ বিধুরীক্রিয়মাণা- 
'রিরববোধনশক্তিরন্ত শব্ন্ত তদীয়ে। ব্যাপারে! লক্ষণা । ন চ প্রয়োঞজনমবগময়তঃ 
প্ত বাধকযোগঃ। তথাভাবে তত্রাপি নিমিতাস্তরন্ত প্রয়োজনাস্তরন্ 
ন্বেষণেনানবস্থানাৎ | তেনায়ং লক্ষপলক্ষণায়া ন বিষয় ইতি ভাবঃ দর্শনমিতি 
স্তে নির্দেশঃ। কর্তব্য ইতি। অবগষরক্িতব্য ইত্যর্থঃ। অধুখ্যতেতি। 
বাধকেন বিধুরীকূততেত্যর্থট। তন্তেছি শবন্ত। ছৃইতৈবেতি। প্রয়োজনাব" 
ডর সুখসম্পন্তয়ে ছি সশবঃ প্রধুজ্যতে তক্টিরমূখ্যার্থে। যদি চ“সিংহে! বটুঃ” 


১৮ ধ্ন্তা লোকঃ 


সেক্ষেত্রে ব্যঞ্জনা ব্যাপারই থাকে ; অর্থাৎ লক্ষণায় মুখ্যার্থ-বাধ আছে ও 
প্রয়োজন আছে, আর ব্যঞ্জনায় কেবল প্রয়োজন আছে; সেই প্রয়োজন 
হইতেছে-_চারুত্বাতিশয্যযুক্ত প্রতীয়মান অর্থের অভিব্যক্তি । 

তগ্সত্বেও যদি কেহ মনে করেন যে, ধ্বনির ক্ষেত্রেও বাধক যোগ 
আছে, তাহ! হইলে লক্ষণা করিতে হইলে এখানেও প্রয়োজনের বিষয় 
বুঝিবার জন্য নৃতন নিমিত্ত ও নৃতন প্রয়োজনের অন্বেষণ করিতে হইবে। 
আবার এই দ্বিতীয় প্রয়োজন বুঝিবার জন্য নুতন নিমিত্ত ও নৃতন 
প্রয়োজনের অন্বেষণ করিতে হইবে ; এইভাবে যুক্তিতে অনবস্থা' দোষের 
সি হইবে ; স্থুতরাং ধ্বনি লক্ষণ-লক্ষণার বিষয় নহে, প্রয়োজনও 
লক্ষ্য নহে। 

“প্রয়োজনে কর্তব্য” প্রয়োজন দেখাইতে হইলে; “অমুখ্যত।”-_ 
মুখ্যার্থ গ্রহণের বাধার দ্বার] শব্দার্থের গৌণতা-প্রাপ্তিকে বুঝাইতেছে। 
“তস্য”-_-শব্দের | “ভুষ্টত। এব ইতি”__-শব্দের এরূপ প্রয়োগ দুষ্টই 
হইয়া থাকে। কারণ প্রয়োজন ভালভাবে বুঝাইবার জন্যই শব্দ 
অমুখ্য অর্থে প্রযুক্ত হয়। ধ্বনি প্রয়োজন হইতেছে চারুত্বাতিশধ্য- 
বিশিষ্ট অর্থের প্রকাশন; শব্দের অমুখ্যবৃত্তি সেই প্রয়োজন বুঝ ইতে 
পারে না। তবুও যদি এই উদ্দেশ্টে শব্দের অমুখ্যতা বা গৌণবৃত্তি, 
আশ্রয় গ্রহণ কর! হয়, তাহ। হইলে সেই গৌণবৃত্তিযুক্ত শব্দের প্রায়ো? 
অবশ্যই দুষ্ট হইবে। সেই কারণেই ধ্বনি অভিধা ব! লক্ষণা নহে, 
তাহাদের অতিরিক্ত একটি ব্যাপার | 
ইতি শৌধ্যা তিশয়েংপ্যবগমরিতব্যে ্খপদগেতিত্বং শস্য তহি ততগ্রতীতিং নৈন 
কুর্ধাদিতি কিমর্থং তস্ত গ্রয়োগঃ। উপচারেণ করিষ্যতীতি চেত্তত্রাপি রি 
মনেত্যং তত্রাপ্যুপচার ইত্যনবন্থা । অথ ন তত্রশ্খপদ্গতিত্বং, তহি প্রয়োজনেই" 
গমফ্িতব্যে ন লক্ষণাখ্যে! ব্যাপারঃ তৎংসামগ্র্যভাবাৎ। ন চাস্তি ব্যাপারষ 
ন চাসাবভিধা, সময়ন্য তত্রাভভাবাৎ। বন্যাপারাস্তরমভিধা-লক্ষণাতিরিক্তং 
ধ্বননব্যাপারঃ। ন চৈবমিতি। ন চ প্রয়োগে ভুষ্টতা কাচিৎ, গ্রয়োজনন্তা 
বিস্েনৈব গ্রতীতেঃ। তেনাভিধৈব মুখ্যেহর্থে বাধকেন প্রবিবিৎনুণিরধ্যমানা দ 
অচরিতার্থস্বাদন্তত্র প্রদরতি । অতএব অসুখ্যোইস্তাক়মর্থ ইতি ব্যবহারঃ। পে 
চামুখ্যতয়া সন্কেতগ্রহণমপি তত্রাস্তীত্যভিধাপুচ্ছভূতৈব লক্ষণা । (৪৭) 
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“নম চৈবম্‌”_ধ্বনির ক্ষেত্রে এরূপ হয় নাঁ_অর্থাৎ ধ্বনি নিবিদ্কে 
চারুত্বাতিশয়বিশি্টার্থ-প্রকাশনরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ করে। 


মূল 
8৮। তস্মাৎ 
বাচকত্ব।শ্রয়েণৈব গুণরৃত্তির্যবস্থিতা | 
ব্যঞজকতৈকমুলন্ত ধ্বনেঃ স্যাল্লক্ষণং কথম. ॥১৮ 

তম্মাদন্যে। ধ্বনিরন্যা। চ গুণরৃতিঃ। অব্যাপ্তিরপ্যন্ত লক্ষণত্ | 
ন হি ধ্ৰনিপ্রভেদে! বিবন্ষিতান্যপরবাচ্যলক্ষণঃ অন্যে চ বহুবঃ 
প্রকার৷ ভক্ত্যা ব্যাপ্যন্তে। তস্মাদ্রভর্তিরলক্ষণম ॥ 

অনুবাদ 

অতএব-_ 

বাচকত্বকে আশ্রয় করিয়াই গুণবৃত্তি ব্যবস্থিত হয়। ধ্বনির 
একমাত্র মূল হইতেছে ব্যঞ্জকত্ব ব। ব্যঞজনা ; অতএব কিন্ভাবে গুণবৃত্তি 
ধ্বনির লক্ষণ হইবে? 

অভএব ধ্বনি ও গুণবৃত্তি পৃথক। এই লক্ষণের (ভক্তিই ধ্বনির 
লক্ষণ ইহার) অব্যাপ্তিদধোষও আছে। বিবক্ষিতান্তপরবাচ্য নামক 
ধ্বনির প্রন্ডেদে ভক্তি বা লক্ষণ। অন্ুুপস্থিত। ইহা ব্যতীত অন্যগ্ 
বহ্ছপ্রকারের ধ্বনিও ভক্তির ব৷ লক্ষণার দ্বার! পরিব্যাপ্ত নয়। স্ুতরাং 
ভক্তি ধবনির লক্ষণ নহে । 

বাসুদেব 

অভিধার বাধা হইলে তবে লক্ষণার উত্থান হয়। লক্ষণ। যেন 

অভিধার পুচ্ছ ; লক্ষণ! অভিধার পশ্চাদ্গামী বলিয়া ইহার নাম 





লোচন টাকা 
উপসংহরতি--তন্মাদিতি । যতোই ভিধাপুচ্ছভূতৈবলক্ষণ!, ততো হেতোর্ব।চকত্ব- 
মভিধাব্যারমাশ্রিতা তথ্াধনেনোথানাত্বৎপুচ্ছতৃত্ত্বাচ্চ গুণবৃত্তিঃ গোৌণলাক্ষণিক- 
প্রকার ইত্যর্থঃ। সা কথং ধ্বনের্যঞ্জনাত্বনে। লক্ষণং স্তাৎ? ভিন্নবিষয়ত্বাদিভি। 
এতছুপসংহরতি---তন্মার্দিতি। যতোঙ্তিব্যাপ্তিরক্তা তৎপ্রসমলেন চ তির়্- 
বিষয়ত্বং তন্মান্‌ ধ্বনিরিত্যর্থঃ এবম্‌ 'অতিব্যাপ্তেরখাব্যাণ্ডের্ন চাসৌ। লক্ষতে তয়াঃ 
ইতি কারিকাগতাতিব্যাপ্তিং ব্যাথ্যায়াব্যাপ্ডিং ব্যাচট্টে--অব্যাপ্ডিরপ্যন্তেতি । 


১৬৬৩ ধ্ন্যালোক* 


গৌণীবৃত্তি। বিষয়ের বিভিন্নতাবশতঃ এই গোণীবৃত্তি ব্যপ্রনাতুক 
ধ্বনির বিষয় হইতে পারে না। “তম্মা।-_শব্দের অর্থ হইতেছে__ 
যেহেতু অতিব্যাপ্তির ও সেই প্রসঙ্গে ভিন্ন-বিষয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে 
-সেই কারণে। 

কারিকায় বলা হইয়াছে__ লক্ষণা ব1 গুণবৃত্তি সর্বদাই বাচকত্ব বা 
অভিধাকে আশ্রয় করিয়! থাকে। অভিধাজাত মুখ্যার্থের বাধা হইলে 
তবেই লক্ষণার উত্থান ঘটে। ধ্বনি কিন্তু অভিধার উপর নির্ভরশীল 
নহে; ইহার মূল আশ্রয় হইতেছে ব্যপ্তকত বা ব্যগ্তন| ব্যাপার | সমানাধি- 
করণত্ব না থাকায় অর্থাৎ একই আশ্রয় না হওয়ায় লক্ষণ] ও ধ্বনি এক 
হইতে পারে না ও সেইজন্াই লক্ষণ! ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে না। 
এই কারণে বুস্তিতে বলা হইল-_“তম্মাদন্যো। ধবনিরন্যা। চ গুণবৃত্তিঃ”, 

অতঃপর বৃত্তিকার এই লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ দেখা ইতেছেন | 
পূর্বে কারিকায় বল। হইয়াছে--“অতিব্যাপ্তেরথাব্যাণ্ডে নন চাসৌ লক্ষ্যতে 
তথা”। অতিব্যাপ্তিদেষ পূর্বে উদ্াহরণসহ দেখানো হুইয়াছে। 
এখন অব্য।ণ্ডিদোষ দেখান হইতেছে । 

যেখানে বেখানে ধ্বনি থাকে, সেখানে সেখানে ভক্তি ও থাকিলে 
অব্যাপ্তি দোষ হইবে না ধ্বনির কোন প্রভেদে ভক্তি না থাকিলে 
তখন অব্যাপ্তি দোষ হইবে; ধ্বনির ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছে। যেমন 
অবিবক্ষিত-বাচ্যধবনিতে ভক্তি থাকিলেও বিবক্ষিতান্যরবাচ্যধবনিতে ভক্তি 


অন্ত গুণবৃত্তিরূপস্তেত্যর্থঃ। ঘত্রধত্র-ধবনিম্তত্র তত্র যদি ভক্তিরবেন্ন স্তাদব্যাপ্তি ১। 
ন চৈবম্) অবিবক্ষিতবাচ্যেহস্তিভক্কিঃ “ম্বর্ণপুষ্পাং ইত্যাদৌ। “শিখরিণি' 
ইত্যাদৌ তু সা কথম্‌। নু লক্ষণ! তাবদ্‌ গৌণমপি ব্যাপ্পোতি | কেবলং শব্স্তমর্থং 
লক্ষরিত্বা' তেনৈব সহ সামানাধিকরণং ভজতে _-“সিংহো৷ বটু” ইতি। বার্থাত্তরং 
লক্ষতিত্বা স্ববাচকেন তদ্বাচকং করোতি। শবার্থে। বা যুগপত্তৎ লক্ষরিত্ব 
অন্তাভ্যামেব শবার্থাভ্যাং মিশ্রীভবভ ইত্যেবং লাক্ষণিকাদ্‌ গৌণত্ত ভেদঃ। যদাহ 
*গৌপে শবপ্রয়োগঃ, ন লক্ষণায়াম* ইতি, তত্রাপি লক্ষণান্ত্যেবেতি সর্বত্র সৈৰ 
ব্যাপিকা । সা চ পঞ্চবিধা। তদ্‌ বথ1--অভিধেয়েন সংযোগাৎ) ছিরেফশবান্ত 
ছি যোইভিধেয়ো ভ্রমরশব্ঃ ঘৌ। রেফো বস্তেতি কৃত্বা! তেন ভ্রমরশবেন যস্ত সংযোগঃ 
সন্বন্ধঃ যট্পদলক্ষণন্তার্ঘত সোংথো দ্বিরেফশকেন লক্ষ্যতে, অভিথেয়স্বন্ধং 
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নাই। তাহ ব্যতীত অন্য বছ প্রকারেরধবনিও ভক্তির দ্বার পর্িব্যাপ্ত 
হয় না। যে রসধধবনি কাব্যের প্রাণ বলিয়! গৃহীত হইয়াছে, তাহাতেও 
ভক্তি বা লক্ষণ! অনুপস্থিত । বিভাবাদির প্রতীতির সংগে সংগেই সহৃদয় 
সামাজিক কাব্য ও নটট্যরসের আস্মাদ গ্রহণ করেন। মুখ্যার্থবোধে কোন 
বিলম্ব ঘটে না। 

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি-+হ্ববর্ণপুষ্পাম” ইত্যাদি উদাহরণে-_ 
অবিবক্ষিত-বাচ্য ধ্বনিতে শক্তি আছে; কিন্তু 'শিখরিণি-_” ইত্যাদি 
উদাহরণে বিবক্ষিতান্তপরবাচ্য ধ্ব্নতে ভক্তি নাই। কাজেই এখানে 
লক্ষণাব অব্যাপ্ডি দোষ ঘটিয়াছে। 

বল! যাইতে পারে গৌণী বৃত্তি লক্ষণাব দ্বাবা৷ পরিব্যাপ্ত হয়, 
অর্থাৎ গোণীবৃত্তি-বেছ্ধ অর্থকে লক্ষণাগম্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারা 
যায়। সেজন্য গৌণী স্থলেও লক্ষণ আছে ; কারণ ইহার ব্যাপকতা 
সর্বত্র। এই লক্ষণ] পাঁচ প্রকারের হয়--(১) অভিধেয়ের সহিত 
সংযোগের ছ।রা (২) অভিধেয়ের সহিত সামীপাবশতঃ (৩) অভিধেয়ের 
সহিত সমবায়সন্বন্ধবশতঃ (8) বৈপরীত্যবশতঃ এবং (৫) কাধ্য- 
কারণ ভাব হইতে | এই লক্ষণ! সর্বত্র ব্যাপ্ত ; স্বতরাং “শিখরিণি"-__ 
এই উদাহৰণে সম্বন্ধযুক্ত লক্ষণ আছে; কারণ এখানে যে প্রশ্ন আছে, 
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ব্যাখাতবপং নিমিত্তীরুত্য। সামীপ্যাৎ “গঙ্গায়াং ঘোঁষঃ । সমবায়ার্চিতি 
সন্বন্ধাদিত্যর্থঃ ণযীঃ প্রবেশয়? ইতি যথ|। বৈপরীত্যাৎ যথা-- 

শত্রমুদ্দিশ্ত কশ্চিদ্‌ ব্রবীতি_-কিমিবোপকৃতং ন তেন মম' ইতি বথা। 
ক্রিয়াফোগাদিতি কাধ্যকারণভাবাদিত্যর্থঃ | যথা অন্নাপহথারিপি ব্যবহারঃ প্রাণা নক়্ং 
হরতি ইতি । এবমনয়া লক্ষণয়। পঞ্চবিধয়! বিবমেব ব্যাণ্তয্‌। তথাছি--শিখরিণি 
ইত্যত্রাকশ্মিক প্রশ্নবিশেবাদি-বাধকানুপ্রবেশে সাদৃত্াল্লক্ষণান্যেধ। নম্বত্রালীকতৈৰ 
মধ্যে লক্ষণা, কখং তন্ণভ্রং বিবক্ষিতান্তপরেতি 1? তত্তেক্গোহত্র মুখ্যো২ সংলক্ষ্য- 
ক্রমাত্সা বিবক্ষিতঃ। তত্েদেশবেন চ রসভাবতদাভাসতত্প্রশমভেদা স্তদবাস্তর- 
তেদাশ্চ, ন চ তেধু লক্ষণারা উপপত্তিঃ। তথাহি--বিভাবানুভাবপ্রস্ঠিপাগকে 
কাব্যে মুখ্যেহ্থে তাবদ্বাধকাুপ্রবেশোৎপ্যসম্ভাবা ইতি কো লক্ষণাবকাশঃ ? 

নন কিং বাধয়া, ইয়গেব লক্ষণান্বরপম্---অভিধেয়্াবিদাতূত-গ্রতীতি* 
কক্ষিণৌচ্যতে' ইতি । ইহ ঢাভিখেয়ানাং বিভাবাছুভাধাদিনামবিনাতৃতা বলাদর 


১৬২ ধ্ষ্ঠালোকঃ 


গেই আকশ্মিক প্রশ্মের দ্বারাই বাধকের প্রবেশ হুইয়াছে। তবে 
বিবক্ষিতাগ্যপরবা চ্যধবনিতে লক্ষণ! নাই-_একথা! কেন বল! হইল ? 
তছুত্তরে শ্রীমদভিনবপ্ুপ্তপাদ বলেন-_লক্ষণা প্রবৃত্তির হেতুত্রয়ের মধ্যে 
মুখ্যার্থবাধ প্রথম ও প্রধান ; বিভাবাদির প্রতীতির সময় মুখ্যার্থবাধ 
পরিলক্ষিত হয় না' তাই রসধ্বনিরূপ বিবক্ষিতান্তপর বাচে)র 
শ্রেণীভেদে লক্ষণা প্রবৃত্তির প্রশ্ন উঠে না। আর বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য 
ধ্বনি বলিতে ইহার অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্জরূপ মুখ্য ভেদকেই লক্ষ্য করা 
হুইয়াছে। বৃত্তিতে যে প্ধবনিপ্রভেদঃ” বল! হইয়াছে-_তদ্দারা রসধ্বাঁন 
ভাবধ্বনি, তাহাদের আভাস, প্রশম ও অন্যান্য ভেদ বুঝিতে হইবে। 
এখানে লক্ষণার উদ্থানই নাই। 
সাধারণভাবে বিবক্ষিত|ন্যপরবাচাধবনিতে ও বিশেষভাবে ইহার 
অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্্যভদে অর্থাৎ রসধবনি প্রভৃতির ক্ষেত্রে কেন লক্ষণার 
উপলব্ধি বা অবকাশ হয় না, সে সম্বন্ধে আচার্য্য অভিনবগুপ্ত তাহার 
লোচন টীকায় সুদীর্ঘ ও পাণ্ডিতাপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। তাহার 
আলোচনার সারসংক্ষেপ হইতেছে এইরূপ-_ 
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ইতি লক্ষ্যস্তে, বিভাবান্থভাবয়োঃ কারণকার্ধ্যরূপত্বাৎ, ব্যভিচারিণ|ং চ তৎসহ- 
কারিত্বাদিতি চেখ_মৈবম্‌ ; ধূমশব্যাদ্ধ,মে গ্রাতিপন্নে হৃপ্রিস্থৃতিরপি লক্ষণান্কতৈৰ 
স্যাৎ। ততোৎগ্সেঃ শীতাপনোদস্মতিরিত্যাপির পধ্যবসিতঃ শবার্থঃ স্তাৎ্। ধুম- 
শবন্ঠ স্বীর্থবিশ্রান্তত্বানন তাবতি ব্যাপার ইতি চে, আয্মাতং তথি মুখ্যার্থবাধে। 
লক্ষণায়া জীবিতমিতি, সি তশ্মিন্‌ স্বার্থবিশ্রান্ত্যভাবাৎ। নচ বিভাবাদি- 
প্রতিপাদনে বাধকং কিঞ্িদন্তি 

নহ্থেখং ধুমাবগমনানস্তরাগ্রিশ্মরণবধিগ্াবাদি-গ্রতিপত্যনত্তরং রত্যাদিচিত্তবৃত্তি- 
প্রতিপত্তিরিতি শব্ব্যাপার এবাত্র নাস্তি। ইর্দং তাবদয়ং গ্রতীতি স্বরপজ্ঞ৷ 
মীমাংসকঃ প্রষ্টব্যঃ-কিমত্র পরচিত্ববৃত্বিমাত্রে প্রতিপত্বিরেক রস- 
প্রতিপত্তিরভিমত1 ভবতঃ 1 ন চ এবং ভ্রমিতব্যম্‌; এবং হি লোকগতচিত্ববৃত্যন্- 
মানমাত্রমিতি ক রলতা? বস্বলৌকিকচমৎকারাত্ম রসাম্বাদঃ কাব্যগত- 
বিভাবাদিচর্বশাপ্রীণে! নালৌ শ্মরপাহছমানাদি-সাধ্যেন খিলীকারপাত্রী কর্তব্যঃ। 
কিন্তু লৌকিকেন কাধ্যকারণান্ুমানাদিনা লংস্কৃতত্্দায়ো বিভাবানদিকং 
গ্রতিপঙমান এব ন ভাটগ্ছোন গ্রভিপন্ভতে, অপি তু হৃদয়নংবাঁদাপরপর্ধযায়” 
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কাব্য বিভাব ও অনুভাবের প্রতিপাদন করে ; সেখানে মুখ্যার্থের 
বাধক প্রবেশ করিতে পারে না| অতএব যে রসনিষ্পত্তির ক্ষেত্রে 
বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাব মুখা উপাদান, সেথানে লক্ষণার 
অবকাশ থাকে না। বল! যাইতে পারে যে লক্ষণার স্বরূপ হইতেছে 
অভিধেয়ের সংগে অবিনাভূত প্রতীতি ; এখানে অভিধেয় বিভাবাদির 
সহিত রসাদি অবিনাভূতভাবে আছে; কারণ বিভাব ও অনুভাৰ 
হইতেছে রসের কারণ ও কার্য এবং ব্যভিচাৰী ভাব ইহার সহকারী । 
এই যুক্তি গ্রান্থ করা যায় না। কারণ এইভাবে শব্দের অর্থ করিলে 
।'অনবস্থা দোষ হইবে । 

আবার রসান্গাদ হইতেছে অলৌকিক ও চমণ্ুকারাত্মক | কাবাগত 
বিভাবাদির চর্বণা ইহার প্রাণম্বব্প | লৌকিক স্মরণ ও অনুমানের 
দ্বার] ইহার আস্বাদ হয় না| এখানে প্রতাক্ষাদি ব্াপারেরও অবকাশ 
নাই। হৃদয়সশ্মিলনরূপ সহৃদয়ত্তের দ্বারা বশীভূত হইয়া লৌকিক 
কার্য, কারণ ও অনুমান দ্বার সংস্কতহৃদয় সামাজিক বিভাবাদি উপলব্ধি 
করেন। বিভাবাদি হইতেছে পূর্ণরসাম্বাদের অঙ্কুর স্বরূপ; ইহারা 
আবার তন্ময়ীভবনোচিত চর্বণার প্রাণস্বরূপ। এইজন্য বিভাব 
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সহদয়তবপরবশীকৃততয়। পুশী ভ বিশ্ব ্সাস্থাপাস্কুরীভাবেশানুমানশ্মরণ। দিনর ণিমনারুহোব 
তন্ময়ীভবনো চিতচর্বণাপ্রাণতন্ক। । ন চাসো চর্বণ। প্রমানাস্তরতো জাত 
পৃবং, যেনে্দানীং স্থৃতিঃ হ্যাৎ। ন চাধুনা কুতশ্চিৎ প্রমাণাস্তরা হুৎপন্ন।, 
'অলৌকিকে প্রত্যক্ষান্তব্যাপারাং। অত এবালৌকিক এব বিভাবাদিব্যবহারঃ। 
'য্নাহ-_বিভাবো বিজ্ঞানার্থঃ লোকে কারণমেকভিধীয়তে* ন বিভাবঃ। 
অনুভাবোহপ্যলৌকিৰক এব। “দরমণুভাবয়তি বাগঙ্গস্বরুতোহভি নয়ন্তশ্বদনুভাব' 
৬, তচ্চিত্ববৃত্তি-তন্ময়ীভবনমেব হ্স্থভবনম্‌ । লোকে তু কাধ্যমেবোচ্যতে 
/ধানভাবঃ। অতএব পরকীয়া ন চিত্তবৃত্বির্গম্যত ইত্যভিগ্রায়েণ বিভাবানুভাব- 
ব্ভিচারি-নংযোগাদ্‌ রসনিষ্পত্বিঃ' ইতি হৃত্রে স্থাক্জিগ্রহণং ন কৃতম্‌। তৎপ্রত্যুত 
শল্যতৃতং হ্তাৎ। স্থান্গিনস্ত রসীভাব ওচিত্যাহুচ্যতে, তথ্ছিভাবানুভাবো চিত চিত্তবৃত্তি- 
সংস্কারমুন্বরচর্বণোদয়াৎ।  হাদয়নংবাঙদোপযেগিলোকচিতবৃতিপরিজ্ঞানাবন্থায়া- 
বসভানপুলকাদিতিঃ স্থায়িভূতরত্যাগ্তবগমাচ্চ | ব্যভিচারী তু চিত্তবৃত্তযাত্মত্বেংপি 
ধ্যচিত্তবৃত্বিপরৰশ এব চর্্যত ইতি বিড়াবাসৃভাবসগো... গুপ্ত). 








পিএ: ০সসপম লা চা 





১৬৪ ধ্ন্ঠালোকঃ 


অলৌকিক ; অনুভাবও অলৌকিক । বাক, অঙ্গ ও সত্বকৃত অভিনয়. 
অনুভব করায় বলিয়া ইহার নাম অনুভাব। সেই চিত্তবৃত্তিতে তন্ময়ী- 
ভবনকেই অনুভবন বলে। 

রসনিষ্পত্তিতে স্বকীয়৷ চিত্তবৃত্তিরই প্রতীতি হয়, পরকীয়! চিত্তবৃত্তির 
প্রতীতি হয় না। এই কারণেই ভরত মুনির রসসূত্রে স্থায়িভাবের 
রসনিষ্পত্তির কথা ন1 বলিয়া! “বিভাব।মুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ রস- 
নিষ্পন্তিঃ' ; এরূপ বলা হইয়াছে । তথাপি যে বল! হয় স্থায়ী ভাব রসে 
পরিণত হয়-_ তাহা শুধু ওচিত্যের জন্য । স্থায়ী ভাব বিভাবানুভাবাদির 
উপযোগী চিত্তবৃত্তিসংস্কীররূপে সামাজিকের হাদয়ে বিদ্কমান। এই 
সমুচিত চিত্তবৃত্তির উদ্বোধনের ফলেই সুন্দরের চর্বণার উদয় হয়। সেই 
জন্যই বলা হয় স্থায়ী ভাব রসে পরিণত হয়। দ্বিতীয়তঃ, হাদয়- 
সংবাদের প্রধান উপযোগী হইতেছে লৌকিক চিত্তরৃত্তির পরিজ্ঞান। 
এই পরিজ্ঞানের অবস্থায় রত্যাদি শ্থায্িভাব উদ্ভানপুলকাদি বিভাবানু- 
ভাবের দ্বার] উদ্দীপিত হুইয়া প্রতীত হয়। ব্যভিচারীভাবও চিত্তবৃত্তি- 
মূলক ; তবে ইহার চর্বণা মুখ্য চিন্তবৃত্তির অধীন হুইয়াই ঘটিয়া থাকে । 


রহ্তমানতায়া এধষৈব নিশ্পত্তিঃ, যতপ্রবন্ধপ্রবৃত্ববন্ধুসমাঁগমাদিকাণোদিতহ্র্যাদির্, 
লোকিকচিত্তব্তিগ্তগ্ভাবেন চর্বণারূপত্বম। - অতশ্চর্বণাত্রাভিব্যঞনমেব, ন তু 
জাপনম্‌, প্রমাণব্যাপারবৎ। নাপুযুতৎপাদনম্‌, হেতুব্যাপারবত। 

নম যদি নেয়ং জন্তির্ বা নিষ্পতিঃ, তহি কিমেত২? নত্বয়মসাবলোকিকো 
রলঃ। নশ্গু বিভাবাদিরত্র কিং জ্ঞাপকো হেতুঃ উত কারকঃ? ন জ্ঞাপকো 
নকারকঃ; অপিতু চর্বণোপযোগী । নন কৈতদ্দৃষ্টমন্তত্র | যত এব ন ঘৃষ্টং 
তত এবালৌকিকমিত্যুক্তম্‌ । নম্বেবং রসোহ প্রমাণং স্তাৎ) অস্ত, কিং ততঃ? 
ত্চর্বশাত এব শ্রীতিব্যুৎপত্তিসিদ্ধেঃ কিমন্তদর্থনীয়ষ্‌। নন্বগ্রমাপকমেতৎ ? 
দ্ব-সংবেদননিদ্বত্বাৎ । জ্ঞানবিষন্তৈব চর্বণাত্বত্বাৎ ইত্যলং বহছুন]। 
রলোইয়মলৌকিকঃ । যেন ললিতপরুযানুপ্রীসন্তার্থাভিধানানুপফোগিনোইপি 
রসং প্রতি ব্যঞ্জকত্বমূ কা তত্র লক্ষণায়াঃ শঙ্কাপি? কাব্যাত্বকশবানিম্পীড়নেট 
তন্ষর্বণা দৃষ্ঠতে ৷ দৃশ্ততে ছি তর্দেৰ কাব্যং পুনঃ পুনঃ পঠংশ্চ্ব্যমাণশ্চ 
লোকা। উর তত্র? উপাদায়াপি বে হেয়, ইতি ভারেদ 
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সে কারণে ইহাকে বিভাব ও অনুভাবের মধ্যেই গণনা করা হয়। 
অতএব দেখা যাইতেছে রন্যমানত। হর্ষ প্রভৃতি লৌকিক চিত্তবত্বিকে 
আচ্ছন্ন বা গৌণ করিয়াই চর্ধণারূপত্ব লাভ করে | 

বিভাবাদির এই চর্বণা প্রমাণ ব্যাপারের মত জ্ঞাপন নয় ; হেতুমুলক 
ব্যাপারের মত উত্পাদনও নয়--ইহা অভিব্যঞ্জন স্বরপ। বিভাবাদি 
হইতেছে এই ব্যঞ্জনার উপযোগী উপাদান । সন্ৃগদয় শ্রোতা বা দর্শকের 
হৃদয়ে বাতীত অন্যাত্র ইহার অস্তিত্ব না থাকায় ইহা অলৌকিক । ইহা 
সহৃদয়ের অনুভূতি-সিদ্ধ ও সে কারণে উহার অস্তিত্বের জন) অস্থ প্রমণের 
প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া অবাচক শব ও ললিত-পরুষ অনুপ্রাস 
(যাহার দ্বারা অর্থ অভিহিত হয না) বসের বঞ্জন। দিতে পারে । এখানে 
লক্ষণার কোন অবকাশই নাই । 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে-__কাব্যাত্মক শব্দের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির 
দ্বারা রসচর্বণা হয়। কাব্যের প্রতীতি হইলেই এই সব শব্দের অনুপ- 
যোগিত] হয় লা। সেই জন্য কাব্যে শবের ধ্বনি-ব্যাপার থাকে। 

অনেকে বলেন- ধ্বনি স্বীকার করিলে বাক্যভেদ দোষ হয় ব্যঞ্জন 
স্বীকার করিলে শান্পে ও লৌকিক ব্যাপারে বাক্যভেদ হয় বটে। 


যত্তুবাক্যভেদ স্তার্দিতি কেনচিছুক্তম্, তদনভিজ্ঞতয়! ৷ শান্ত্রং হি সরুদ্চ্ছারিতং 
সমযবলেনার্থং  প্রতিপাদয়ছ্যগপদ্ধিরুদ্ধীনেক-সময়স্থত্যযোগাঙ কথমর্থন্বয়ং 
প্রত্যায়য়েৎখ। অবিরুদ্ধত্বে বা তাবানেকো বাক্যার্থঃ স্তাৎ। ক্রমেনাপি 
বিরম্যব্যাপারাধোগঃ | পুনরুচ্চারিতেহপি বাক্যে স এব,সময়প্রকরণাদেস্তাদবগ্থ্যাৎ | 
প্রকরণসময়প্রাপ্যার্থতিরন্বারেণার্থাত্তর-প্রত্যায়কত্বে নিষমাভাৰ ইতি তেন 
*অগিহোত্রং জুছুয়াৎ ন্বর্গকামঃ” ইতি শ্রতো। খাদেচ্ছবমাংসম্িত্যেষ নার্থ ইতর 
কা প্রমেতি প্রসজ্যতে। তত্রাপি ন কাচিদিয়তেত্যনাশ্বাসতা ইত্যেবং বাক্যভেদে। 
দূষণধূ। ইহ তু বিভাবাগ্গেব প্রতিপাস্ধমানং চর্বপাবিষয়তোনুখম ইতি 
(সময়াছ্যপযোগাভাবঃ| ন চ নিষুক্রোহহমত্র করবাণি কৃতার্থোংহমিতি শাস্ত্রীয় 
গ্রতীতিসদৃশমদঃ | তত্রোত্তরকত্তব্যৌনুখ্যেন লৌকিকত্বাৎ। ইহ তু বিভাবাদি 
চর্বপাদতৃতপুষ্পবস্তৎকালসারৈবোদিতা নন তু  পূর্বাপরকালারুবন্ধিনীতি- 
লৌকিকাদাস্বাগাসোগিবিষয়াচ্চান্ত এবায়ং বপান্বাদঃ। অতএব শিখন্িলি' 
ইত্যাদাৰপি মুখ্যার্থবাধাদিক্মমনপেক্ষৈব সহদর! বজু,ভিপ্রায়ং চাটুক্রীত্যাত্মকং 
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কারণ শবের প্রকরণ ও সংকেত সেখানে প্রধান। কিন্তু এই নিন্নম 
ব্যগ্রনার ক্ষেত্রে খাটে না। কারণ এখানে বিভাবাদি রসচর্বণার 
উপযোগী হুইয়াই প্রতিপাদিত হয় ও সেই কারণে এখানে সংকেতের 
উপধোগিত1 নাই। বিভাবাদির চর্বণা তকালিক সারবন্তা সহকারে 
আবির্ভূত হয়। ইহাতে কালের ক্রম থাকে না। সেইজন্য রসাস্বাদ 
অসংলক্ষাক্রম ; সেই কারণেই শিখরিণি' ইত্যাদি উদাহরণে মুখ্যার্থ- 
বাধাদি-ক্রমের ( অর্থাৎ লক্ষণার ) অপেক্ষা ন1 রাখিয়াই চাটু-রসাত্মক 
ধ্বনির উপলব্ধি হয়। গ্রন্থকার যে বৃত্তিতে সাধারণভাবে বিবক্ষিতা ্যয- 
পরবাচাধ্বনিতে ভাক্তত্ব নাই বলিয়াছেন, তাহার কারণ ইহাই। 

ধরা! যাক যে, বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনির সংলক্ষক্রমব্যঙগাভেদে 
লক্ষণ! আছে, কিন্তু ইহার অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ভেদে তো লক্ষণা নাই। 
তাহা হইলেও-_ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ--এই লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ 
ঘটে। শ্রীমদভিনবগুগ্ুপাদ অবশ্য মনে করেন যে '্ববর্ণপুষ্পাম্__ 
ইত্যাদি উদাহরণে অবিবক্ষিতবাচ্যধবনিতেও লক্ষণার মুখ্যার্থ-বাধা 
প্রভৃতির অপেক্ষা! ন। করিয়াই ব্যঙ্গযার্থের প্রতীতি হয়। 

উপরোক্ত আলোচনার দ্বার! দেখানে! হইল “ভক্তিরলক্ষণম্‌”,-__ 
ভক্তি ধবনির লক্ষণ নহে। 


মূল 
8৯। কম্যচিব, ধ্বনিভেদ্ সা তু স্যাঢুপলক্ষণম্‌। 
স। পুনঃ ভক্তিরক্ষ্যমাণপ্রভেদমধ্যাৎন্যতমন্ত ভেদত্য যদি 
নামোপলক্ষণতয়। সম্ভাব্যতে। 


ধবোয়ন্তে। অতএব গ্রন্থকারঃ সামাণ্যেন বিবক্ষিতান্পরবাচ্যেধ্বনে 
ভক্তেরভাবমভ্যথাৎ। অস্মাতিস্ত দর্ুরুটং প্রত্যায়য়িতুযুক্তম--ভবত্বত্র লক্ষণ" 
অলক্্যক্রমে তু কুপিতো২পি কিং করিস্যসীতি। যদ্দি তু নকুপ্যতে “সুবর্ণপুষ্গ।ং' 
ইত্যাদাববিবক্ষিত*বাচ্যেঘপি মুখ্যার্থবাধা দিলক্ষপাসামগ্রীমনপেক্ষ্যেব ব্যঙ্গার্থ- 
বিশ্রান্ধিপ্বিত্যলং বন! । উপসংহ্রতি-তন্মাদ্‌ তক্তিরিভি। (৪৮) 
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অনুবাদ 
তাহ! ( লক্ষণ) কোন কোন প্রকার ধ্বনির উপলক্ষণ হইতে 


পারে। 
আবার, ধবনির ষে সব প্রতভেদের কথা বলা হইবে, সেই লক্ষণ 


তাহাদের কোনটির উপলক্ষণ হইতে পারে । 


বান্ুদ্েব 

পূর্বের আলোচনায় ভক্তি যে ধ্বনির সহিত এক নয় বা ধ্বণির 
লক্ষণ নয়, তাহ] দেখানে] হইয়াছে । অতঃপর দেখানে। হইতেছে যে 
যদি কোন কোন ধ্বনির ক্ষেত্রে ভক্তি থাকেও, তাহা হইলে সেই 
ভক্তি হইতেছে উপলক্ষণ। উপলক্ষণের দ্বার ভক্তি ধ্বনির লক্ষণ-_ 
ইছা সিদ্ধ হয় না| 

উপলক্ষণের সংজ্ঞ! হইতেছে, “ব্য।বর্তকম্‌ অবর্তমানং বিধেয়ানন্বত্ষি . 
উপলক্ষণম্‌্”। উপলক্ষণ হইতেছে সামগ্সিক চিহ্ন ; যেমন গুঁহে উপবিষ্ট 
কাকবপ উপলক্ষণের দ্বার! গুহটি চিহিতি হইয়াছে ; এক্ষেত্রে অন্য গুহ 
হইতে এই গৃহের পার্থক্যের কারণ হইতেছে--এখানে কাকের 
উপবেশন। 

উপলক্ষণের সাহাষ্যে ধীহারা ধ্বনির লক্ষণ করিতে চাহেন, 
তাহাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, যেখানে ধ্বনি সেখানেই দি ভক্তি 
থাকে, তাহ। হইলে এইভাবে লক্ষণার দ্বারা ধ্বনি উপলাক্ষিত হয়। 
ইহার বিরুদ্ধে বৃত্তিতে বল! হইয়াছে, ধবনির একটি ভেদে-_অবিবক্ষিত- 
বাচ্যধবনিতে--এই উপলক্ষণ আছে, সর্বত্র নাই। স্থতরাং এই উপলঙ্ষণ 
স্বীকারের দ্বার! ধবনির ভক্তি-বাদও সিদ্ধ হইল না, ধ্বনি যে ভক্তি 
নহে-_-এই সিদ্ধান্তও খণ্ডিত হইল না। 


লোচন টীক। 
নু মা ভূদ্ধ্বনিরিতি ভক্তিরিতি চৈকং রূপম্। মা চ ভূত্তক্তিধ্বনেলকক্ষণম্‌। 
উপলক্ষণং তু ভবিষ্যৃতি ) হন্্র ধ্বনির্ভবতি। তত্র ভক্তিরপ্যন্তীতি ভক্তুযপলক্ষিতে। 
ধবনিঃ। ন তাবদেতৎ সর্বত্রতি, ইর়তা চ কিং পরন্য সিদ্বং ; কিং বা নঃ ক্রটিতং ? 
ইতি তদাহ--কল্তচিৎ ইত্যাদি। নম্থ তক্তিত্বাবচ্চিরত্তনৈরুক্ঞা, তহুপলক্ষগ- 
মুখেন চ ধ্বনিমপি সমগ্রভেদং লক্ষরিয্তি ভান্তত্তি চ। (৪৯) 


১৬৮ ধ্বন্তালোকঃ 


৫০ যদি চ গুণরত্যৈব ধ্বনির্লক্ষ্যুতে ইতুচ্যতে, তদভিথাব্যা- 
পারেণ তদিতারোহলংকারবর্গ: সমগ্র এব লক্ষ্যত ইতি প্রত্যেক- 
মলংকারাণাৎ লক্ষণ-করণ বৈয়র্থ্য প্রসঙ্গ: 

অন্গবাধ 

যদি বল। হয় যে, গুণবৃত্তিই ধবনির লক্ষণ, তবে উত্তর দেওয়। যায় 
ষে, তাহা হইলে অভিধাব্যাপারের দাহায্যেই সমস্ত অলংকারসমূহই 
লক্ষিত হুইয়। যায়। সুতরাং (পৃথক্ভাবে ) প্রত্যেক অলংকারের 
লক্ষণ কর৷ ব্যর্থ হুইয়। পড়ে। 


বাসুদেব 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ভক্তির কথা প্রাচীণ আচার্য্যগণ 
বলিয়াছেন। সেই ভক্তির উপলক্ষণের দ্বারাই ধ্বনিরও লক্ষণ কর! 
যাইবে এবং ধ্বনির বিষয় জানাও যাইবে । কারণ উপলক্ষণও লক্ষণের 
মতই “ইতরব্যাবর্তক”-__অন্য বস্তু হইতে উপলক্ষিত বস্তুর পার্থক্য 
নির্দেশক । স্ৃতরাং ধ্বনির লক্ষণে প্রয়োজন নাই, উপলক্ষণের দ্বারাই 
কার্যাসিদ্ধি হইতেছে । 

এই আশংকার উত্তর বৃত্তির-_-“ভদভিধা...'বৈয়র্থ্যপ্রসঃ”-_এই 
অংশে ঝল! হইয়াছে। বৃত্তিকার বলিতেছেন_যে যুক্তিতে উপলক্ষণের 
সাহাযোই লক্ষণের কার্ধ্যসিদ্ধি কর! হইতেছে, সেই যুক্তি তাহ! হইলে 
অলংকারসমুহের লক্ষণকরণ প্রসঙ্গে অনুস্থত হইতে হইবে । অভিধান- 
অভিধেয়-ভাব সকল প্রকার অলংকারের ব্যাপক ; বৈয়াকরণ ও 
মীমাংসকগণ কর্তৃক অভিধার স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে; তাহা হইলে 


৯ সপ 





সপ আপ সস ৯ সরল ০ সস্তার 


লোচন 'টাক। 
কিং তল্লক্ষণেনেত্যাশঙ্ক্যাহ--যদি চেতি । অভিধানাভিধেয়ভাবে| হালঙ্কারাণাং 
ব্যাপকঃ: ততশ্চাভিধাবৃত্তে বৈয়াকরণমীাংসটকনিরূপিতে কুত্রেদানীমলদ্বার- 
'কারাধাং ব্যাপারঃ। তথা হেতুবলাৎ কার্ধ্যং জায়ত ইতি তাৰ্িকৈরক্তে 
কিমিদানীমীস্বরপ্রতৃভীনাং বর্তূণাং জ্ঞাতুগাং বা কৃত্যমপূর্বং ভ্তাদিতি সর্বো 
দিরারস্তঃ ভাৎ। তদাহ--লক্ষণকরণবৈযর্থ/প্রদঙ ইতি। (৫*) 


প্রথমোঙ্যোতঃ ১%৪ 


আর অলংকারসমূহের কি ব্যাপার থাকিল? তজ্প নৈয়াপ়িফগণ 
বঙ্গিয়াছেন- হেতু হইতেই কার্ধ্য হয়; সেক্ষেত্রে ঈশ্বর প্রভৃতি কর্তার বা 
ভ্তাতার কোন অপূর্ব কাজই থাকিতে পারে না। অতএব অলংকার- 
সমূহের প্রত্যেকের লক্ষণ নিরূপণ করার কোন সার্থকতা থাকে না। 
এই যুক্তি অনুসারে এইরূপ লক্ষণকরণ ব্যর্থই হয়। ম্ৃতরাং এই যুক্তি 
অচল। গোঁণী বৃত্তি পানর লক্ষণ হইতে পারে না উপলক্ষণের দ্বারাও 
লক্ষণ সিদ্ধ হয় ন1। 


মূল 
৫১৯। কিং চ-- 
লক্ষণেহন্যৈঃ কৃতে চাত্য পক্ষ-সংসিদ্ধিরেব নঃ॥ ১৯ 


কৃতেহপি ব! পুর্বমেবান্যোধ্ব নিলক্ষণে পক্ষসংসিদ্ধিরেব নঃ। 
যন্মাদ্‌ “ধ্ৰনিরভীতি” নঃ পক্ষঃ। সচ প্রাগেব সংসিদ্ধ ইতি 
অবত্ব-সম্পন্ন-সমীহিতার্থাঃ সংবৃতীঃ স্মঃ ॥ 

যেছপি সহ্দয়-হবদয়-সংবেষ্ভমনাখ্যেয়মেব ধ্বনেরাত্ম! 
ন মান্নাসিবুত্তেৎপি ন পরীক্ষ্যবাদিনঃ। যত উত্তয়৷ নীত্যা 
বন্ষ্যমাণয়! চ ধ্বনে সামান্য-বিশেষলক্ষণে প্রতিপাদিতেহপি 
যন্তনাথ্যেয়ত্ং তৎ সর্বেষামেব বন্তুনাৎ তৎ প্রসক্তম,। যি 
পুনধ্ব নেরতিশয়োক্যানয়! কাব্যান্তরাতিশায়ি তৈঃ স্বরূপমাধ্যা- 
যতে, তৎ তেহপি যুক্তাভিধায়িন এব ॥ 


অন্গুবাদ 


অপর পক্ষে_ 
এবং যদ্দি অপর কেহ ধ্বনির জক্ষণ করিয়া! থাকেন, তাহা হইলে 
আমাদের পক্ষই সিদ্ধ হয়। 
অথব। বদি পুর্বে ই জন্। কেহ ধ্বনির জক্ষণ করিয়া! থাকেন, তাহ 
হইলে জামাদের পক্ষই সিদ্ধ হয়, যেহেতু আমাদের পক্ষ হইতেছে-_ 
“ধরনি আছে” । এবং বদি ভাহ। গুধেই জিদ্ধ হইয়] থাকে, তাহ! 
হইলে বিজ! চেষ্টার জামাদের অভীষ্ট প্রয়োজন জম্পর হয়াছে। 


১৭০ ধক্ঠালোকঃ 


পু্স্চ বাহার! সন্বদয়হৃদয়সংবেন্ত ধ্বনির আত্মাকে অনির্ব্চনীর 
বলিতে ইচ্ছ,ক, ষ্ঠাহারাও বিষয়টি পরীক্ষা না করিয়াই এরুপ বলিডে 
চাছেন। যে সকল নিয়মের কথ! বল। হইয়াছে ও বলা হইবে, 
তদনুসারে ধবনির সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ প্রতিপাদদিত হইলেও যদি 
ইাকে অনির্বচনীর বল! হুয়, তাহা! হইলে সকল বস্ততেই ভাঙার 
প্রসঙ্গ আসিবে (সকল বস্তই অনির্চচনীয় হইবে)। আর বন্দি এই 
অতিশয়োক্তির দ্বার! ফাহার৷ বলিতে চাহেন যে ধ্বনির স্বরূপ অন্য 
কাব্য ( গুণীভূতব্যজ্য ) হইতে অতিরিক্ত কিছু, তাহ! হইনে ঠাহার! 
যুক্তিসঙ্গত উক্তি করিয়াছেন। 

বান্দেৰ 

আবার, ষর্দি একথা বল! হয় যে, প্রাচীন আচার্যগণ ভক্তিকে 
একটি অতিরিক্ত শব্দব্যাপাররূপে গ্রহণ করিয়া এবং পরধ্যায়োক্ত, 
অপ্রস্তুত প্রশংসা! ইত্যার্দি অলংকারের ক্ষেত্রে ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়া ইতিপূর্বেই ধ্বনির লক্ষণ করিয়া! গিয়াছেন, তাহা হইলে তো! 
আমাদের মতই সমধিত হইল- এই কথা গ্রন্থকার কারিকায় 
বলিয়াছেন । ইহাতে হয়তে| কেহ কেহ এরূপ ইঙ্গিত করিতে চাহেন যে 
গ্রন্থকার তাহ! হইলে এমন কি অপূর্ব বস্তুর উন্মীলন করিলেন! প্রাচীন 
মতবাদকেই পুণরায় বিবৃত করিলেন মাত্র। তত্ুত্তরে বলা হইয়াছে, 
যে বন্ত পূর্বে ছিল, তাহারই যদি উন্মীলন হয়, তাহাতেই বা দোষ কি! 
যে বস্তু পূর্বে আভাসে মাত্র ছিল, যাহার পরিপূর্ণ বিচার ও প্রত্যক্ষ 
প্রতিষ্ঠ! পূর্বে হয় নাই, আমরা-_ধ্বনিবাদিগণ-_তাহাকেই দৃঢ়ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি ; আর ঘদি ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার ও সংজ্ঞা- 
নির্ণয় আমাদের পূর্বেই কর! হুইয়! থাকে, তাহা হইলে তো! বিনা 


লোচন টাকা 
মাতৃস্বাইপুর্বোন্মীলনং পুর্বোন্মীলিতমেবান্মাতিঃ সম্যঙনিরূপিতং, তথাপি 
কো দোষ ইত্যস্িপ্রায়েনাহ--কিং চেত্যাি । প্রাগেবেতি। অন্মৎ-প্রযদ্ধা দিতি- 
শেষঃ। (৫১) 
এবং রিগ্রকারমভীববাদং, ভক্যন্ততূত্ভতাং চ নিরাকুর্বতা অলক্ষণীকদ্ব- 
দেতনাধো: নিরা্কতমেব। অভএব মুলাকার্রিকা সাক্ষাতনলিযাকরণার্থ। ন শ্রয়তে। 
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চেষ্টায় আমাদের অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া গিয়াছে। আমাদের অভীই 
হইতেছে ধ্বনি আছে” বা “কাব্যের আত্মা হইতেছে ধ্বনি”-_ইহা! 
প্রমাণ কর]; পূর্বাচার্যগণ তাহা হইলে আমাদের পক্ষই সমর্থন করিয়া 
গিয়াছেন। 

এইভাবে ধ্বনিবাদের বিরুদ্ধ পক্ষের--তিন প্রকারের অনস্তিত্ববাদের 
ও লক্ষণান্তর্ভাববাদের__নিরসন হইলে, বাকী থাকিল আর একটি 
বিরুদ্ধ পক্ষ--অনির্বচনীয়তাবাদ--“কেছিদ্ব বাচাং স্ছিতমবিষন়়ে 
তন্বমুচুত্তদীয়ম্‌” । তিনপ্রকারের অনস্তিত্ববাদের ও লক্ষণান্তর্ভাববাদের 
নিরাকরণের দ্বারাই অনির্বচনীয়তাবাদও নিরাকৃত হুইয়াছে। এই 
কারণেই এই মতবাদের নিরসন করিয়া কারিকায় কিছু বলা হয় নাই। 
তথাপি পাঁচ প্রকার প্রতিপক্ষের কথা পূর্বে উল্লিখিত হওয়ায় ও তন্মধ্যে 
চারিপ্রকার অভিমত খণ্ডিত হওয়ায়, বৃত্তিকার অবশিষ্ট সংখ্যাটি পরিপূর্ণ 
করিবার উদ্দেশ্যে বৃত্তিতে ইহার উল্লেখ করিয়। তাহা খণ্ডন করিয়াছেন । 
বৃত্তির “যেহপি "“"যুক্তাভিধায়িন এব” এই অংশে অনির্বচননীয়তাবাদের 
খগুন আছে। 

বৃত্তিকার প্রথমে বলিতেছেন যে অনির্বচনীয়তাবাদিগণ “মন পরীক্ষ্য- 
বাদিনঃ” অর্থাত বিচার ও . পরীক্ষা করিয়া কথ। বলেন না। কারণ 
ধ্বনি সাধারণতঃ কি ভাবে নির্নীত হইবে, তাহা “ঘত্রার্থ: শব! বা 
(১/৩)-_কারিকায় বল! হইয়াছে । ইহা! হইতেছে “উক্ত নীতি” বা 
যুক্তি ; আবার (২1১) কারিকায়-_(অর্থান্তরে সংক্রমিত) ইত্যাদিতে 
ধ্বনির বিশেষ লক্ষণ কিভাবে সুচিত হইবে, তাহা! বলা হুইবে। তাহা 


বৃত্তিরৃত্ত, নিরাকৃতমপি প্রমেয়শব্যাপূরণায় কণ্ঠেন তৎপক্ষমনূদ্ত নিরাকরোতি-- 
যেহপীত্যার্দিনা। উক্তয়া নীত্যা “য্রার্থঃ শবে! বা” ইতি সামান্তলক্ষণং 
প্রতিপাদিতম্‌। বক্ষামাণয়! তু নীত্যা বিশেষলক্ষণৎ ভবিষ্যতি অর্থান্তরে 
সংক্রমিতং, ইত্যার্দিনা । তত্র প্রথমোজ্জ্যোতে ধ্বনেঃ সাষান্তলক্ষণমেব কারিকা- 
কারেণ কৃতং। দ্বিতীয়োঙ্গ্যোতে কারিকাকারোইবাস্তরাবিভাগং বিশেধলক্ষণং 
চ বিদধদনুবাদমুখেন মূলবিভাগং দ্বিবিধং কুচিতবান্‌।  তীশয়াসুসারেণ তু 
বৃক্িরুদত্রবোদ্দ্যোতে সূলবিভাগমূবোচৎ--ঃস তব দবিবিধঃ” .ইতি সর্বেষাম্‌ ইতি। 


১৭২ ধ্বন্ালোকঃ 


হইবে “বক্ষ্যমাণ নীতি” | গ্রন্থের প্রথম উদ্দ্যোতে কারিকাকার ধ্বনির 
সাধারণ লক্ষণ ও মুল বিভাগ (দ চ দ্বিবিধঃ) করিয়াছেন। দ্বিতীয় 
উদ্দ্যোতে ধ্বনির বিশেষ লক্ষণ ও অবাস্তরবিভাগপমুহ দেখানো “হইবে । 
অতএব “উক্ত” নীতি ও “বক্ষ্যমাণ” নীতি বা যুক্তির সাহায্যে ধ্বনির 
সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ প্রতিপাদিত হইয়াছে ও হইবে । তৎসত্বেও 
যদি কেহ বলেন যে ধ্বনি বস্তটি অনির্বচনীয়, তাহ] হইলে পৃথিবার সমন্ত 
বস্থই অনিবচনীয় হইবে। 

“কর্বেধাম্”--শবের অর্থ হইতেছে লৌকিক ও শ্াস্ীয় 
বিষয়সমূহের | 

“যদি পুনঃ....যুক্তাভিধায়িন এব”--আর যদি, “ধবনি অনির্চনীয়” 
এই অতিশয়োক্তির দ্বারা অনির্বচনীয়তাৰাদিগণ একথা বলিতে চাহেন 
ঘে, ইহা গুণীভূতব্যজ্য কাব্য হইতে অতিরিক্ত কিছু ও ইহার সৌন্দর্য্যা 
তিশয্য ও মাধুর্য এরূপ যে তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না ও সেই 
কারণেই ধ্বনির স্বরূপ অনাখ্যেয়_তাহা হইলে অবশ্য তাহারা যুক্তিযুক্ত 
কথাই বলিয়াছেন। কারণ সে ক্ষেত্রে আমাদের কথিত ধ্বনির অস্তিত্ব, 
চারুত্বাতিশষ্য ও জারভূতত্বই প্রমাণিত হইতেছে। 

“অভিশয়োক্ক্যানয়া”_-এই পদের ব্যাখ্যায় প্রীমদভিনবগুপ্ড- 
পাদাচার্য্য বলিয়াছেন-_““তান্তক্ষরাণি হৃদয়ে কিমপি স্ফুরন্তি”-_সেই 
অক্ষরগুলি হৃদয়ে কি অনির্বাচনীয় বস্তুই না স্ফুরিত করিতেছে” ;-_এই 
উদ্াহরণে যেমন অতিশয়োক্তির ছার! সারভূতত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে 
অনির্বচনীগনতার কথা বলা হইয়াছে, ধ্বনি সম্বন্ধেও তন্রপ, অর্থাৎ 
এখানেও অনির্বচন্ীয়তার দ্বারা ধ্বনির সারভৃতত্বইই প্রতিপাদিত 
হুইয়াছে। 

ইতি শ্রীরাজানকানন্দবর্ধনা চার্য্যবিরচিত-ধবন্যালোকে প্রথম 

উদ্দ্যোতঃ ॥ 
লৌকিকানাং শান্্রীয়াপাং চেত্যর্থ। 'তিশয়োক্তযতি । বথা “তান্তাক্ষরাশি 


হাদয়ে কিষপি স্ফুরস্কি' ইতিবদতিশক্ষোজ্যানাখ্যেরতোকা সারকধূপতাং 
গ্রতিপাদয়িতুমিতি দিতমিতি শিবদ্‌ || (৫১) 


গ্রথমোছোযাতঃ ১৭৩ 
লোচনটাকার প্রথম উদ্দ্যোতের সমান্তিক্পোক। 


*কিং লোচনং বিনালোকো ভাতি চক্জ্রিকয়াপি হছি। 
তেনাভিনবগুপ্তোহত্র লোচনোন্নীলনং ব্যধাৎ। 
যদুদ্মীলনশক্যব বিশ্বমুন্সীলতি ক্ষণাৎ ॥ 

বাস্মায়তনবিশ্রান্তাং তাং বনে প্রতিভাং শিবাম্‌ ॥ ইতি শিবম্‌। 


ইতি শ্রীমহামাহেষ্বরাচার্য্যাভিনবগুপ্তোন্ন_ীলিতে সহায়।লোকলোচনে ধ্বনি- 
সংকেতে প্রথম উদ্দ্যোতঃ। 


*লোচন ব্যতীত কেবল চক্দিকার (জ্যোহ্ন্ধার) দ্বারাই কি জগৎ 
উত্তামিত হয়? সেই কারণে অভিনবগণপ্ত এখানে লোচনোম্মীলন কার্য্য 
করিতেছেন। যে উন্মীলনশক্তির দ্বারাই ক্ষণকালমধ্যে বিশ্ব প্রকাশিত হয়, 
আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ সেই মঙ্গলময়ী গ্রকাশ-শক্তিকে আমি বনানা করি। 

(লোচনং বিনা _ লোচনটাকা বতীত ; চক্িকয়।--চন্দ্রিকা নাম ধ্বন্তালোকের 
অপর টাকার দ্বারা) কিম আলোকো ভাতি--ধ্বন্তালোক কি উড্ভানিত হয়! 
অর্থাৎ ধলোচন"টীকা রচিত না হইলে কেবলমাত্র চন্দ্রিকা টাকার দ্বারা কি 
ধ্বন্ঠালোকগ্রন্থের সম্যক গ্রক।শ বা ব্যাখ্যা হইতে পারে ? 


